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গাজার কথা প্রপঙ্গে 


আজ থেকে বিশ বছর আগের কথা । 

বিহারের পাতরাতৃতে থাকতাম । বষকাল। সেবারে 
বেড়াতে এসে সেজকা মাসখানেক ছিলেন পাতরাতুতে । সন্ধ্যায় 
নানা গক্প শুনতাম । তার মধ্যে বেশশীর ভাগই গঞ্গা 
সম্পকে" । ১৯৫১ সনে প্রথম ভাগশীরথী, অলকানন্দা, মন্দা 
কিন আর ধোলশ গঞ্গার ধারা দেখতে দেখতে এগয়ে 
গিয়েছিলাম উচ্চ হিমালয়ের দিকে । তুষারাবত অঞ্চলে 
কোথায় গঞ্গার পবিন্র ধারা লুকিয়ে আছে দেখতে গিয়ে- 
ছিলাম | মুগ্ধ হয়েছিলাম পণপ্রয়াগ দন করে । বাস রাস্তা 
1পিপলকোঠ অবধি থাকলেও বায় ধস নেমে পথ ভেঙে 
যেতো । এমনি পথঘাট ভেঙে যেতো গোম্খ যাবার পথে । 
ভাটোয়ার? থেকে পায়ে হে'টে যেতে হয়েছে । পায়ে হাঁটা 
দীঘ্ঘ পথ, পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছি । দুগগম পথ চলার উৎকণ্ঠা 
সব 'মালয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ । পথ চলতে চলতে--সংদক 
অতীত যুগের মহারাজা ভগনীরথও এই পথ খ*জে খ*জে এগিয়ে 
গিয়েছিলেন গঙ্গার উৎসের পথে । তাঁর পথ চলার সাধনার 
ফলশ্র7াীতি গঞ্গাবতরণ', সেজকার লেখা প্রথম বই 'গঞ্গাবতরণ' 
আমার মনকে ভরিয়ে রেখোছিল । গঞ্ছেগোত্রশ গোমুখ দর্শন 
করেছিলেন তিনি অনেকবার । উত্তরকাশশী, গণ্গোব্রশীতে 
ভাগীরথশীর তীরে অবস্হানরত নসন্ন্যাসদের কথা, দুগগম 
তঁথে“র বণনা শুনোছি তাঁর কাছ থেকেই । তখন থেকেই 
ভাবতে শুর; করোছিলাম “গঞ্গার কথা” । মহারাজা ভগীরুথ 
গঙ্গা আনয়ন করেছিলেন কোন সুদহর অতীতে । যুগের সেই 
স্বাক্ষর রয়েছে রামায়ণে । খণ্বেদে গঙ্গার কথা লেখা আছে ॥, 
মহাভারত, অন্টাদশ পুরাণে গঙ্গার উৎস, গঙ্গার গাঁতপথ, 
গঙ্গার তখবে গড়ে ওঠা জনপর্দ আর তাঁর্থভূমির কথা রয়েছে 
লেখা । গঙ্গা মহাদেবের জটা থেকে অবতরণ করেছে মত" 
লোকে এ প্রাচশন তথ্য প্রত্যক্ষ করোছিলেন মহারাজা ভগণীরথ ॥ 
এই তথ্যের বৈজ্ঞানক ভিত্তি পর্যবেক্ষণ করা যায় হিমালয়ের 
উচ্চ উপত্যকায় । মন্ুদ্রুণ্টা খাঁঘদের. কথা, অতঈত যুগের 
তখর্থযান্রণদের অগাধ বিশ্বাস, আর শ্রদ্ধার স্বাক্ষর দেখা যাক 


ভাগশরথশর তশরে তগরে । এমন এক শবজ্ময়কর পরম পাব 
নদশর কথা বলতে চেয়োছ। 

১৯১৫৯ সন থেকে শুরু করে ১৯৫৯ সন পধণন্ত প্রায় 
প্রীতি বছরই চেষ্টা করেছি হরিস্বার থেকে গোমুখ পর্যস্ত তিন 
শত মাইল দশ ভাগীবুথপর ধাবা অনহসরণ করবার জন্য । 
গোমৃখের ওপরেও গঙ্গার পাঁবত্র ধারার আত্তত্ব অনুভব 
করেছি ॥ গঙ্গোত্শ গোমুখে িয়োছি বার বার । শোমুখ 
পোরয়ে গঙ্গোত্রণ হিমবাহে অবন্থান করার সুযোগ পেয়োছি:। 
পযবেক্ষণ করবার সুযোগ পেয্োছি মুল হমবাহের শান” 
প্রশাখাগ্লো ॥ এই অণুলে অবান্থত 'বাঁচত্র তুধারাবৃত শৃঙ্গ 
দর্শন করোছি কখনো বা আভযান্রীর পোশাক পরে, কখনো 
বা তীর্থযান্রশর বেশে । এই সব পরবতশহ্গগুীলর নাম-. 
1শবাঁলও, কেদারনাথ, সতোপম্থ, সুমেকহ, নীলকণ্ঠ, বদ্রীনাথ ॥। 
আর এই সব তুষারাবৃত পবণ্ত 1শখর থেকে নেমে আসা 
তুষার্রধারা আমাকে মুগ্ধ করেছে । াবদেশী ভূগোল 
িজ্ঞানশরা গঙ্গার উৎস খনয়ে গবেষণা করেছেন । শঙ্গার 
ধারা 1[নয়ে -নানা তথ্য সংগৃহশত হয়েছে । হরিদ্বার থেকে 
গঙ্গাসাগর পষভ্ত দশঘ" বারো শত মাইল গাঁতপথ ॥। এলাহাবাদ 
থেকে রাজমহল পর্যস্ত ছয় শত মাইল গঙ্গার গভঈরতা সব 
চাইতে বেশী ॥। ১৮৬৯ সনে রাজমহলে গঙ্গার গভশরুতা ছিল 
দশ থেকে পনেনো ফুট । উইলিয়াম বেছ্টিঙ্কের নিদেশে 
ইস্ট হীশ্ডিয়া কোম্পানশর একদল উচ্চপদস্থ কমণচারশ ১৮৩৪ 
সনে এীপ্রল মাসে 'স্টিমারে করে কলকাতা থেকে এলাহাবাদ 
1গয়ে ফিরে এসোঁছিলেন কলকাতায় আটাত্রশ দনে। 

আজ আড়াই শত বৎসর পরে গঙ্গার জলধারা কি ক্ষীণ 
হতে চলেছে ! ৰ 

১৮৬৯ সনে সেপ্টেম্বর মাসে গঙ্গার ধারার সব নক 
বেশশ পাঁরমাণ জল পাব্িবাহত হত রাজমহল ধদয়ে 
১৫,০০,০০০ িউসেক । গঙ্গাপ্প ম্লোতের বেগ গ্রশঙ্মে ছিল 
ঘণ্টায় তিন মাইল, 'অন্য সময়ে ঘণ্টায় সাত থেকে আট 
মাইল ॥ গাজশপর অণুলে গঙ্গাগভে সশ্চিত পাঁলমাটির 
পাঝমাণ ছিল বৎসরে ৩৫,০০০ টন । ভাগীরথখর জলধারার 
সব চাইতে বেশী পাঁরমাণ জল, পারিবাহিত হত বহরমপকে 
৯,৪০,৭৬২ গকউসেক, জাঙ্গশপৃরে ১.৪০,১৬০ কিউসেক ॥ 


ভাগণরথখর জলন্রোতের বেগ ঘণ্টায় ৪০৫৬ মাইল থেকে 
&*০২৯ মাইল । আড়াই শত বৎসর পরে গঙ্গাগভে 
প্রবাহত জলভারের পরিমাণ এসে দাঁড়য়েছে মাল ৪০,০০০ 
কিউদেক । শুখা মরশূমে বহরুমপরে ভাগরথশ ক্ষীণ 
হতে দেখেছি আজ থেকে দশ বছর পৃবেে। পায়ে হেটে 
নদশ পারাপার করতে দেখেছি । | 

গঙ্গা বশ্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নদী । রুপকথা আর উপ” 
কথায় ভরা এমন বল্ময়কর নদী, যা মাতৃস্বরূপা, সদর 
অতশত যুগ থেকে ধনসম্পদ ও শস্যসন্তারে পর্ণ করে 
রেখোছল গাঙ্গেয় উপত্যকাকে, গঙ্গার সেই অপরূপ রুপের 
কথা বলতে চেয়েছি । বলতে চেয়েছি সেই অতশত যুগের 
গঙ্গার কথা । 


গঙ্গার কথা ীলখতে গগয়ে উৎসাহ প্রেরণা পেয়োছি 
খুভানুধ্যায়শদের কাছ থেকে । তার মধ্যে প্রখ্যাত সাঁহত্যিক 
শ্ীষুন্ত রমাপদ চৌধুরশর কথা ভুলতে পার না। আমার 
প্রথম বই রহস্যময় বুপকুণ্ড: গ্রস্থ ,র্রচনায় তাঁর যে উৎসাহ 
ও প্রেরণা পেয়েছিলাম, আজো তা সমানভাবে অব্যাহত ॥ 

এই গ্রন্থ রচনার সময় সবর্্ষণ উৎসাহ দিতেন শ্রদ্ধেয় 
শ্রীসারংশেখর মজুমদার, বন্ধুবর রতন সান্যাল, সহভাব 
সমাজদার, 1হমাঁু ভট্রাচার্য ও [বনশত দাশগুপ্ত । পান্ডুলিপি 
রচনার সময় নানাভাবে সাহায্য করেছে আমার কন্যাপ্রাতিম 
শ্রীমত সীমা হালদার ( হাজরা )। 

এই দুরূহ গ্রন্থ প্রকাশের. জন্য সমশর নাথের দুঃসাহাসি-- 
কতার কথা ভেবে ধন্যবাদ জানাই । 
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ভাগীরথি সুখদায়িনী মাত 
স্তব জল-মহিম! নিগমে খ্যাত2 | 

ভাগশীরথশর জলকচ্লোলের সামনে বসে বসে অনেক কথা ভাবতে ভাল 
লাগে । সূ অস্ত যায়। সোনালী আলোর ছটা ভাগখরথীর বুকের 
ওপরে ঠিকরে পশ্ড় । সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকে 
পাহাড়ের আলগাল পৌঁরয়ে । পাইন আর চীরু গাছের ঘন ছায়ার ভিড় 
ঠেলে এাঁগয়ে আসে নিঃশব্দে। আস্তে আন্তে ঝংকে পড়ে উচ্ছল জল- 
ধারার ওপরে । এক সময়ে ঝাঁপয়ে পড়ে হিমশশীতল জলের মধ্যে ॥ 
জলধারার রঙ বদলে যায় মুহূতের মধ্যে । গাছের ছায়ার ভেতর থেকে 
ভেসে-আসা হিমেল হাওয়া যেন মাতাল হয়ে ওঠে । ভাগীরথীর বকে 
ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমে আসতে শুর করে । আকাশের 
রঙ বদলের পালা আরম্ভ হয়। পাহাড়ের পাঁচিল টপকে পাশ্চম দিক 
থেকে সযেরি শেষ লোহিত আভা ছাড়িয়ে পড়ে চারাদকে । প:ব-উত্তর 
আকাশের কোণে তুষার-ধবল সহদর্শন পবত১ সোনালী রঙে রাজিত ॥ 
সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশের বুকে মুখ তুলে তাকায় । চারদিকের আলো 
নিভে যেতে শুরহ করে । আকাশের বুকে ফুটে ওঠা ঝকঝকে তারা- 
গুলোর দিকে তাকাতেই চমকে উঠি । গঙ্গোত্রী মান্দিরের ঘণ্টাধবানির শব্দ 
ভেসে আসে ॥ ভাগীরথীর কলরব স্তিমিত হতে থাকে । সমস্ত পাহাড় 
আর বনভূমি জুড়েই ততক্ষণে শুরু হয়েছে সম্ধ্যা-আরাতি। মন্দিরের 
আরাতব্র পর পণপ্রদীপ নিয়ে পূজারা চারাদক প্রদাক্ষণ করে। বসে বসে 
দেখ, স্তোন্রপাঠ শুনতে শুনতে কেমন যেন আনমনা হই । 

কেন জানি না, গঙ্গোন্রী আমার এত ভাল লাগে! অশান্ত মনকে 
1নয়ে বাববার ছুটে আস দশর্ঘ পথ পেরিয়ে । সুদ্‌র অতীত যৃগের এই 
পথ ছিল দগ্গম ও বন্ধযর। সেই পথের স্মৃতি নিয়ে আপ দুচোখ 
ভরে ॥ ভয়, দুবলতা, ক্লাঞ্তি, অবিশ্বাস, সবকিছু হারিয়ে যায় । আমান 
পদযানার সামনে কোন !কছুই দাঁড়াতে পারে না। নতুন নতুন রুপ নিয়ে 
গাঙ্গো্ী আমায় কতবার ডেকে আনে নানা অছিলায়। শহরের কল- 
কোলাহল পেরিয়ে আম যেন সব কিছু ছেড়ে ছুটে চলে আসি । কখনো 


১, সুদর্শন পবত ২১৩৫০ ফুট 
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বা আসি পদযান্রশর সাজসঙ্জায়, কখনো বা দুঃসাহসী আভষাবরগর 'বাঁচন্র 
বেশভূষায় । ভাগশরথস খল-খল করে হাসে । জলোচ্ছ্বাসের উল্লাসে 
ভাঁসয়ে 'নয়ে যেতে চায় আমাকে । কলকাতায় ভাগঈরুথশ্র তগবে বসে 
বসে মনের মধ্যে সব আশাআকাঙ্ক্ষা দঃসাহসের দন্ত আর অহঙ্কার জড়ো 
করি । তারপর, সেই সব দহবহ বোঝা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আস দীর্ঘ 
পথ বেয়ে গঙ্গোন্রী | ঢেলে দিই, ভাগশরথনর উচ্ছল জলপ্রবাহের মাঝখানে । 
অনেক কথা বলবার ইচ্ছে জাগে, ভাগবীরথশ যেন মামার সব ছু কেড়ে 
শনয়ে আত্মসাৎ করে নিঃস্ব করে দেয় । 

সন্ধ্যা*আরাতর ঘণ্টাধ্যান স্তব্ধ হতেই আবার নদীর কলোচ্ছ্বাস ভেসে 
আসতে শুরু করে । ওপারে সাধুশ্সম্্যাসীদের কুঠিয়া । গাঢ় অন্ধকার 
ভেদ করে 'স্তীমত আলোর আভাস জেগে ওঠে । গঙ্গোনী মান্দরে ভিড় 
কমতে শুরু হয়। পূজারী আর পাণ্ডারা জড়ো হতে থাকে । মান্দরের 
প্রাঙ্গণের একপাশে আগ্মকুণ্ডের চারধারে চর আর পাইন গাছের ডালপালা 
জহলতে থাকে দাউ দাউ করে । আগুনের আলোর মাঝখানে কতগুলো 
বৃদ্ধ দারদ্রু মানুষের চিত্র দোখ। ছোটবেলা থেকেই ওরা দেখে এসেছে 
শাঙ্গোতীর চিত্র । ওরা সদর অতাঁতের স্মৃতি রোমস্থনকারশী। কালের 
পরিবতনে অতীতকালের চিত্র হারিয়ে ফেলেছে । গঙ্গার উৎস, সদর 
অতগতকাল থেকেই পরুম পাব তীর্থ । সেই পাবন্ন তীর্থ দশ"ন মানসে 
তরর্থযান্রশরা আসতো । সে যুগে কোন যানবাহন ছিল না। পদযান্রাই 
এছল একমান্র সম্বল । তাই তারা দর্গম পথ বেয়ে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে 
আসতো । তাদের চোখেমুখে থাকতো দর্শনের ব্যাকুলতা । পদষান্রার 
দুঃখ, বেদনা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার সমাপ্ত হত উৎসন্থলে পৌছে যাবার পর । 
অতখত যুগের সেই দশঘ* পদযানরার ইতিহাস হারিয়ে গিয়েছে কালের 
'গ্লভে । সেই অনাবম্কৃত ইতিহাসের স্মতি পোমস্থন করুবার চেষ্টা করলে 
মনে হবে 
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গঙ্গার উৎস সন্ধানের প্রথম অভিযানের পেছনে কত অসংখ। তখথযান্ত্রীর 
আত্মত্যাগের কাহিন রয়েছে । সেসব আত্মত্যাগের কাহিনধ অতগত 
যুগের ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি । সে যুগের পথ অনুসরণ করে 
যাদ পায়ে পায়ে 'পাছিয়ে যেতে পারতুম হাজার হাজার বছর অতশতের বেদ, 
ব্রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণের দিনগহাীলতে ? 

গঙ্গোতশ মন্দিরের সামনে বসে বসে এসব কথা আমার মনকে ভরিয়ে 


গঙ্গার কথ। ৯৯ 


প্লাখতে চায় । মন্দিরের ভেতরে অন্পন্ট দীপালোকে দেখ মহারাজা 
ভগশরথকে । সে যুগের হারিয়ে যাওয়া দনগুলি যেন মৃত" হয়ে ওঠে 
মুহূর্তের মধ্যে । গঙ্গার পাব ধারার উৎস সন্ধানের উদ্দেশ্যে প্রথম 
সার্থক আভধানের কথা ভাবতেই মহারাজা ভগ্ীরথের কথাই মনে জাগবে । 
ব্রামায়ণ ও মহাভারতে ভগণীবুথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনী বালাপবদ্ধ হয়ে 
আছে । ব্রামায়ণকে অনুসরণ করেছে মংস্য পুরাণ, বায়ুপুক্রাণ ও ভাগবত- 
পুরাণ । এ ছাড়াও আরো পবরাণে গঙ্গা আনয়নের কাহিনণ লেখা আছে। 
সে সব যুগের কাল 'নর্ণয় করা আজও দুঃসাধ্য | 

ইতিহাস নেই, 1কন্তু কাণহনন রয়েছে । গঙ্গা দর্শন ও তার পাঁবন্র ধারা 
অন্বেষণের প্রথম পাঁরকল্পনা করেছিলেন মহারাজা সগর২ । অশ্বমেধ যজ্ঞ 
সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে তান অশ্ব প্রেরণ করেছিলেন । সেই অন্ব স্ব, 
মতণ্য পাঁরভ্রমণের পর পাতালে প্রবেশ করেছিল । সগর রাজার ষাট হাজার 
সন্তান । তাঁর নিদেশ অনুযায়ী যাট হাজার সন্তান যজ্ঞাম্বের পথযান্রা 
অনুসরণ করে "্বগণ, মত্ত্য জরমণের পর অগ্রসর হয়েছিল পাতাল অভিমুখে । 
পাতালের প্রবেশ পথ ছল দুর্গম ও অগম্য । পথ খংজে বার করবার জন্য 
খনন-কার্য সম্পন্ন করতে হয়েছিল তাদের । কঠোর পরিশ্রমের পর তারা 
পেশছে গিয়োছিল পাতালে মহার্ধ কপিলের আশ্রমে । সগর-সন্তানগণ 
আশ্রমে যজ্জাশ্বের সন্ধান পাওয়ায় মহর্ষ কাঁপলকেই অশ্ব অপহরণকারণ 
মনে করে নানা কুতীসত ভাষায় কট]ান্ত করোছিল। তাদের উচ্ছঞখল 
আচরণে মহৃর্ধ কাঁপলের ধ্যান ভঙ্গ হয়োছিল | ক্রুদ্ধ হয়ে আঁভশাপ 'দয়ে- 
1ছলেন 'তাঁন। আঁভশাপের ফলে ভশম্মীভ্‌ত হয়োছিল ষাট হাজার সগর- 
সন্তান । যজ্ঞা*্ব আনয়নে দীর্ঘ [বিলম্ব লক্ষ্য করে সগর রাজা তাঁর পো 
অংশুমানকে নিযুস্ত করেছিলেন অশ্বের সন্ধানে । দীঘঘপথ আতিক্রম করে 
অংশুমান অবশেষে খহংজে পেয়েছিলেন ষাট হাজার পতৃব্যেরর খনন করা 
পথ । সেই পথের নিশানা অনুসরণ করে তান পেশছে গিয়েছিলেন 
পাতালে মহর্ষি কীপলের আশ্রমে । অদংরেই দেখতে পেয়েছিলেন সগর- 
সন্তানদের স্তুপীকৃত মৃতদেহ । দেহগৃলির সামনে শোকাকুল অংশুমান 
িংকর্তব্যাবম্‌ঢ হয়েছিলেন । মহতদেহগলর সালল 'ক্রিয়ার প্রয়োজন । 
শকন্তু জলের সন্ধানে ব্যর্থ হয়েছিলেন তান । ঠক এমাঁন এক অসহনখয় 
পারবেশে খগরাজ গরুড় আ'বিভ্ত হয়েছিলেন অংশুমানের সম্মৃখে | 
ষাট হাজার সগর সন্তানদের অপমৃত্যুর কারণ সাবস্তারে বণনা করেছিলেন 
তিনি। বুন্ষশাপে ভস্মীভূত সগর-সম্তানদের দেহ ছিল পাপয্স্ত । সেই 
পাপ থেকে ম্যান্ত লাভ করতে হলে পাঁততস্পাবনশ গঙ্গার শরণাপন্ন হতে 


২. রামায়ণ বালখণ্ড ; মহাভারত বনপর্ব । 
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হবে। গঙ্গার পাবত্র জলধারায় আভশপ্ত দেহগৃবল ধোত ও প্লাবিত হলেই 
সমস্ত পাপ থেকে ম্যান্ত লাভ হবে । গবুহড়ের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা 
শোনবার পর অংশুমান বজ্ঞাশ্ব নিয়ে পেশছে গিয়েছিলেন নিজরাজ্যে । 
অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্তির পর সমস্ত রাজ্যভার অংশুমানের ওপরে ন্যস্ত করে 
মহারাজা সগরু রাজা সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন গঙ্গার সন্ধানে । 
দীর্ঘাদন কঠোর তপস্যা করেছিলেন তান গঙ্গার পাঁবন্র ধারা আনয়ন করবার 
জন্য । কঠোর তপস্যায় ব্যথ* হয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন 'তাঁন। 

মহারাজ সগরের অবত“মানে বেশ িকছুকাল রাজ্য পাঁরচালনা করবার 
পর মহারাজা অংশুমান রাজ্যভার পুত্র দিলীপের হাতে সমর্পণ করে 
সংসার ত্যাগ করেছিলেন । স্বরাজ্য পাঁরত্যাগ করে তিনি বেরিয়েছিলেন 
দুর্গম হিমালয়ের উদ্দেশ্যে । 1হমালয়ে কঠোর তপস্যার বলে তানি স্বর্গ- 
গঙ্গার ধারা আনয়ন করতে চেয়োছলেন মহার্ধ কাঁপলের আশ্রমে । 
সেখানেই সগর"সম্তানদের মতদেহ পড়ে ছিল । সহম্ত্র বংসর কৃচ্ছুসাধনা 
করেছিলেন তান [হমালয়ের গভশীরে অবস্থান করে । কত্ত গঙ্গার ধারা 
আনয়নে ব্যথ* হয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন দঃর্গম হিমালয়ের বুকে ॥ অংশ 
মানের অভাবে মহারাজা দলশপ রাজ্য শাসন করেছিলেন । ব:দ্ষশাপে 
আভশপ্ত পৃব্পুরুষদের ম্ীন্তর 'চম্তায় ব্যাকুল হয়ে কালাতিপাত করে- 
গছলেন । দশর্ঘকাল মনঃকচ্টের ফলে মহারাজ দলদপ অবশেষে ব্যাধিগ্রস্ত 
হয়ে দেহত্যাগ করছিলেন । গঙ্গা আনয়নের স্বপ্ন ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত 


হয়োছিল । 


গঙ্গোত্রী ম্দরের চারাদকের কলরব স্তন্ধ হতে শুরু করে। রাত্রি 
গভশর হতে থাকে । দূর হতে ভেসে-আসা ভাগীরথনীর অস্ফুট কলকণ্ঠ 
যেন আকাশে বাতাসে মুখর হয়ে থাকে ॥ অস্বচ্ছ দীপালোকে মাশ্দরের 
অভ্যন্তরে মহারাজা ভগীরথের মৃর্তি বারবার দোখ । সদর রামায়ণ" 
মহাভারতের যুগ যেন এগিয়ে আসে আমার সামনে । দঘ পথ বেয়ে 
দুর্গম [হমালয়ে মহারাজা ভগখরথ একাদন এসোঁছলেন এখানে । এখান 
থেকে আরো এাঁগয়ে গিয়েছিলেন গোমুখে ॥ সে সব পথের হু হারিয়ে 
গিয়েছে কালের স্পশে' । গোমুখ থেকে দেখা যায় ভগবীরথ পবধতমালা । 
আর সেই ভগঈরথ পবণ্তমালার সাম্নকটেই শব'লিঙ্গ পবত৩, কেদারনাথ 
পরবত৪ । শিবলিঙ্গ ও কেদারনাথ তো মহাদেবেরই অপর নাম । এই 


৩. শিবলিঙ্গ পর্বত ২১৪৬৬ ফুট 
৪, কেদারনাথ পরত ২২৭৭০ ফুট 


দাঙ্গার কথা ১৩ 


মহাদেবের কাছ থেকে বর প্রার্থনার জন্য কঠোর তপস্যা করোছিলেন । 
অবশেষে কঠোর তপস্যায় 'সাদ্ধলাভ করোছিলেন ?তাঁন। মহাদেবের 
জটাজল থেকে মুন্ত পবিন্র গঙ্গার ধারা তিনি নিয়ে এসোছলেন মর্ত্য" 
লোকের জন্য । গঙ্গোত্রী মান্দরের পাশে বসে বসে এসব কথা ভাবতে 
আমার অদ্ভূত ভাল লাগে । 


| হ || 
গাঙ্গাং বারি মনোহীরি মুরারি চরণচ্যুতম্‌। 
ত্রিপুবারি শিরশ্চারি পাপহাবি পুনাতু মাম্‌।। 

মহাদেবের জটা ! 

আম দোৌখান । মহাদেবকেও নয় । কন্তু মহারাজা ভগীরথ দেখে- 
ছিলেন । দীর্ঘ তপস্যা আর কৃচ্ছ:সাধনায় 'সাদ্ধিলাভ করে তিনি দর্শন- 
লাভ করেছিলেন মহাদেবের । এসব কথা মায়ের মুখ থেকে শুনতাম । 
আমি তখন খুবই ছোট ছিলাম । রামায়ণ মহাভারতের কথা জানতুম 
না। মহাদেবের জটাজাল থেকে মুস্ত হয়োছল গঙ্গার পাবিন্র ধারা । এই 
পাঁবন্র গঙ্গার কাঁহনী শুনতে শুনতে বড় হয়োছলাম । শৈশব থেকে কৈশোর, 
যৌবন ও বার্ধক্য । মৃত্যুর দরজা আগলে ধরে শুনোছি । দীঘ* জীবনের 
অনেক পথই পোৌঁরয়ে এসোছ কম্পনার রথে চেপে । গহনাগারর আঁলগাঁল 
পোঁরিয়ে খখজে বোঁড়য়েছি, হাতড়ে বোঁড়য়েছি দিশেহারা হয়ে । মহাদেবের 
জটার দর্শন পাইনি । 

একবার চূড়ামণিযোগ উপলক্ষে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলাম । 
কলকাতার গা বেয়ে তর তর করে বয়ে চলেছে গোরিকবর্ণা জলধারা । মা 
আমায় প্রথম পরিচয় কারিয়ে দিয়েছিলেন, এই সেই পাতিতস্পাবন+ গঙ্গা । 
এই পাঁবন্র জলধারা স্বর্গ থেকে মতে্য অবতরণ করেছিল । ম্বগণলোকে 
প্রবাহিত এই ধারার নাম স্বর্গগঙ্গা । স্বগগঙ্গার সষ্টির কাহন+ মা 
শুনিয়োছলেন একাঁদন । 

দেবার্ধ নারদ ন্রিভুবন পাঁরক্রমায় বেরিয়োছিলেন । পারিক্রমার পথে 
দেবষ' আকাম্মক থমকে দাঁড়য়েছিলেন এক মনোরম সরোবরের সামনে । 
সেখানে দেখে ছিলেন পরমা সংন্দরী দেবকন্যা আর অপরূপ সহশ্দর দেব" 
পুত্রগণ । তাঁদের সবাঙ্গে মারাত্মক ক্ষত । তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার 
বিকলাঙ্গ । অসহ্য যধ্ত্রণায় তাঁরা ক্র"্দনরত ॥ দেবার্ধ তাঁদের অবস্হা দর্শন 
করে ব্যথিত হয়েছিলেন । করহংণাদদর স্বরে তিনি তাঁদের পারচয় জানতে 


৯৪ গঙ্গার কথা 


চেয়োৌছলেন | তাঁদের এই শোচনীয় দুঃখ ও বেদনার কারণও চেয়েছিলেন 
জানতে | দেবাঁষর প্রশ্নে যন্ত্রণাকাতরু স্বরে তাঁরা পারুচয় দিয়ে বলেছিলেন 
_-মহাত্ন:, আমরা সবাই ছয় রাগ ও ছান্রশ রাগিণন । 


--সে কি ! দেবার্ধ নারদ চমকে উঠেছিলেন-__তোমাদের সবঙ্গি ক্ষত- 
[বক্ষত, দেহ বিকলাঙ্গ ! তোমাদের এই শোচনয় দুদ্শার কারণ কি ? 

ছয় রাগ ও ছাত্রশ রাগণণী বলোছলেন- আমাদের এই শোচননয় 
দুর্দশার মলে একজন দান্তিক পুরুষ ! 

দেবাঁষধ নারদ যেন চিম্তাকুল হয়েছিলেন । আগ্রহ সহকারে জানতে 
চেয়েছিলেন--কে সেই দাঁন্তক পুরুষ, যার জন্য তোমাদের এই দংরবস্হা 1 
কে সেই পাপাত্মা! সম্ভব হলে আম তোমাদের এই দুদশা মোচন করবার 
জন্য যথাসাধ্য চেত্টা করব । 

রাগ রাগিণী বলোছিলেন- মহাত্মন- আমাদের এই দুর্দশার কারণ বলে 
কি হবে জান না। আমাদের এই দুদরশা দূর করাও আপন।রু সাধ্যাতীত ॥ 

--তব্‌ বল! যাদ কোন উপায় খংজে পাওয়া সম্ভব হয় । 

রাগ রাঁগণী বলোছিলেন-- আমাদের দংদশার কারণ, দেবাঁষ নারদ । 

_-দৈবার্ধ নারদ ! বজহাহত হয়েছিলেন তান । আত্মগ্ছ হয়ে দেবার 
বলোছলেন_ কেমন করে এ দুদ্শা হল তোমাদের ! 

__দেবাঁষ নিজেকে 'ন্রভুবনে সবকালের শ্রেচ্চ সঙ্গীতজ্ঞ ভেবে মনে 
অহঞ্কার আর দন্ত পোষণ করেন । অথচ সঙ্গীতশাম্ত্রে তান সম্পূর্ণ অজ্ঞ । 
সঙ্গীতশাস্তের কিছুমাত্র না জেনে তান সঙ্গীতের নামে শুধমান শুদ্ধ রাগ 
রাগণী বিকৃত করোছিলেন । তাঁর বিকৃত সঙ্গীতের নিষতিনে আমরা 
ছয় রাগ ও ছান্রশ রাগিণী এমন ভাবে ক্ষতাবক্ষত বকল্াঙ্গ হয়ে যন্ত্রণা 
ভোগ করাছ। 

অসম্ভব মনোবেদনায় দেবাঁষ নারদের কণ্ঠ যেন রহদ্ধ হয়ে গগয়োছিল ॥ 
আত্মপমালোচনায় মগ্ন হয়েছিলেন 'তান। তিনি অহনিণিশ সঙ্গীতের 
প্রচার করেন। সাঁত্য তো, শ্রেষ্ঠ সঙ্গগতজ্ঞ ভেবে নিজেকে দাঁন্তক ও 
অহঞ্ককারণ করে তুলেছিলেন । লজ্জিত হয়েছিলেন দেবি । ম্লান কণ্ডে 
[জন্ঞাসা করেছিলেন রাগ-্রাগিণগণকে-কি করলে তোমাদের এ দুদশা 
দুর হবে 2 

_--আমাদের এই দদরশা দুর করতে পারেন একমার দেবাঁদদেক 
মহাদেব । তানিই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আদি ও অন্ত । তাঁর সঙ্গীতের 
ম-ছণনায় সৃদ্ি, 'শ্থতি ও লয় ঘটতে পারে বিশ্ববুন্ধাণ্ডে। তিনি যাঁদ 
কৃপা করে শুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শ্রবণ করান, তাহলে আমাদের বিকলাঙ্গ 
দেহ সবল সংন্থ ও সুন্দর হয়ে উঠবে । 


ঠ ৯ 4 


ণাঙ্গার কথা 


দেবার যান হেসে বলেছিলেন--আ'ম তোমাদের জন্য দেবাদদেবের 
আরাধনা করবো । 
-_সে কি মহাত্বন, ! 
_-হ্যাঁ। আ'মই নারদ ॥। আ'মই সেই দান্তক খাষ। 
দেবার্ধ নারদ উধর্বশ্বাসে গিয়েছিলেন কৈলাসে। সেখানে কৈলাস 
পাঁত মহাদেবের চরণ বন্দনা করে কাতর কণ্ঠে বলেছিলেন-_দেবাদদেব, 
আমার সমস্ত অহঙ্কার চৃণ” হয়েছে প্রভূ! আম স্বজ্পজ্ঞান নিয়ে নিজেকে 
অনেক বড় জেবেছি। অহ্ঞ্কারে অন্ধ হয়ে সঙ্গীত শাস্বের কিছুই না জেনে 
শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নামে শুদ্ধ রাগ রাগণশ বিকৃত করেছি । আম মহ 
অপরাধ প্রভু ! 
মহাদেব আশ্বস্ত করেছিলেন দেবার নারদকে । নারদ তাঁর কাছে 
সাবস্তারে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করেছিলেন । তারপর বলোছলেন 
কাতরকণ্ঠে- প্রভু, কৃপা করে তুমি একবার শুদ্ধ শাস্ৰীয় সঙ্গীত শ্রবণ 
করাও । তুমি কপানা করলে, আমার এ অপরাধ স্থালন হবে না।, 
মহাদেব তুষ্ট হয়ে তাঁর বিশাল জটাজাল এাঁলয়ে শুর: করেছিলেন মহা" 
সঙ্গত । সেই মহা ওঞকার ধনির মধ্যেই শানীহত ববশ্বচব্রাচরের আদি 
ও অন্ত । সেই মহাসঙ্গীতের মূ্ছনা 'বশ্বব্রন্মাণ্ড, স্বগ্গমত্য রসাতলে 
শব্দতরঙ্গের সাঁস্ট করোছিল। শবশ্বব্রহ্মাণ্ড অন:রণিত হয়োছিল সেই 
অপরূপ সঙ্গীতের মূছঁনায়। ভগবান বহল্মা ও বিষ এই মহাসঙ্গীতে 
মুগ্ধ হয়োছিলেন। আশবন্ট হয়ে বিগাঁলত হয়েছিলেন ভগবান বিষ ॥ 
অকস্মাৎ বঙ্গা লক্ষ্য করেছিলেন এক বিল্ময়কর ঘটনা । এই মহাসঙ্গশতের 
প্রভাবে বিষুপাদপদ্ম থেকে নিঃসারিত হয়েছিল পৃতঃ জলধারা । সেই 
পৃতঃ জলধারা বুদ্ষা সযত্বে ধারণ করে রেখোছিলেন কমণ্ডলুতে ॥ 
ভগবান 'বঞ্চ,র পার্দপদ্ম থেকে 'নঃসারত পাঁবন্ধ জলধারার নাম ম্বগ্ঙ্গা ॥. 
এই স্বর্গগঙ্গার মহিমা কীত্ন করে শ্লোক রচনা করেছিলেন আদ কাধ 
বাজ্মিকৰ। 
গাঙ্গ্যং বারিং মনোহারি মুরারশ চরণচ্যুত্তম- | 
ন্রিপুরারি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম- || 
পাপহার দবারতারি তরঙ্গধার 
দুর প্রচার গিবিরাজ-গৃহাঁবদারি ।। 
এই কমণ্ডলুতে স্থিত স্বগণগঙ্গা আনয়নের জন্য মহারাজা ভগশরুথ 
গৃহ সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়োছিলেন একাঁদন । 
মহারাজা দিলীপের মৃত্যুর পর ধসংহাসনে আরোহণ করেছিলেন 
ভগসবুথ । একাঁদন 'তাঁন 'ীকংবদদ্তশ শুনোঁছলেন £ তাঁর প্রাপতামহগণ 
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মহর্ষি কপিলের আভিশাপে ভস্মীভূত হয়েছিলেন পাতালে । সেই 
বুক্ষশাপ থেকে মনন্ত হবার জন্য মহারাজা সগর, অংশুমান সংসার ত্যাগ 
করে তপস্যা করতে গিয়োছলেন গঙ্গা আনয়নের জন্য । কিস্তু তাঁরা আর 
ফিরে আসেনান । মহারাজা ভগণরথ তাঁর প্রিতামহদের ব:ন্ধশাপ থেকে 
মুত্ত করবার জন্য রাজ্যের সমস্ত দাঁয়ত্ব মন্ত্রীর হাতে অর্পণ করে যাত্রা 
করেছিলেন দুর্গম হিমালয়ে তপস্যা করবার জন্য । অযোধ্যা থেকে 
শহমালয়, দীর্ঘ পথ । নদ নদ শ্বাপদসঞ্কুল গভশর অরণ্যানন আতিক্ম 
করতে হয়েছিল তাঁকে 1হমালয়ে পেশছবার জন্য । কঠিন সেই পাবত্য 
শপথ. দহগম প্রন্তরাকীর্ণ । সমস্ত পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল মহারাজা 
ভগীরথকে ॥ তাঁর পদযান্রার বস্তুত বিবরণ বা পথ চলার কৃচ্ছুসাধনার 
পূর্ণ বিবরণ রামায়ণ মহাভারতে কোথায়ও নেই । তবে আভাস রয়েছে 
দুর্গম হিমালয়ের কথা । চারাদকে [বিশাল পবণতমালা, নদ, ঝরনা, 
ফলফল শোভিত অপর-প 1হমালয় । কোথায়ও বা মনোরম সরোবর, 
কোথাও পবণতগুহা, তুষারমশ্ডিত পৰ্ত শিখর । মহারাজা ভগনরুথ উচ্চ 
হিমালয়ে পেশীছেই শুুধুগান্র ফলাহারে সহস্র বংসর কঠোর তপস্যা করে- 
ছিলেন । কৃচ্ছুসাধনায় দেহ তাঁর আঁস্িচর্মসার হয়েছিল। অবশেষে 
দেহে প্রাণমান্ত অবাঁশষ্ট 1ছিল। ঠিক সেই সময় মৃতি'মতশ গঙ্গা 
'আঁবির্ভূতা হয়েছিলেন তাঁর সম্মুখে । স্তবে তুষ্ট হয়ে বরদান করতে 
উদ্যত হয়েছিলেন । মহারাজা ভগশরথ দেবীর কাছে সমস্ত বিবরণ 
জানিয়েছিলেন । তাঁর প্‌ব্পুরুষ সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র মহার্ধ 
কপিলের আঁভশাপে ভস্মীভূত হয়েছিলেন । এই অকালমততযু, ব:দ্ষশাপে 
জজর্রত দেহ স্বগণলোকে প্রবেশ লাভ করতে পারবে না । তাঁদের পাপহযস্ত 
দেহ পাবত্র গঙ্গার জলে প্লাবিত হলে সব্পাপ থেকে মণন্ত লাভ করবে । 
ভগীরথ কাতরকণ্ঠে অনুনয় করোছিলেন দেবীর কাছে । সমস্ত কাহিন? 
জানতে পেরে দেবী অবশ্য বিবুত হয়েছিলেন | স্বর্গলোক থেকে স্বগগঙ্গা 
মর্ত্যে অবতরণ করজে সম্মত হয়েছিলেন । কিন্ত স্বগগঙ্গার মর্তে্য অবতরণ 
সহজসাধ্য নয় । কারণ, তাঁর দুবার গাঁতবেগ ধারণ করবার ক্ষমতা একমাত্র 
দেবাদিদেব মহাদেব ছাড়া আর কারো নেই । মহারাজা ভগশরথ দীঘ- 
তপস্যায় তুষ্ট করেছিলেন মহাদেবকে ॥ তারপর, এক মহাপীন্ধক্ষণে দেব? 
সংরেশ্বরণ-গঙ্গা গগন মার্গ থেকে ভঈষণ বেগে অবতরণ করেছিলেন বিশাল 
জলধারা নিয়ে । মহাদেব তাঁর বিশাল জটাজাল বস্তার করে অবরহদ্ধ 
করেছিলেন গঙ্গার সমস্ত জলধারা ॥ ম্বগ" থেকে মতে অবতরণের সময় 
শাঙ্গার মনে হয়তো বা অহঙ্কার হয়োছিল। ভেবোঁছলেন, [তিনি তাঁর জল- 
প্রবাহ দিয়ে ভাঁসয়ে দেবেন মহাদেবের জটাজাল । গঙ্গার অহঙ্কার অন্তরে 
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অনৃভব করে মহাদেব তাঁর জটাজাল "দয়ে অবরহদ্ধ করেছলেন গঙ্গার 
জলধারা । তাই দুবরি প্রবাহ অবরহ্দ্ধ হয়ে অবতরণের পথ হারিয়ে ফেলে- 
ছিল ঘন জটাজালের মধ্যে । ভগসরথকে আবার তপস্যা করতে হয়েছিল 
মহাদেবকে তুণ্ট করবার জন্য । অবশেষে তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁর 
জটাজাল শবদীর্ণ করে গঙ্গার নির্গমন-্পথ বানয়ে দিয়েছিলেন । তাঁর 
বিশাল জটাজাল থেকে মুস্ত স্বগণগঙ্গা আশ্রয় নিয়েছিল বিদ্দুসরোবর নামে 
এক সরোবরে | সেই সরোবর থেকেই স্বর্গ গঙ্গা সপ্তধা হয়ে প্রবাহিত হয়োছিল 
তিন দিকে । এই ধারাগলির মধ্যে হলাদিনশ, পাবন? ও নালিনগ এই নামে 
1তনটি ধারা প্রবাহত হয়েছিল পশ্চিম দিকে । অপর তিনাঁট ধারা চক্ষু, 
সীতা ও সিন্ধু প্রবাহিত হয়েছিল পূবিভিমুখে । সবশেষ ধারা মহারাজা 
ভগটীরথ পথ দৌঁথয়ে 'নয়ে এসোঁছলেন দাক্ষণ দিকে । এই সুব্রলোক"- 
বাসনা গঙ্গার তিন দিকে প্রবাহিত ধারার জন্য অপর নাম িপথগ্াণ । 
গঙ্গার জলধারা প্রবাহত হয়েছিল মতণ্যলোকে সমভামতে । এই পাব 
জলধারার গাঁতি কোথাও বা কুটিল, কোথাও বা সহজ ও সরল। কোন 
কোন স্হানে জলধারা সঞ্কুচিত, কোথায়ও বা জলভারে স্ফতা । গঙ্গার 
বিশাল জলধারা ধুর বেগে প্রবাহত হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল । কোন কোন 
স্হানে উচ্ছল কলকল ধহানতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি করে এগিয়ে গিয়ে" 
ছিল । তারপর দীঘ*পথ আঁতক্রম করে পেশীছে গিয়োছিল পাতালে মহার্ধ 


কপিলের আশ্রমে ৷ মহার্ষ বাল্মগীকর রামায়ণকে অনুসরণ করে কাঁব কৃত্তি- 
বাস 'লখোছিলেন £ 


সেইখানে আছিল কপিল মহামুনি । 
সেইস্হানে মম বংশ মাতৃমূখে শুনি 
সেই কথা যে স্হানে গঙ্গারে রাজা বলে 
হইলেন শতমুখাী গঙ্গা সেই স্হলে || 
আ'ছলেন সগর বংশ ভঙ্মরাশি হইয়া । 
বৈকুণ্ঠে চলে সবে গঙ্গা জল পাইয়া ॥। 
সগর বংশ মনত করে দেবী সংরেশ্বর লবণ সমহুদ্রে পাতিত হয়েছিলেন । 
গঙ্গা বলে দেশে যাও রাজার নন্দন । 
সাগরের সঙ্গে আমি করিগো মিলন || 
যেস্হানে গঙ্গার পূত জল স্পর্শে অভিশপ্ত সগর-সম্তানগণ শাপমৃক 
হয়েছিলেন যেখানে, সেই স্মৃতি গিবজাঁড়ত স্হানটির নাম £ 
“মহাতীর৫থ হইল সে সাগর সঙ্গম |” 
হমালয় থেকে সাগর পর্যন্ত গঙ্গার এই দশঘ" গাঁতপথ, নদীর আদ 


&, রামায়ণ, বালখণ্ড ৪৩ সগ“ ও ৪৪ সর্গ 
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মধ্য ও আস্তম গতি । সেই দশীঘ গতিপথের প্রদশক মহারাজা ভগখব্ুথ । 


রথে চড়ে যায় আগে শঞ্খ বাজাইয়া 
চলিলেন গঙ্গা তার পাছু আগাইয়া || 


অনেক সময় আতিবাহত হয় নীল আকাশের নীচে । গঙ্গো্রশ 
মাধ্দরের সামনে ঘিয়ের প্রদীপের আলোয় দোখ বৌপ্যখাঁচত 1সংহাসন । 
তার ওপরে সোনালী রঙে রাঞ্জত গঙ্গামর্তি। ডান পাশে কৃষচবণের 
যমুনামৃতি। বামে শ্বেতাঙ্গনশ সরস্বতী । যমুনার কাছেই যুস্তকরে 
উপাঁবচ্ট শান্ত সমাহত মহারাজা ভগশরথ । রাজার অবশ্য রাজবেশ 
নেই ।১ আরও ভালভাবে খখটয়ে খখটয়ে দর্শন কার ।দোঁখ রাম, লক্ষমণ ও 
সীতার মতি” দেবাঁদদেব মহাদেব আর শঙ্কর সোবত শঞ্করাচার্যকে । 


৬. বোম্বাইয়ের উপকণ্তে সমুদ্রে ছোট্ট দ্বীপের মধ্যে র.য়ছে ছোট্ট গুহা । 
সেই গুহার নাম এালফ্যাণ্টা কেভ। এই গুহার অভ্যন্তরে পাথরে খোঁদত 
আছে নয়াট শিবের মৃর্তি। শবাভন্ন ভাঙ্গমায় নৃত্যরত শিব । মহত 
গুলির পারচয়--€ ১) নটরা॥ শিব (২) অন্ধক অসুর ?নধনে শিব 
(৩) শিব পাবতী শীববাহ (৪) শিবের গঙ্গাবতরণ €(৫&) মহেশ 
মুর্তি (৬) অধ-নারীশ্বর শিব (৭) কৈলাস পর্বতে শিব পাবতদ 
(৮) কৈলাস উত্তোলনকারী শব (৯) যোগী শিব । এই 
মৃতিগুলি আনুমানিক যজ্ঞ সপ্তম শতাব্দীর । এতিহাসিকদের মতে 
এই দ্বীপের প্রাচীন নাম ছিল খড়পুরী বা শ্রীপুর । এই পরখ মৌর্য 
যুগের বলে মনে করা হয়। দ্বীপের তোরণদ্বারে পাথরে খোদাই করা 
হাতীর মর্ত ছল । ১৫৩৪ সনে পরতৃগধীজগণ এই দ্বীপ দখল করে 
দুগ্থাপন করেছিল । ১৭৭৪ সনে বৃটিশ সরকার এই দ্বীপ দৃখল করে 
নেয় । দীর্ঘ ২৪০ বংসর প্তুগিবজগণ এই গুহার রক্ষণাবেক্ষণ করোন। 
তোরণদ্বারে হাতশর মৃতিণ থাকায় গুহাটিকে এলফ্যাণ্টা কেভ বলা হত । 
গুহার প্রবেশমুখেই দেখা যায় ত্রমরর্ত শিব €( মহেশ শিব )। তার ভান 
পাশেই গঙ্গাধর শিব । শিবের জটাজাল থেকে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী 
এই িতনাট দেবশম:তরূপে জলধারা অবতরণ করেছে । শিবের পদ- 
তলেই মহারাজা ভগীরথ । 

গঙ্গোত্রীর মান্দরে [তিনটি নদীরপিণশ দেবীমনর্তি, ভগীরথ ও মহা 
দেবের মৃর্তির পারকল্পনার সঙ্গে এলিফ্যাণ্টা কেভ গঙ্গাধর শিবের মার 
পরিক্পনার সাদৃশ্য রয়েছে । 


গঙ্গার কথা ৯৯ 


গাঢ় অন্ধকার, অশাস্ত জলধারার আঁবশ্রান্ত কলধহান আর চর, পাইন 
গাছের ঘন ছায়া ভেদ করে আসা িমশশীতল বাতাস । সেই হিমশগীতল 
বাতাসের একটানা সঙ্গতের মূছ“নায় মুখারত গঙ্গোত্রী। রাত্রি গভীর 
হয়, ধশরে ধরে পা ফেলে ভাগখরথখর ওপরকার কাঠের সেতু পোঁরিয়ে 
ওপাশে কেদার গঙ্গার ওপারে চলে যাই ডাক-বাঙলোয় । বানায় শংয়ে 
শুয়ে তাঁকয়ে দোখ । এক সময় ভাগীরথশর গুঞ্জন ম্তন্ধ হয় যেন। 

মহারাজা ভগপরথ গঙ্গার পবিন্র ধারা নিয়ে এসোছিলেন মতে তাঁর 
পুবপুরুষদের বংক্ষশাপজনিত পাপ থেকে মস্ত করবার জন্য । রামায়ণের 
এসব কাঁহনগ মহাভারতেও িলপবদ্ধ আছে । মহাভারতের পরেই 'বাভন্ল 
পুরাণে লেখা আছে গঙ্গা আনয়নের কাহনী ॥। ভগশরথ কোথায় গিয়" 
ছিলেন তপস্যা করবার জন্য, এ তথ্য খহ*জে বার করা অসম্ভব | ম্বগগঙ্গার 
ধারা মতে এসোছিল । মতে এসে সমতল ভ্ীমকে প্লাবিত করেছিল । 
জলধারার সঙ্গে সঙ্গে বয়ে এসোছিল পাঁলমাটি। সেই পঁিমাটি পরতে 
পরতে 'বাছয়ে দিয়েছিল ভারতবষে'র বৃকে । উষর ভূমি তাই প্রাণ 
পেয়েছিল । ধনধান্যে শসাসন্তারে সমুদ্ধ হয়োছিল। জনপদ গড়ে 
উঠেছিল গঙ্গার উভয় কুলে । নগর সঁন্ট হয়োছিল কালক্রমে । গঙ্গার 
তঈবভীমতে স্থাপিত হয়েছিল তীথ-স্থানগুলো ॥ সভ্যতার প্রাণ প্রাতিম্ঠিত 
হয়েছিল সদর অতাশত যুগ থেকেই । গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রাচঈনতম 
সভ্যতার 'নদশশন আজও দেখতে পাওয়া যায়। 


11 ৪ || 
যাবততিঠতি গঙ্গান্র তাবতীশর্থানি সস্তি চ। 


যে স্থান দিয়ে গঙ্গা প্রবাহত, সেই স্থানই তঈর্থ। সেই সব তীরের 
ইতিবৃত্ত রয়েছে । ভারতবষে'র শ্রেষ্জ নদীর নাম তাই গঙ্গা । পাঁথবশর 
বুকে প্রবাহত উদ্লেখষোগ্য নদনদশগ্ীলির সং্টরহস্য নিয়ে নানা 
ইতিবৃত্ত রচনা হয়েছে । গঙ্গার সহং্টরহস্য সুদূর অতাঁতকাল থেকেই 
জন-মানসের হৃদয়ে গাঁথা । অঙসতকালের আফণগণ প্রথম ভারতবষে 
পদার্পণ করে ঘরু বে'ধেছিল িন্ধুনের অববাহিকায় । জলধারা তাদের 
পথ দোঁখয়ে নিয়ে এসে প্রলুন্ধ করেছিল গৃহ ব্লচনার জন্য । ভমির 
সৌন্দর্যে মধ হয়োছল। পরে সিদ্ধ উপত্যকা অতিক্রম করে প্রবেশ 
করেছিল গাঙ্গেয উপত্যকায় । সেখানকার সবৃজ 'স্নগ্ধ সমতলভ:ম 
মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল । গঙ্গা দিয়েছিল সংপেয় জল, জমির অফুরন্ত 
উর্বরা শন্ত। জননশর ঘ্নেহ, মায়া মমতায় লালন করেছিল তাঁদের । 


০ র গঙ্গার কথা 


সভ্যতার আলোকে তারা জীবনযান্লার নতুন পথ খ*জে পেয়েছিল । 

গঞ্গার প্রাচীন তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ- 
গুলোয় । ভারতবষেরি প্রাচখনতম গ্রন্থ খণ্বেদে দেখতে পাওয়া যায় গঙ্গার 
উদ্লেখ । খণ্বেদের নদণ স্ততি ( দশম মন্ডল, ৭৫ নং স্ম্ত ) উাঁনশাঁট 
নদীর স্তুতি করেছেন মন্ত্রদুণ্টা খষি সিক্ধৃক্ষিং। এই উননশাট নদীর মধ্যে 
সন্ধুনদকে তেজসম্পন্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে । এই জলধারা অন্য 
সমস্ত নদীর তুলনায় বেশ বেগশালন, স্থল ও চির-যৌবনযযন্ত । নদশী- 
স্তুতির উনিশাটর মধ্যে এগারো টির অস্তিত্ব আজও বত'মান। তার মধ্যে 
পাঙ্গা ও যমুনার উল্লেখ রয়েছে সিন্ধর পরই । নদী স্তুতিতে বলা হয়েছে £ 

ইমংমে গঙ্গে যমূনে সরস্বতি শৃতুদ্রি স্তোমং সচেতা পরুক্া । 

আঁসর্যা মর: দ্বধধে বিতভ্তয়াজশীকণয়ে শৃণূহ্যা সৃষোময়া 1৫ 

তৃষ্টাময়া প্রথমং যাবতে সজঃ সৃসত্বা ররসয়া শ্বেত্যা ত্যা। 

ত্বং সিন্ধো কৃভয়া গোমতনং র্ুমুং মেহৎস্বা সরথং যাভিয়ীয়মে ৬ 

হে গঙ্গা! হে যমুনা, সরম্বতন, শতদ্রু ও পরুি ! তোমরা সবাই 
আমার এই স্তব গ্রহণ কর । হে আঁসকংনঈ, মরুদবূধা ! হে বতন্তা, 
সষোমা, আজকণশীয়া, তোমরা শোন । হোঁসিন্ধ! তুম প্রথম তৃছ্টমার 
সঙ্গে মালত হও । পরে, সসত্বা, সা ও শ্বেতীর সঞ্ছেে যুন্ত হবে । তুম 
ব্লুম, গোমতী, কুভা ও মেহৎস্বার সঙ্গে মিলিত হয়ে সব নদশর সঙ্গে একই 
রথে একান্তত হয়েছ । 

খশ্বেদের উনিশাঁটি নদীর মধ্যে গঙ্গা ও যমুনা ব্যতপত অপরগহাঁলি 
সম্ভবতঃ 1সন্ধুর উপনদশখী বলে মনে করা হয়েছে । এইগ্াীল বসন্ধু নদের 
সঙ্গে বাভন্ন স্থানে যুক্ত । খশ্বেদের সমস্ত মণ্ডল ও সূন্তডে সরস্বতী নদীকে 
আটাট স্থানে উচ্লেখ করা হয়েছে । পসন্ধুর উঞ্লেখ করা হয়েছে পাঁচাঁট 
স্থানে । সন্ধুর পরই সরযু নদীর চ্ছান। খগ্বেদের নদগহীলর মধ্যে 
গঙ্গার স্থান চতুর্থ । গঙ্গার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ষ্ঠ মণ্ডলে ১৫ নং 
সূক্তে ও দশম মণ্ডলে ৭৫ নং সূক্তে। তৃতীয় মণ্ডলে &৭ নং সন্্তে 
জাহ্বশর উচ্লেখ করা হয়েছে । জাহুবী নদীর নামকরণ, জহদমুনির 
কাঁহনণ হয়তো বা বেদের প:বেও প্রচলিত 'ছল। 

ধণ্বেদের বয়স নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয় । কারণ, এই ক্কাল নিণ*য় 
নিয়ে ভারতীয় পণ্ডিত ও পাশ্চান্ত্য পাঁণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে । 
মহামতি কান- মনে করেন, ধশ্বেদ রচিত হয়েছিল ৬০০০ খ:ছ্ট পূবার্দে | 
ভারতীয় মনশষী বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁর বিখ্যাত বই “গারুয়ন''-এ 
ধাদ্বেদের সময়কাল ৪০০০ খ্ট প্‌বা্দ বলে উদ্েখ করেছিলেন । ম্যাক্স" 
মৃূলার প্রমুখ অন্যান্য পাশ্চান্ত পণশ্ডিতগণ অনুমান করেছিলেন- খগ্বেদের 


গঙ্গার কথা ২১ 


সঞ্ফলন কাল ২০০০-৩০০০ খৃন্ট প্যবা্দ। ভগটীরথের গঙ্গা আনয়নের 
কাণহনশ লিপিবদ্ধ রয়েছে রামায়ণে । সগর রাজা মহারাজা ভগীরথের 
উধ্তন পণ্চম পুরুষ । বংশপরম্পরা থেকে সগর রাজার রাজত্বকাল 
আনুমানিক খম্টপূর্ব ৩৫০০ বৎসর । মহারাজা ভগটীরথ র্রামচশ্দ্ে 
উধর্থতন অম্টম পৃরষ । শতপথ ব্রাহ্মণে রামচদ্দু, দশরথ, দশরথের একজন 
শ্বশুর অশ্বপাতর উল্লেখ রয়েছে । ভারতীয় পণ্ডিত ও গবেষকদের মতে 
রামচন্দ্রের বাজত্বকাল খংম্টপূর্ব ২০৫০ বংসর বলে মনে করা হয়। এই 
তথ্যের ওপরে নিভর করলে ভগবরথের সময়কাল অনুমান করা যেতে 
পারে । 
সম্ভবত আধগণ পশ্চিম ভারতে এসে প্রথমে বসবাস করতে শুর করে" 

ছিল । তাদের প্রকৃত প্রথম বাসভহম সম্পকে এমন কোন তথ্য খখ্বেদ 
সাহত্যে দেখতে পাওয়া যায় না। তবে নগরাভীততক সংস্কৃতি গড়ে 
উঠোঁছল 1সন্ধ: উপত্যকায় খংষ্টপৃব ৩০০০ বৎসর পূবে। ধগ্বেদ অন:- 
সারে সন্ধ্‌, সরস্বতী ও সরষু উপত্যকায় বসবাস করতো আধযণগণ। 
খশ্বেদের দশম মম্ডলে ৬৪ নম্বর সংন্তে এই তিন নদী-_বেগবতাঁ, মহা- 
তরঙ্গ শালিনশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে । সরস্বতী নদী ও সরুষ নদীর 
আঁন্তত্ব বত'মান কালে লংপ্ত । তবে বোদক যুগে সরস্বতী নদীর জলধারা 
[াপুল ছিল । খগ্বেদের ষ্ঠ মন্ডলে ৬১ নম্বর সূক্তে এই নদ? সম্পকে 
বলা হয়েছে ॥ এই নদীর বিশালতা ও উচ্ছলতাকে লক্ষ্য করে এই সান্তাট 
সরস্বতশ নদ"র প্রত নিবেদন করেছিলেন মণ্ত্দুষ্ট। খাঁষ ভরদ্বাজ । 

প্র যা মাহয়া মাহনাসু চেকতে দহাস্মে ভিরন্যা অপসামপস্তমা 

রথ ইব বৃহতশী বভহনে কৃতো পক্তৃত্য: চিকিতুষ সরস্বতী || ১৩ 

সরস্বত্যাভিনো নোব বস্যো মাপ স্করী পয়সামান আ ধক-। 

জুষস্ব নঃ সধখ্যা বেশ্যা চ মা ত্বৎ ক্ষেন্রান্যঃ বনানি গম্ম || ১৪ 

যান মাহাত্ম্য ও কশীতরদ্বারা এদের মধ্যে সপ্রাসদ্ধ, ঘিনি নদশীসমৃহের 

মধ্যে সমাধক বেগবতা, যাঁদ শ্রেষ্ঠতা হেতু িরাতশয় গুণশািন+, সেই 
সরস্বতী, জ্ঞানী স্তোতার স্তুতভাজন হন । হে সরস্বতি ! তুমি আমাদের 
প্রশস্ত ধন নিয়ে চল । তুমি আমাদের হীন করো না। আঁধক জলভারে 
আমাদের উৎপীড়ত করো না। তুমি আমাদের বন্ধু ও গুহ স্বীকার 
করো । আমরা যেন তোমার নিকট হতে অপকৃষ্ট স্হানে গমন না কারি । 
অথধি সরস্বত নদশীতীরে বসবাসকারী আর্গণ নিশ্চিত হয়ে বসবাস 
করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে । সরস্বতী নদীর ভোৌগোলিক অবস্হান 
সম্পর্কে বত'মানকালে নানা বিতকের কারণ হয়ে রয়েছে । বোৌঁদক যুগের 
এই নদ বিশাল ছিল । এই নদীর উপত্যকায় সে যূগের আয-সভ্যতার 


২ গঙ্গার কথা 


শনদশশন খজে বার করা সহজসাধ্য নয়। তবে যে কারণেই হোক, সেই 
মদখর ধারা লহপ্ত হয়ে গিয়োছিল। কালের গভে সভ্যতার হন হারিয়ে 
গিয়েছিল । দ্ধ ও সরদ্বতী উপত্যকা আতক্রম করে আর্ঘগণ কবে 
কোন কালে পূর্ব ও উত্তরে অগ্রসর হরে বসবাস করতে শুর করেছিল 
গাঙ্গের উপত্যকায় । ধসম্ধু ও সরস্বতীর শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষণ হতে হতে ল:প্ত 
হয়োছল । ভারতবষের শ্রে্চ নদী গঞ্গার প্রয়োজনীয়তা উপলান্ধ করতে 
পেরেছিল আধঘণগণ । রামায়ণ মহাভারতে গঞ্গার শ্রেষ্ঠত্ব কর্তন করা 
হয়োছল। মহাভারতের বনপর্বে লেখা আছে- গঙ্গা সদশ তথ 
নাই । যেস্হানে গঞ্গা মাছেন, সেই স্হানই যথাথ দেশ । বসম্ধু ও 
সরদ্বতশ নদশ সম্পর্কে এমন কথা কোথায়ও লেখা নেই ॥। অন্টাদশ 
পুরাণ ও উপ-পরাণগুলির মধ্যে- বায়ু, মৎস্য, বরাহ, স্কদ্দ, মাকর্ণ্ডেয়, 
পদ্মা, ভাগবত, বিষ্ণু ও বুক্ষবৈবতণয পঃরাণে গঙ্গা অবতার, গঞ্চগা মাহমা, 
স্তবস্তত দেখতে পাওয়া যায় । কোন কাল থেকে আফগণ গঞ্গা সম্পর্কে 
জানতে শুরু করেছিল, সেকালের হিসেব সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। 
তবে মহাভারতের যুগে গড়ে ওঠা নগর--হস্তিনাপূর | তীর্থক্ষেত্র__গঞ্গা- 
দ্বার, কনখল, প্রয়াগ, কাশ? সমদ্ধ হয়েছিল ।% কারো কারো মতে হাস্তনা- 
পুর গড়ে উঠোছল ২০০০ বৎপর খুঞ্ট পৃবাব্দে। যতদূর জানা যায়, 
[দজ্লশ থেকে প্রায় ৬৫ মাইল উত্তর-্পূর্বে গঙ্গার তারে হাস্তনাপরের 
ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে । 'বঞ্চু পুরাণে কোন এক নৈসর্গিক 
দৃঘণ্টনায় (ভাামকম্প £) হাস্তনাপুর ভগীরথর নদীগভে বিলীন 
হওয়ার উদ্েখ রয়েছে । পৌরাণিক যুগের সমুদ্ধ নগর পাটালপদুন্র গড়ে 
উঠোছিল গঞ্গার তীরে । গ্রীক পষ্টক মেগান্থিনিস খুষ্টপূর্ব ৩০০ 
বৎসর পৃবে গঞ্গার উপকলে পাটালপুত্রে দীঘণ্কাল অবস্থান করে" 
ঘছলেন । তখনকার গদনে পাটালিপুততর ছিল সুদৃশ্য স্থাপত্য টশিচ্পে উন্নত 
সমৃদ্ধশালী শহর | মেগাছ্থিনিস গঞ্গানদীর উদ্লেখ করেছিলেন তাঁর 
1ববরণে । 

ভারতবষে তখন বহ,সংখ্যক বৃহৎ নৌ চলাচল উপযোগন নদী ছিল। 


সম সপ 


৪, গঞঙ্গাব্র তট ভমতে গে ওঠা জনপদ-_ 


জনপদের নান গঙ্গার যে তারে অবস্থিত ভোগে।লিক অবম্থান 
কাশন উত্তর তারে বারাণসঈ জেলা 
কু্তলা দক্ষিণ তীরে চুনার জেলা 

মগধ দক্ষিণ তীরে পাটালপমূত্র জেলা 


অঞ্গ . দক্ষিণ তীরে ভাগলপুর জেলা 


পঙ্গার কথা ২৩ 


সেই সব নদীগৃলির উৎপাত্তিস্থল উত্তর সীমান্তের পর্বতমালা । সেই উচ্চ 
পর্বতমালা থেকে উদ্ভূত নদশগ্শীল সমতলে পতিত হয়ে গঙ্গায় মিলিত 
হয়োছিল । সেই গঙ্গা উত্তর থেকে দাঁক্ষণ দিকে প্রবাহত হয়ে মহাসময্রে 
প্রবেশ বরোছিল। মেগাছ্ছিনিসের বিবরণ অনুযায়ী গাঙ্গেয় উপত্যকার পূব 
অংশ সমৃদ্ধ । তাই এ অংশে নগর স্থাঁপত হয়েছিল | 'াবদেশশ শর গঙ্গা 
পেরিয়ে নগর জয় করবার চেগ্টা বা সাহস পেতো না। কারণ, গাঙ্গেয 
অণ্চলের আধবাসঈরা ছিল সংসভ্য যোদ্ধা । তাদের সৈন্যদল বহুসংখ্ক 
আতিকায় হস্তীর সাহাযো শন্রুপক্ষকে আক্রমণ করতো । সেই অতাঁত যুগে 
চার হাজার হস্তী চালিত যোদ্ধাদের লক্ষ্য করেই শন্ন; পক্ষ পলায়ন করতো । 
মেগাগ্ছানসেত্র বিবরণে গঙ্গা ও অপর একটি নদীর সঙ্গম স্হলের কথা 
উঞ্গেখ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গম স্থলেই গড়ে উঠেছিল বিখ্যাত নগর 
পাটালপুত্র । গঙ্গা ভারতবষেরি নদীগীলর মধ্যে সবপ্রধান। 

রোমান দাশীনক প্রান (৭০ খহ্টাব্দ ) গঙ্গা সম্পকে উদ্লেখ করে- 
1ছলেন । মিশরীয় দার্শানক টলোম (১৫০ খন্টাব্দ ) গঙ্গার উদ্লেখ 
করোছিলেন তাঁর বিখ্যাত পাথবীর মানচিত্রে । গঙ্গার পরিচিতি সম্পকে 
প্রাচীনত্বের নিদশ'ন দেখতে পাওয়া যায় মেগাঁস্থানিসের বিবরণে উজ্লাখিত 
রাজাদের কাহিনীতে ভারতবর্ষ যখন সুজলা সফলা, শস্য শ্যামলা, তখন- 
কার যৃগের সুদূর অতীতে ডায়োনীসস- বিশাল সৈন্যদল নিয়ে ভারত 
আক্রমণ করেছিল । তখন ভারতে তেমন উচ্েেখযোগ্য নগর বা রাজধানস না 
থাকায় প্রায় সামান্য প্রাতিরোধেই অগ্রসর হয়েছিল বিশাল সৈন্যদল । কিন্তু 
ভারতবষেকর প্রচণ্ড গ্রছ্মে সৈন্যদল অসংন্থু হয়ে প্রাণ হারাতে শর; করে- 
গহল | ক্রমে মহামারীতে পারণত হয়েছিল। ভীত সেনানায়কগণ 
যথাসম্ভব সৈন্যদল ?নয়ে উচ্চ পর্বত শখরে পলায়ন করে আশ্রয় গ্রহণ 
করোছিল । সেখানকার শীতল পাঁবন্র বাতাস ও জলবায়ুতে সংচ্থ হয়েছিল 
সবাই । ডায়োনীসস সেই পরত শিখরের নাম উঞ্লেখ করেছিল মীরুস- 





গঙ্গার তীরে গড়ে ওঠা নগর-- 


নগরের নাম রাজধানণ গঙ্গার ঘে তারে অবাস্থত 
হাঁন্তনাপূর কুরু রাজ ডান তীরে 
কাম্পল্য দাক্ষণ পাণাল রাজ ডান তারে 
কাশন কাশ+রাজ বাম তারে 
পাটালপতুতর মগধ রাজ বাম তারে 
চম্পা অঙ্গরাজ বাম তীরে 


বৈশালৰ 1লচ্ছাব রাজ বাম তরে 


৪ গঙ্গার কথা 


বলে। মীরস সম্ভবত ভারতবর্ষের নাম মের পরত । মেগাস্থিনিস 
লিখেছিলেন--মের পর্বত অণ্লের বসবাসকারশ ডায়োননসসের বংশ 
স্থায়ীভাবে বসবাস করতে স্থির করেছিল । ভারতের এই পাবত্য অণ্ুলের 
আধবাপশী ডায়োনশীসসের বংশ থেকেই উদ্ভূত ॥। এই বংশ থেকেই উদ্ভৃত 
হয়েছিল হীরা'রুস বা হারকালস। মেগাগ্থিনিসের মতে হারক্ৃীলস 
ভারতবষশীয় । তাঁর হাতে গদা, দেহে বম“ । তাঁর দৌহকবল অসাধারণ । 
শান্তবলে তান সমস্ত মানব জাতির উন্নাতি সাধন করেছিল । হারুকুলিস 
পাটালপুত্ব নগরীর পত্তন করেছিলেন গঙ্গার তীরে ।  পাটিলপুত্রকে 
মেগাস্থীনস পোঁলিবোথা বলে উল্লেখ করোছলেন । তাঁর তথ্য অনুযায়ী 
ডায়োনীসস: থেকে চন্দ্রগৃপ্ত পর্যন্ত সময়কালের ব্যবধান ৬০৪২ বৎসর । 
ডায়োনীসস- হারকালসের পণ্দশ পুরুষ পূর্বে বতমান ছিল । তখনকার 
গাঞ্গেয় সভ্যতার অনেক তথ্যই হয়তো বা অন্ধকারে হারিয়ে গিয়োছিল। 
খগ্বেদে মোট একশটি নদনদীর উল্লেখ রয়েছে! এই সব নদৃ- 
নদীগুঁলির আঁধকাংশ হিমবত বা হমালয় পবত থেকে উদ্ভূত ।॥ কালের 
পারুবতণনে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণগুলোর নদীর নামের পারিবর্তন 


ঘটেছে । বতণমান ভূগোল বজ্ঞানে নামের আরো পারিবতন হয়েছে । 
নদনদীর নাম 
ঝঞ্বেদ মাকণণ্ডেয়পরাশ বায়পঃরাণ মৎস্যপঃরাণ ব্রদ্ধাণ্ড পরাণ বতণনান নাম 
গঙ্গা গঞ্গা গঞ্গা গগ্গা গঙ্গা গঞ্গা 
সরস্বতী সরস্বতী সরস্বতী সরস্বতশ সরস্বতী সরম্বতা 
[সিদ্ধ [সম্ধু সম্ধু সিন্ধু সম্ধু সম্ধু 
শতুদ্রু শতুদ্রু শতুদ্রং শতুদ্রু শতুদ্রু শাট-লেজ 
আঁজণকয়। ীাবপাশা ববপাশা ীবপাশা বপাশা বিয়াস 
পরুণ্নী ইবাবতী ইরাবতশী ইবরাবতশ ইরাবতী রব্রাভী 
আঁসাকনব চদ্দ্রভাগা চদ্দ্রভাগা চন্দ্রভাগা চশ্দ্রভাগা চেনাব 
বতস্তা শবতস্তা 1বতগ্তা 'বতস্তা [বতষ্তা বঝলাম 
যমুনা যমুনা যমৃনা যমহনা যমুনা যমুনা 
সরুষ- সরধ সরয: সরয্‌ সর-- গোগরা 
ক্"্ভা কুহৎ কিৎহখ কহ কহ কাবল 
গোমতী গোমতনী গোমতী গোমতী গোমতী গোমত 
শ্রদ্ধাবতনী শ্রদ্ধাবতী শ্রদ্ধাবতশ শ্রদ্ধাবতণ শ্রদ্ধাবতী চিতা 
মরুদ-ব্ধ -- -- - -_  শীস্ধ; নদখর 


শাখা 


গঙ্গার কথা 


৫ 


খক্বেদ মাকণণ্ডেরপরাণ বারযপ।রাশ মৎস্যপুরাণ ভ্রদ্ধাপ্ডপরাণ বর্তমান নাম 


সযেমা -- 
0স্টমা -- 
শ্বেতী -- 
কম ৮ 
ব্রুস ০ 
মেহেত্নয 
সুসত্বা -- 


আও 


--- ধুতপাপা ধুতপাপা 
-- বাহুদা বাহুদা 
- দিবকা দেবীক। 


-- বঙুক্ষু 


বঙ্ছকু 


- হা'্ডকশ গণ্ডকৰ 
০ কৌশিক কৌশিক 


শপ পাস 


লো'হত্য 


ধুতপাপা 
বাহদা 
দেবীকা 
বঙ্ক্ষু 
গণ্ডকণী 
কৌশিক 
লো1হত্য 


1 8 11 


-_- সম্ধ্‌ নদশর শাখা 


চা করম 


-তপাপা শারদা 
বাহুদা রাপ্তী 


দেবীকা ভিগ- 
বক্ষ রামগঞ্গা 
গ“ডকী গণ্ডক 


কৌশিক কুশন 
লোঁহত্য ব্রহ্গপত্র 


ও হূপা চারুনেরাঞ চন্দ্ামত সমপ্রভাম্‌। 


চামরে বীর্জামানপ্ত শ্বেত চ্ছোপশোভিহম | 


সুপ্রসমীং সুবদনাং ককণীর্দং শিজতাম্‌। 


সুধা প্লাবিত ভুপৃষটামান্রং গদ্ধান্বুলেপনাম্‌ ॥ 
ব্রিলোকা নমিতাং গঙ্গাং বেদাদিভি বভিমতাম্‌। 
পল্মা পুবাণ (ক্রিধাযোগ সার, ৬১১৬-১২১) 


গঙ্গার কথা আমার মনে নতুন করে জেগে ওঠে দীঘ” পথ অতিক্রম করে 


গঙ্গোত্শতে পেশ'ছ গিয়েই ॥ 


মন্দিরের ঘণ্টাধবান শান সকাল সন্ধ্যায় । 


ঘণ্টাধবাঁন বন্ধ হবার কু সময় পরেই শান স্তোন্ পাঠ । সলালত কণ্ঠে 
স্তোত্র পাঠ হরেন কমলেশ ক যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঢারদিক থেকে ছুটে আসে 
পাহাড়ের পাঁচিল টপকে, পাইন আর চীর গাছের আড়াল থেকে । মান্দরের 


ভেতরে যেন আশ্রয় নেবার চেম্টা করে। 


২ 


[সই সময় কমলেশজীর সংরেলা 


২৬ গঙ্গার কথা 


কণ্ঠ ভেসে আসে । মাকাশের বকে তখন তারাদের মিছিল, নীচে ভাগনী" 
রথশবু অপরূপ কল্কণ্ঠ । সবাকহু ছাটপয়ে আমে স্তোন্র পাঠ। তন্ময় 
হয়ে শুনি । শুনতে শুনতে দীপাল্দোকে দেখা গঙ্গার মতি যেন ভেসে 
আসে আমার চোখের সামনে । পদমা পুরাণে গঙ্গা বূগে বর্ণনা করা 
হয়েছে । গঙ্গা সুরপা, অপর্হপ রূপলাবণ্যময়ী । তাঁর দেহবণ শঙ্খের 
মতো বা কুদ্দ কুসুমের মতো শ্বেতশুভ্র । শুজ্রবপনা দেবীর কণ্ঠে শু 
ম.ন্তার মালা । নানা অলঞ্ককার ও আভরণে দেব তাঁধতা | ভান 'দ্বিভুজা- 
এক হস্তে সৃধা কলম ও জ্ঞানের প্রতীক অক্ষসূণ্, অপর হস্তে শ্বেত পদ্ম । 
সুদণ্ডী, সবদনশ, প:প্ুসন্না ও করুণাময় । মগ্তকে শ্বেতচ্ছন্ত্, চন্দ্রগ্রভার 
মতো জো তিমণয়শ । দেবীর বাহন--মকর । 
প্রাণতোটিনশ তন্তে গঙ্গার রুপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ 
সদা যোড়শ বষশীয়াং ব্রহ্মাঁদ পারশোভিতামৃ 11 ৩/২ 
কমলেশজনী এই সব স্তোন্ত শোনাতেন । ছোটখাটো মানুষ, মুখে 
খোঁচা খোঁচা দাড়, কপালে চন্দনের ফোঁটা | হান হাস মুখ উজ্গ্ল হয় 
উঠতো কথা বলতেই । হাত দুটো সহজ ও স্বচ্ছদ্দভাবে যুক্ত করে শ্রদ্ধায় 
আর 1বনয়ে বিগাঁলত হজেন। গণঙ্গাত্রী মান্দর কাঁমাটির সাঁচব ছিলেন বেশ 
কয়েক বংসর ।॥ জন্মের পর থেকেই গঙ্গা দশন, গঙ্গা তীরে বাস । শবতের 
বরফ এসে যখন নদীর কলোক্ষহাস রুদ্ধ হতে চলেছে, গ্রীষ্মের দাবদাহ সে 
বরফ গালিয়ে নদশীকে আরো উচ্ছল করেছে, তখনো ?ঙ্গার তাঁর ছেড়ে চলে 
যেতেন না । শৈশব, কৈশোর, যৌবন কাটয়েছেন কমলেশজণ নদীর গান 
শুনে শুনে ॥ সেই চির-চেনা কলধবাঁনর ভাষা তিনি উপল করতে শুরু 
করেছিলেন প্রোঢত্বের স+মানায় পৌছে । 
আজ থেকে বারো তের বৎসর প্‌বে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় 
হয়োছিল গঙ্গোন্রী মান্দরের সামনে । সেবার বেশ কয়েকাঁদন গঙ্গোত্শিতে 
অবন্থান করবার সংযোগ ঘটোছল । বন্ধুত্ব হয়েছিল তাঁর সঙ্গে । মামন্দরের 
কাছেই ধর্মশালা । সেখানে ছোট একাঁট ঘরে আশ্রয় 1নয়েছিলাম । কাঁসর 
ঘণ্টার শব্দ কানে আসতেই 'বছানা ছেড়ে যেন ছুটে গিয়ে হাজির হতাম 
মন্দিরের সামনে । সকালবেলায় আবাতি সমাপ্তর পরই কমলেশজগ স্তোন 
পাঠ করতেন গদগদ কণ্ঠে । আবছা অন্ধকারে বহুদূরে কুয়াশায় ঢাকা 
ভাগীরথীর পুণ্য ধারা স্পম্ট দেখা যেতো না। ধার পদক্ষেপে হাজর 
হতাম ভাগরথশর তটভূমিতে ৷ নদীর ওপারে সন্ন্যাসদের কৃতিয়া । কুঠিয়া 
থেকে বৌরয়ে আসতেন তাঁরা র্াঙ্গমূহূর্তে। তুষার-গলা ভাগবীরথনর জলে 
আকণ্ঠ নমাঁজজত গথাকতেন বেশ কিছু সময় ধরে । প্রাতাঁদনই প্রত্যুষে 
দেখতাম একই দৃশ্য । গঙ্গায়ান তাঁদের নিত্যকর্ম। ধীরে ধরে সর্ধ 





গঙ্গার কথা ৭ 


উঠতো । কুয়াশার ঘন আবরণ ভেদ করে সৃযের লোহত আভা ছড়িয়ে 
পড়তো সমস্ত উপত্যকায় । ঝিরঝিরে বাতাস, নদীর কলধবানর মধ্যে 
মায়ের কথা মনে পড়তো বারবার । ছোটবেলায় সেই পথম গঙ্গাম্মানের 
স্মৃতি আমার মনে ভাস্বর হয়ে রয়েছে । হাল্কা কুফ্লাশার ওপরে সযেরি 
লোহিত আলোব্র আভাস ভাগশরথীর বুকের ওপরে ॥ সোঁদন সেই সোনার 
জলের মধ্যে ঘ্ান করেছিলাম আম মায়ের হাত ধরে । প্রস্ড শাণ্ডা, ঠকং 
ঠক করে কে'পোছলাম সোদন । বকের মধ্যে গুড়গ় শব্দ । গঙ্গামায়শ 
ক জয**। ীবগাল জয়ধহাঁনর শব? ছাঁড়য়ে পড়েছিল চারধারে । মা সোঁদন 
গঙ্গাঞ্তোত্র পাঠ করোছিলেন আনার পাশে দাঁড়িয়ে । অসংখ্য নরনারশ যেন 
কলকণ্ঠে গঙ্গার বন্দনা করেছিলেন সোঁদন । মা বলেছিলেন--এই পাঁবন্ত 
গঙ্গা, মহাদেবের জটা থেকে নেমে এসেছিল । 

আ'ম অবাক হয়ে তাকিয়োহলাম গঙ্জার খদিকে-_মহাদেবের জটা | 

না বলোছলেন__হণ্যা, মহাদেবের বিশাল জটাঙ্তাল। কৈলাস পরতে 
জটাজটধারশ মহাদেব অধিষ্ঠিত । পাশেই মানস-সরোবর । গর্জার সে 
পাঁবন্ব ধারা মানস-সরোবর থেকেই প্রবাহত হয়েছে । মহারাজা ভগণীরথ 
হনালয়ে কঠোর তপস্যায় ি'দ্ধলাভ করে এঙ্গার পাঁবত্র ধারা নিয়ে 
এসেঁছলেন মতে ॥ গন্গার তাই আর এক নাম ভাগটীরুথস 

আমি সোঁদন মনে মনে বলেছিলাম-__ চামও যাবো 1ৃহমালয়ে । 

_-াহমালয়ে ! মা আমার 1দকে তা'কয়ে হয়তো হাসতেন সে কথা 
শুনলে । আবিশ্বাসের হাস হেসে হয়তো বলতেন- -পাগল আর ক! তুই 
সেখানে যাবি কি করে? 

আম অবুঝের মতো বলতে চাইতাম--বড় হযেই যাবো সেখানে । 
মহারাজা ভগশরথ যে পথ গদয়ে 1গয়োছলেন, সেই পথ খখডা বার করে 
যাবো । 

মা হাসতেন আমার মখের 1দকে তাকিয়ে । আম !ক্তু মনে মনে 
কম্পনা করোছিলাম । মান্র কয়েক বছর পরই মা সামান্য রোগে ভূগে মারা 
1গয়োছলেন অপ্রত্যাশিতভাবে । অবাক হয়ে গগয়োহিলাম সেদিন । মায়ের 
সেই রোগাক্রিষ্ড দেহ 'নয়ে যাওয়া হয়োছিল *মশানঘাটে । মুত্যুশষ্যায় 
শুয়ে শুয়ে মা আমার দিকে অপলক নেন্রে তাকিয়ে থাকতেন । তাঁর দু 
চোখ বেয়ে জল গাঁড়য়ে পড়তো গাল বেয়ে । কলকাতা থেকে [নিয়ে আসা 
গঙ্গার জল দেওয়া হয়োছিল ফোঁটা ফোঁটা করে তাঁর মুখে । আমানের 
বাঁড়র পাশেই বুন্ষপ্যত্র নদ। জলধারার পাশেই মহাশ্মশান । সেই 
শমশানে মায়ের দেহ ভস্মীভূত হয়েছিল । সোঁদন বুক্ষপুত্রের জল আর 
গঙ্গার জল মলিয়ে গিয়োছিল আমার চোখের সামনে । মা প্রায়ই আমাকে 


+/ 


চিত. গঙ্গার কথা 


বলতেন _-গঙ্গা আর বক্ষ শুন একম্থান থেকেই গত হয়েছে । 

গঙ্গোত্রীতে ভাগাীব্রথশীর হিগ্রশতল জলে আমিম্নান করেছি অনেক- 
বার। ম্লান করত করতে কেমন যেন মানমনা হয়ে যেতাম । আমার 
মনে হত, মা যেন হাত ধরে তুলে নিয়ে আস£তন জল থেকে! গঙ্গোন্রীর 
শশতল বাতাস এ:স পড়ততা আমার দেহে, চোখে, মুখে । মহারাজা 
ভগীরখর পরা খংঞ্জে খধ্জ বিশেহারা, এসোহ গঙ্গোতী । গঙ্গার পথ 
বেয়ে ব্যাকুল হয়ে খধ্ধে বোড়িযোহ মহাবেবের জটার সন্ধান | ব্যর্থ 
হয়েছি, হতাশ হয়েছি । ভাগণীরথীর তাঁরে দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে মা বুঝি 
আমাকে সাদ্ত্বনা দিয়েছিলেন । 


গঙ্গোতততে বেশ কয়েকাদন আতবাহিত কত্রবার সময় কমলেশজী 
একাঁদন আমাকে 'নয়ে গিয়েছিলেন ভাগখীর্থীর ধারা গোরয়ে ওপার । 
অবংরেই ছোট একটি জলধারা এস 'মাঁলিত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে | 
পেই জলধারার নাম কেরার গঙ্গা । কেবারু গঙ্গা পোরয়ে এাগয়ে গিয়ে 
ছিলাম কমলেশভাীর সঙ্গে । সামান্য শ'কয়েক ফট এগোতেই অপরুপ 
দশের সাগনে দাঁড়য়াছিলাম থমকে । সামনেই ভাগটরুথীর প্রশস্ত 
জলধারা নেমে এসেছে ধবধবে সাদা পাথরের বকের ওপর দিয়ে । অবাক 
হয়ে দেখছি । জলধারা ঘষ'ণে এমন কঠিন পাথর ক্ষয়ে মসণ হয়েছে । 
মেই মসণে কঠিন পথেরেরু বকের ওপর দিয়ে যেন আবহমান কালের 
প্রবাহ বয়ে হুলছে। সেই জলপ্রবাহ অসংখ্য ধারায় ধারায় আকাস্মক 
ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রায় শ চারেক ফট নীগে। সেই বিক্ষন্ধ জলরাশি 
নীচে সপ্পিত হয় অপরুপ কণ্ডের সংম্টি করেছে । সেই কহ্ডের নাম 
গোৌরশক,ণ্ড । গোঁরীকুষ্ড থেকে জলধারা বহয় চলেছে গারখাতের 
ভেতর পিয়ে । গোৌরকুণ্ডের ওপরে ভাগীরথনর প্রবহমান জলপ্রপাতের 
দকে তা?কয়ে কমলেশজন বলোছলেন--একেহই বলা হয় মহ।দেবের জটা । 

আমি অবাক হয়ে তাকয়ে দেখেহিলাম--এই কি সেই মহাদেবের 
জটা 2 

জী হাঁ! কমলেশক্জী বলতেন-__বিশাল হমালয়ের বুকের মাঝ- 
খানেই তো মহাদেব । এ মামি ছোটবেলা থেকেই দেখে নাসছি । আমার 
বাবাও দেখেছেন, আমার ?পতামহ, প্রাপতামহ তাঁরও পিতাজশ দেখতেন 
মহাদেবের জটাজাল । স্কোলে_ গঙ্গোত্রীতে প্রচুর বরফ জমতো ॥ সেই 
বরফের ছেতর দিয়ে গঙ্গার বগালত ধারা নেমে আসতো । স্তব্ধ হয়ে 
বসে থাকতুম। মহাদেবের জটাজাল থেকে অবতরণ করেছিলেন গঙ্গা 
মর্ত্যলোকে । গঙ্গার মতে অবতরণের কাহনী রামায়ণ, মহাভারতে লেখা 


দাঙ্গার কথা ২৭) 


আছে । পুরাণগুলোতেও এসব কাহনী লিপিবদ্ধ আছে। 

কোন কোন পুরাণ অনুসারে চারটি নদীর ধারা উত্তর, দগ্সণ, পরব 
ও পাঁশ্চমে প্রবাহিত হয়েছে । এই চারটি ধারাই মূল একট ধারা থেকেই 
উৎসারিত হয়োছিল। পুঞাণ্কার এই মুখ্য ধারাটিকে স্বগছিঙজা নামে 
অভিহিত করেছেন । স্বর্গগ্জার উৎস সম্পকে বলা হয়েছে- ধৃব নত" 
স্িত ভগবান 1ফুর পাদপদ্ম থেকে পাঁবত্র ধারা 1িবগলত হয়ে চণ্চবলার 
ভেতর দিয়ে পাঁতিত হয়োছল স্বছঙ্জা মেরু পরতেন শইফে। সেখান 
থেকে জলধারা নম্মন-কাননে পাঁজভ্রমণ করে পবণতগাত্রের চারাট গুহামখ 
থেকে নিঃসারিত হয়োছিল। পুরাণকার এই চারাট গুহামখের সঙ্গে চারাঁট 
প্রাণীর মুখের সাদৃশ্য রয়েছে বলে উজ্লেখ করেছেন । সেই চাবাট 
ধারার একাঁট গরুর মুখাকীভিবাঁশ্ট গুহা থেকে বাহ? হয়ে প্রবাহত 
হয়েছে দাঁক্ষণ দিকে । এই ধারার নাম গঙ্গা । অপর একটি ঘোড়ার 
মহখাকাতাঁবাশন্ট গুহা থেকে নিগত ধারা প্রবাহত হয়েছিল পাশ্চম 1দকে । 
এই ধারার নাম চক্ষু । পূুবণুদকে গুবাহত ধারা হ।তশর মুখাকত- 
বিশিষ্ট গুহা থেকে বহিগতত হয়েছিল । এই ধারার নাম সগতা । গিসংহের 
মুখাক।1তা বাঁশচ্ট গুহা থেকে বাঁহগত ধার? গুবাঠহত হয়েছিল উত্তর ধদিকে। 
এই ধারার নাম ভছুসোম। স্বগণগঙ্জার এই চারঠট ধারা জ*বুদ্বগপে 
প্রবাহত হয়েছে । 

বত'মান কালের ভৃগোলশবিজ্ঞ।নগরা পুরাণ বংণতি নপগ ও নদী উপ- 
ত্যকার পারচয়পন্ত সংগ্রহ করবার চেম্টা করেছেন। তাঁদের তে, ডু দপ 
এসয়া ও ইডরোপের সীম্মাঁলিত ভূখণ্ড । এই বাল মহাদেশ কে বলা হয় 
ইউরো সয়া । ইউরেিয়া ল-« সমুদ্র দ্বারা বৌঘ্টত। পৌরাদক ভুগগেলে 
সপ্তদ্ধীপ১, ৮গুসাগর, সপ্তবর্ষ), হপ্তীসন্কুঝ্ উদ্লেখ রয়েছে । ডগুদগপ বঙ্ছুগ্ক" 
রার মধ্যে ভম্বহদ্বপ তন্/তম । জন্বুদ্ধীপ আবার খণ্ডে খচ্ডে বিবতিক্ত । 
প্রতিটি খড আবার বধ নামে উ: জ!খত হঠেছে । এই 1ত1ট বাধ" ব- 
বাস করতেন পুরাকালের খাঁষগণ । ভারতবষণ জম্বুদ্ধঈপ ভন্তগত একট 
বষ২। গঙ্গা ভহ্বচদশপে গবাহত চারটি নদ মধ্যে ভল্যতম নদঈি। 


৯. সপ্তদ্ধীপ__ 
শমব.দ্ববপ, লাক্ষাদ্বীপ, শাজমলগদ্ববপ, কুমছবপ, ক্রৌদ্বগপ, *বদ্ধধপ, 
পুজ্করদ্বীপ। 

২, জম্বুদ্বীপে উচ্িখিত বষ (মানচিত ) 
বধ গ;লির নাম । বর্তমান ভৌগোলিক অংগ্ছান । 


ইলাবর্ত বর্ষ মের; পরত অণ্চল বা পামশর মালভূমি ভণ্চল | 


৩০ গঙ্গার কথা 


এই ভারতবষে" প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে লবণ সমুদ্রে পতিত হয়েছে । বর্তমান 
কালেও 'হন্দ্‌ পূজাপাব্ণে ব্রা্ণ পুঝোহতগণ মন্ত্রপাঠ করবার সময় 
উল্লেখ করে থাকেন--জম্বদ্বীপে-ভারতখণ্ডে***ইত্যাদি অথ জঙ্বহ- 
দ্বীপ অন্তর্গত ভারতবর্ষে” । 

স্বগণঙ্গা চারাট ধারায় প্রবাহিত হয়েছে । ধারাগুলো মৃখ্যতঃ মেরু 
পবণতের ভেতর দিয়ে সাতাঁট শাখায় পাঁরন্রমণ করবার সময় ৮৪০০ যোজন* 
পথ আঁতিক্রম করেছিল ৷ স্বগ্ীঙ্গার চারটি ধারা চারটি হদে পতিত হয়ে- 
ছিল। সেই হদের সণ্চিত জলে পুষ্টি হয়ে নদীগীল আতক্রম করেছিল 
দীর্ঘপথ । সবশেষে নদীগবল পাতিত হয়েছিল সমুদ্রে | স্বগণ্ঙ্গার চারাঁট 
ধারা যে হুদগুলিতে পাঁতিত হয়োছল পুরাণে সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে । 
এই হপগুলো মের্‌পব্তের চারাদকে অবাস্িত। 


কেতুমালা বর্ষ মের; পবর্তের পাশ্চমাংশ বা পামীর মালভূমি 


পশ্চিমাংশ । 

শিরিন রা মের;পব্তের পুবধিশ বা পামীর মালভামর 
পূৃবতিশ । 

ভারতবষ মেরু পরর্তের দাঁ্ণাংশ বা পামীর মালভমর 
দাঁক্ষিণাণ্ল । 

[িম্পুরুষ বর্ষ মেরু পবতের উত্তর পুবংশ বা তিব্বত অণ্চল | 

হারবষ মেরু পবতের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ বা পামীর মালভুঁমর 


দাঁন্ণ পশ্িমাণুল । 

[হর"মান বর্ষ মেরু পর্তের দাক্ষণ পৃবধিশ বা পামশীর মালভূমির 
দাঁক্ষণ পৃবগিল। 

চম্পক বর্ষ মেরু পব তের উত্তর পাঁশ্চমাংশ বা পামশর মালশ 
ভূমির উত্তর পাশ্চমাংশ ॥ 


উত্তরকূরু বর্ষ মেরু পবর্তের উত্তরাণুল বা পামশর মালভৃমির 
উত্তাল । 
৩. জহ্বুদ্ধীপে প্রবাহত চারটি প্রধান নদখশর নাম ( মানাঁচন্ন ) 
নদশর নাম বত্নান ভোগোলিক পাঙচাত 
সীতা নদ হোয়াং হো নদী 
চক্ষ2 নদী অক্সাস নদী 
ভদ্রাসোম নদণী [শরদারয়া নদী 
গঙ্গানদী গঙ্গানদী 


+ এক যোজন ০ ১২৬৭ কিলো িটার ন ৮ মাইল 


গঙ্গার কথা ৩১ 


মের পবতের পূবাঁদকে অবান্ছত হদের নাম অবরুনোদা--বত'মান 
ভ্‌গোল বিজ্ঞানীদের মতে কারাকুল হদ। মেরু পব্তের পাশ্চিমাদকের 
হদ টিসতোদা-_-বর্ভমান ভূগোল বিজ্ঞানীদের মতে ভিহ্টোরিয়া হদ । মেরু 
পর্বতের উত্তরে অবাঁস্থত হদ মহাভদ্র--বত'মান ভগোল বিজ্ঞানধদের মতে 
শোনকুল হুদ । মেরু পর্বতের দাঁক্ষণে অবাঁস্থত হুদ মানস, বত'মান ভগোল 
[বজ্ঞানীদের মতে মানস-সরোবর । 

রামায়ণ, মহাভারত ও 'বাভল্ল পুরাণগুীলর রচনাকাল একরুপ নয়। 
তব, অনেক ক্ষেত্রেই রামায়ণ মহাভারতের ভৌগোলিক পাঁরুচয় ও অবস্থান- 
গুলির সঙ্গে পৌরাণিক ভ্‌গোলের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা বায়। যা কিছু 
বৈসাদ্‌শ। বা বিশেষ পাঁরবর্তন লক্ষা করা গিয়েছে, সেগুলো সম্ভবতঃ কাল 
পাঁরবতনের প্রভাবের জন্য । কাল পারবত্নের সঙ্গে সঙ্গে পারপাশ্খিক 
প্রাকৃঁতক পারবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থানের পরিবতন ঘটেছে । সব 
কিছু বিচার করে দেখা যায় ভূগোল বিজ্ঞানশরা মোটামুটি নিভ'রশগীল তথ্য 
উপস্থাপন করেছিলেন । ভ্‌গোল বিজ্ঞানীরা পৌরাণিক যুগের মের 
পবণ্তকে পাম গ্রাস্থ বলে উজ্লেখ করেছেন । পামগর গ্রাস্থ থেকে পতিত 
স্বগগঙ্গার একাট ধারা গঙ্গা নামে প্রবাহত হয়োছিল মানস-সরোবরে । 
অবশ্য ম্ব্গগঙ্গার ধারাটি গরুর মুখাকঠতাবাশষ্ট গুহা থেকে ার্গত হয়ে" 
[ছল । এই ধারা পার্বত্য অঞ্চল বেয়ে দীঘর্পথ আতক্রম করে মালত 
হয়োঁছল দাঁক্ষণে লবণ সমুদ্রে । গঙ্গার উৎস থেকে সাগর পর্যন্ত দপর্ঘ- 
প্রবাহ পথকে লক্ষ্য করে সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে তথ্যানসন্ধানী ও 
ভূগোল বজ্ঞানীরা সবপ্রথম মানাঁচত অৎ্কন করেছিলেন । সেই মান- 
চন্রকে তখনকার 'দনের যথার্থ নিভবিশীল বলে মনে করা হত। 

মেরু পর্বত থেকে উৎসারিত স্বগ'গঙ্গার চারাঁট ধারার নিগণমনের 
রামায়ণ, মহাভারুত ও প্রাণের বণিতি চিত্র পরবর্তীকালে সুদুর তিব্বতে 
প্রচালভ ছিল৪। তিব্বতের প্রাচীন গ্রন্থ কাও-ড় করচ্ছকে দেখতে পাওয়া 
কৈলাস পরত ও মানস-সরোবর থেকে 1নগত চারটি প্রধান নদীর উচ্লেখ। 
এই প্রধান নদীগীলর চারটি গুহামখ থেকে নিগ্গমনের চিত্রও দেখা যায় 
প্রাচীন গ্রন্থে । অবশ্য সেই গ্রন্থে মেরু পবরতের কোন উজ্লেখ নেই । 


সুদুর অতীত ঘৃগের মন্ত্রদুত্টা ও পঞধধবেক্ষক খাঁষগণ সন্তবঃ মুগ্ধ 
হয়োছিলেন স্বগণ্িঙ্গার বিস্ময়কর ধারা দশনে । তাঁরা স্বগণগঙ্গার ধারাকে 
তুলনা করোছিলেন আকাশের বুকে দেগে ওঠা ছায়াপথের সঙ্গে । রাতির 


সপ স্পা 


৪, ত্ধ্বতের প্রাচীন গ্রন্থে লেখা কৈলাস মানস-সরোবর থেকে উদ্ভূত 
চারাঁট নদীর নগ'মন পথ । 


ঙ২ গলার কথা 


নিকৰ কালো অন্ধকারে আকাশের বুকে কফ: ওঠা নক্ষত্রপৃঞজ্ের আবিচ্ছিন্ন 
ধারার মতো দেখা ধেতো স্বগগিঙ্গার প্রবাহকে | সেই ন্ক্ষত্রপুঞ্জ যেন কোন” 
এক অদৃশ্য হঙ্গতে আবভিতি হয়েছে উত্তরাভিমখে । যেন কোন এক ছির 
দণ্ডকে কেন্দ্র করে আবাত“ত হয়েছে আকাশের সেই নক্ষত্রপুঞ্র । পুজাদশ 
কারের এই বিস্ময়কর চিবের বৈজ্ঞীনক ব্যাখ্যা সন্ধ'ন করতে গিয়ে বতমান, 
কালের গেল বজ্ঞাননীপা মোটামুটি তথ্য সংগ্রহ করেছেন । তাঁদেকগ হতে 
-নক্ষত্রপুঞ্জের মতো প্রাতিভাত স্বর্গগঙ্গার ধারা-তৃযারের আঁবাচ্ছন্ন ধারা 
বা হিমবাহ । এই হিনবাহ পামীর মালভ মি দিধে অবতরণ করোছিল ঢালু 
পবণত গান্র বেয়ে । ভোঁগোছিক অবস্থান অনুযায় মেরু পবণ্ত বা পামীর” 
গ্রন্থ জম্বৃদ্ধীপের প্রায় মধাবতণী অণ্চল | এই পামীরগ্রান্থ থেকেই প্রসান্তত 
হয়েছে 'বাতন্ন পর্বতমালা । সেই সব পবরতমালাও তুষারমাণ্ড ত। 
পামীর মালভহবীমতে সত বরফ নিয় উপত্যকা থেকে পর্যবেক্ষণ করা 
ভখনকার যুগের দঃসাহপা খাষগণের্ পক্ষে হরতো বা অসন্তব ছিল মা। 
তৃষারসঈমার ওপরে বরফাবৃত পামীর মালভুমি বেয়ে নেমে আসা রম 
বাহের দৃশ্যকে আকাশের বৃকে দৃশ্যমান স্বগগঙ্জগা মনে করতেন মন্তরদ্রষ্টা 
ধাঁষগণ । 

রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরা'ণক কাহিনী অনুসারে গঙ্গা মহাদেবের 
জটাজালে আবদ্ধ হয়েছিল ॥। মহাদেবের জটার প্রসঙ্গ প্রথম লক্ষ্য করা যায় 
রামায়ণে । মহাভারতে অনব্রপ মহাদেবের ভটার কাঁহনী দেখতে পাওয়া 
যাবে । পুরাণগূি মূলত রামায়ণ মহাভারতের কাহিনঈকেই অলুসরণ 
করেছে । 

বতগান ভূগোল বিজ্ঞানগরা মনে করেন, স্বগগিঙ্গা শধহমান্র যে মেপ 
পবণতেই অবাস্থিত ছিল তা নয়। বরং এই পর্বতের গারিশিরার সমস্ত 
অংশই সম্ভবতঃ ম্বর্গগঙ্গার প্রবাহের সঙ্গে যুন্ত ছিল | এই মূল প্রবাহ মের 
পর্বতকে বেছ্টন করোছিল গে অবতরণের পূর্বে । পারাণকারের বর্ণনা 





নদীর নাম | গুহামুখ থেকে 
নির্গত নর্দীর ভিব্বতীয় নামের অনুবাদ | বৃদ্ধদেহে ও সংগৃহীত নাম 
তিব্বতীয় নাম ৰ 
গজ1 | লাঙেচন্‌ খাম্বাব | হস্তীমুখ থেকে নির্গত নদ 
সিন্ধু | মাপূগা খাস্বাব্‌ | মধুব মুখ থেকে নির্গত নদী | গরুরমুখ থেকে নির্গত নর্দী 
চন্ছ | তীম্চক্‌ খাঙ্বাব্‌ | অঙ্বনুখ থেকে নির্গত নদী | অঙ্বমুখ থেকে নির্গত নদী 
লীতা . সেঙ্‌খাম্বাব | সিংহমুখ থেকে নির্গত নদী : সিংহমুখ থেকে নির্গত নদী 






হস্তীমুখ থেকে নির্গত নদী 








গঙ্গার কথা ৩৩ 


অনুসারে মনে হয়, প্বগগঙ্গা ধীর বেগে অবতরণ করোছিল বশাল তুষারা- 
বৃত পন্নতমালার গা বেয়ে ॥। স্বগণঙ্গার এই অবতরণ বস্তুতঃ হমবাহেরু 
নন অল নেমে আসার চিত্ত । অবতবুণের ম.খে হিমবাহের বহফ 
গলতে শপ করোছিন ॥ এই বরফ গলা জলের ধারা ?নন্ন উপত্যকায় 
সাত হয়ে বিশাল জলাধানেত সাঙ্ট করাঁহল পরর্তেব পাদদেশে ॥ এই 
লব বশান ঈপাধারহ এছ একট বিশাল হৃৰ । পোৌঁ্।শিক তথা অনুসা/ত্র 
পামীর মালভ্ামর পাদদেশে চারাঁটি হুদের উল্লেখ রয়েছে ॥ সেই ভু 
থেকেই গ্বগত্ক্গার চারাট ধারা নিগত হয়ে নিমনাভমথে প্রধাহত 
হয়েছিল । পামীর মাল ভমতে অবাঁ্ছুত স্বগর্গঙ্গার চারাঁট ধারায় প্রবা।হত 
হয়ে চারাটি হু্দে পাঁচিত হওয়া, পরে হ্রগিনল থেকে নিগত হয়ে ধাখা 
চারাটির দীব পথ-পারকমার পাঁরপূ্ণ চিত্র পুলাণে প্রাতিফলিভ হয়েছে । 
মূল উংস থেকে এই প্রবাহ লক্ষ) করলে স্বগণ্কঙ্গার বিশেব অবস্থার কথাই 
দেখতে পাওয়া যার । সেই বিশেষ অবস্থার হাঙ্গত রয়েছে মম্্রদু্টা 
খাঁষদের রচনায় ॥ তাঁদের পর্ধবেক্ষণ অন,যায়শ স্বর্গগঞ্জা তির আকাশে 
জেগে ওঠা ছায়াপথের মতো অথবা আকাশের বৃকে পুঞীভূত নক্ষত্র । 
হায়াপথ বা নক্ষত্রপহ্-_পুঞ্জীভূত তুষার । অথ এই অংশে স্বগঙ্গার 
তুধাত্রমন্ন অবহাত্ কথান বলা হয়েছে । 

উচ্চ পর্বত শিখরে ঘখন তুবারপাত শুবু হয়, তখন সেই তুষাররাশি 
সাণ্চিত হতে থাকে পৰ্ত গাত্রে। কালক্রমে সাঁণত তৃষার কাঁঠিন বরফে 
রুপান্তরত হয়ে পরত গাত বেয়ে নামতে শুরু করে ঢালু পথ ধরে । 
পবভ গান্র বেয়েনেমে নাসা বরফের ধারা অবশেষে সাঁঞ্চ ত হতে থাকে 
অপেপ্দাকৃত সমতল মালভ্ীমতে । এই বরফাবত মালভূ মই সমস্ত পরত" 
মালার গ্রান্থ। স্বগণঙ্গা এই মালভামকে বেষ্টন করেছে । সতরাং 
স্বর্গগঙ্গা মেরু পরত থেকে উৎসাবুত হয়ে চার?ট ধারায় অবতরুণ করেছে 
নিদনাভিমৃূখে, এ তথ্যের যতুস্তিগ্রাহ্য তাংপঞ বতমান ভূগোল বিজ্ঞানশরা 
উড়িয়ে দিতে পারেনান । ভূগোল বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বরফাবৃত 
স্বর্গগঙ্গা পামীরগ্রাম্থৃতে আবদ্ধ হয়েছিল । সেখানকার বরুফ ঢালু পবভ- 
পাত্র পথে অবতরণের সময় গলে চারটি জলধারায় প্রবাহত হয়েছিল এশিয়া 
ও ইউরোপের ভূখণ্ডে । অষ্টাদশ পুরাণের অনেকগুলোতেই তুষারাচ্ছন্ন 
গঙ্গার গলে যাওয়া অংশ, গঞ্গার চারটি ধারা, হমবাহ, নদশী সবই 
উদ্েেখ করা হয়েছে । গগ্গার আর এক নাম হৈমবতশী । সম্ভবতঃ হিমা- 
লয়ের ?হমবাহ গলে এই নদীর সহঁঘ্ট হয়োছিল বলেই । 

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত মেরু পররতের গুরুত্ব বিশেষ" 
ভাবে লক্ষ্য করা যায়। মেরু পব্তের সাল্নকটেই অবাঁস্থৃত গন্ধমাদন ও 


সা 
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ম।ল্যবান পরত । গন্ধমাদন পর্বত মের পর্বতের পশ্চিমে, মাল্যবান 
পরত পরবে অবাস্থিত। এই পর্বতমালার বত'মান ভোগো!লক পরিচয় 
সাঠকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়ান বত'মান ভূগোল বিজ্ঞানীদের কাছে । 
মের, পর্বতের সঙ্গে যুন্ত রয়েছে শুঙ্গবান পর্বত, শ্বেত পৰত, নল পরত, 
নিষাধ পর্বত, হেমকুট পবণত ও িমবান পবণত । ভৌগোলিক পাঁরবেশ 
বিচার করলে দেখা যায়, পৌরাণিক যুগের এইসব আঁধকাংশ পব'তমালার 
সংগৃহীত তুষার এসে সাত হয়েছে মের্‌ পরতে । পুরাণকার পামগর 
মালভূমি থেকে ছড়িয়ে পড়া দীঘ* গিরিশিরায় অবস্থিত প্রাচখন যুগের 
পবতমালার পাঁরচয় হয়তো বা ভালভাবেই জানতেন । 
বত'মান যুগের মানচিত্রে পামীর গ্রান্থুর সঙ্গে যুক্ত পব“তমালার পারচয় 

দেখতে পাওয়া যায়। 

কারাকোরাম পবতমালা দ্বারা বোন্টত অণুল । 

ধবল গার পবণতমালা দ্বারা বেষ্টিত অণ্ুল। 

[তিব্বতের মালভূমি অণ্ল। 

কুয়েনল্‌ন ও হিমালয় পব“তমালা দ্বারা বেষ্টিত অণুল । 

[হন্দুকুশ, তিয়েনসান: ও ট্রা্স আলতাই পর্বতমালা দ্বারা 

বোন্টত অণ্চল। 


১১১ 


পবতমালার পৌরাণক | ভূগোল বজ্ঞানীদের দ্বারা চাহত প্রাচখন 





যুগের নাম | পবণতমালার বত“মান পারুচয় 
নিলি 8৪88 সরি রারা 55185585855 
শ:ঞগবন পর্বতমালা কারা তাউ-1করঘভ 1ঠকটাম পবতমালা 
শ্বেত পবতমালা নারা তাউ-তুর্কিম্তান এটরাশী পবতমালা 
নীল পবতম।লা জায়াফ-স্তাণ; ট্রাম্স--আলত।ই [িয়েনসান- 

শবতমালা 

নিষাধ পবণতমালা হিশ্দ-কুশ-কুয়েনল্‌ন পবতমালা 
হেমকুট পবতমালা লাডাক, কৈলাস ট্রামস-হমালয়ান পবতমালা 
হমবান পবণতমালা | দীর্ঘ হিমালয় পরতিমালা 


পাদ 





মের? পবণ্তের চারাঁক খেকে প্রসারিত দীর্ঘ 1গাঁরাশরাগুলোর মধ্যে 
হমবান বা [হমালয় পবতমালার একট এাঁগয়ে গিয়েছে দাক্ষিণ দিকে । 
সেখান থেকেই গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে দাঁক্ষণ দিকে । 1হমালয় পবতিমালার 
অসংখ্য তুষারাবত পর্বত শ্গ । সেই পব পর্বত শংঙ্গ থেকে নেমে আসা 
বরফ সাত হয়ে বিশাল হমবাহের সষ্ট করেছে । এই হিমবাহ থেকেই 





শাঙ্গার কথা ৩ 


উৎসারিত হয়েছে অসংখ্য নদী । ৃহমবাহের বরফ গলা জলে সং্ট হয়েছে 
নদীগুল ॥ সদর প্রাচীনকাল থেকেই এই সব নদগীল আঁভাহত 
হয়েছে গঙ্গা বলে । ৃহমবাহের বরফগলা জলে সংষ্ট অনেক নদীই ভারত" 
বর্ষে ও ভারতবষের বাইরে প্রবাহত । যেমন চন দেশের বিখ্যাত নদ 
হোয়াং হোর পৌরাণিক নাম ছল সঈতা নদী । অবশ্য কোন কোন 
পুরাণে মহাগঙ্গা বলে উচ্লেখ করা হয় ॥। ভারতবর্ষের যে সব নদ হমা- 
লয়ের 'বাভন্ন হিমবাহ থেকে নির্গত হয়েছে, সেইসব নদীর অনেকগুলোর 
নামের সঙ্গে শঙ্গা' শব্দটি যৃস্ত হয়েছে । যেমন-াবষুগঙ্গা, ধোলাীগঙ্গা, 
কালগগঙ্গা, রামগঙ্গা, গৌরশগঙ্জা । মৃলতঃ এই সব নদী 'হমালয়ের তৃষার 
ভূমি থেকে নির্গত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে নিম ভূমিতে । পরে, এই ধারা- 
গল মৃলগঙ্গার সঙ্গে যন্ত্র হয়েছে । তাই হিমালয়ের তুষারাবত বা 1হমবাহ 
--আহাদেবের জট্টাজালে আবদ্ধ গঙ্গা । 'হমবাহের বরফ গলে যাবার পর 
বরফণলা জলে পুষ্ট নবীর ধারা মহাদেবের জটাঙজাল থেকে মুন্ত গঙ্গা । 
গঙ্গা মান্দরের পাশে বসে বসে শুনোঁছ মহাদেবের জটার কথা । 
কমলেশজশী আমাকে শোনাতেন গঙ্গার কথা । কেদারগঙ্গা, জাহবনগঙ্গা, 
হরিগঙ্গা, ভীলগঞ্গা, ধর্মগঙ্গা, ঝাঁষগঞ্গা, ভূগনুগ জগা এমাঁন গঙ্গার বিভিন্ন 
ধারা_মহাদেবের জটাজাল বেয়ে নেমে এসেছে । একই গঙ্গার গবাভন্ন ধারার 
নানা পারচয়। এই সব জলধারাই তো নানা পাঁরচয় ?নয়ে বিশাল 1হমা- 
লয়ের তুষারাবৃত অণ্চল থেকে নেমে এসেছে । গঙ্গোন্রী পেরিয়ে বারবার 
[গয়োছি গোমুখ । গরুর মুখাকতিবাশিষ্ট বরফের গুহা থেকে নিগত 
হলধারা দেখোঁছ । অদ:রেই তুষারাবত শিবাঁলঙ পর্বত । আরো এাঁগয়ে 
গেলেই কেদারনাথ পবত ॥। এই সব পব্ত শিখর থেকে নেমে এসেছে 
তুষারের ধারা । অবাক হয়ে দেখেছি, এই তো সেই বিশাল বক্ষে । 
দহাদেবের জটাজাল তো এমান ভাবেই রয়েছে ছাঁড়য়ে। সেই জটাজাল 
থেকে নেমে এসেছে গঙ্গার এক একাট ধারা । 

রামায়ণ.মহাভারত ও পুরাণে গঙ্গার কথা লিখেছেন সত্যদ্রন্টা খাষগণ । 
পহদীঘ” অতাত য.গের খাঁবগণ দুর্গম পথ বেম়ে এসোছিলেন মহাদেবের 
জটাগালের সন্ধানে । রাজর্ষি ভগীরথ কঠোর সাধনা করে গঙ্গা আনয়ন 
করেছিলেন মহেশ্বরকে তুষ্ট করে । সে য্‌গের সেই সাধনার স্বাক্ষর যেন 
ভাম্বর হয়ে রয়েছে গঙ্গোত্রীতে ॥। ঘুম ভাঙতেই আমি তাই ভোরবেলায় 
নেশাগ্রস্তের মতো বোরয়ে পড়তাম । মান্দরের অঙ্গন পোরিয়ে সোজা চলে 
যেতাম ভাগনীরথণর তটভূমিতে । পাথরের ওপরে বসে বসে দশ'ন করতাম 
সন্ন্যাসঈদের অবগাহন । কমলেশজনীও দশ'ন করতেন । স্তোন্রপাঠ করতেন 
উদ্দাত্ত কণ্ঠে । ভাগটবরথশর জলকঙ্জোলের সরে যেন গলা 'সালয়ে 


৩৬ গঙ্গার কথা 


ফেলতেন । স্তোত্রপাঠ শুনতে শুনতে দেখতাম সযেরি রন্তিম আভা । 
অনেক দরে সুউচ্চ গিরিশিরা পেরিয়ে কুয়াশার আবরণ ভেদ করে আত্ম- 
প্রকাশ করতো সংযরদেব । ভাগশরথখর বুকে সোনা রঙ ঢলে পড়তো । 
কমলেশজীর চোখেমুখে দেখতাম অদ্ভুত দশীপ্ত। স্তোন্রপাঠ করতে করতে 
গঙ্গার অপরুতপ ব্লুপকঙ্পনা অনুভব করতেন হয়তো ॥। আমিও দেখতাম- 
অস্বচ্ছ দীপালোকে গঙ্গার দীপ্তমৃত | দেবশী প্রসন্নময়শ, সুচারুবদলা, 
নেন্রযুগল অযুত চন্দ্রের প্রভায় ভাস্বর । তাঁর শিরদেশে শ্বেতছন্ত । সদা 
ক্িজ্ধ, করুণার মুখমণ্ডল | 

কিশোর বয়স থেকেই কমলেশজা গঙ্গোত্রী আসতেন ম:খুভাগ্রাম থেকে 
বাবার সঙ্গে । গণগ্গার জলধারা দেখতে দেখতে সময় কাটতো । মৃখ্ভা 
গ্রাম থেকে পায়ে হেটে যেতেন উত্তরকাশখ, সেখান থেকে খাঁষকেশ হরিদ্বার | 
গঙ্গা সেখানে সমতল ভ্যমিতে অবতরণ করেছে ॥ কুম্তমেলায় লক্ষ লক্ষ নর- 
নারীর কলকণ্ঠের মধ্যে গঙ্গার কলধহনি শুনতেন । গঞ্গাকে ভালবেসে তান 
বুঝি হারিয়ে যেতেন সব কিছু ॥ তাই দর্ঘপথ আতনব্রম করে এগিয়ে 
যেতেন প্রয়াগ ॥ যেখানে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থানে দেখতেন কুম্তমেলা ৷ 
সেখান থেকে বারাণসশর গঙ্গার তীর ধরে ঞাগয়ে যেতেন । এমাঁন করে 
গঙ্গার পথ ধরে চলে যেতেন সাগরসঙগমে ॥ গঙ্গোনী থেকে সাগরসগ্গমে 
(তাঁন অনেকবার গিয়েছেন । মহারাজা ভগখরথের পদচিহ খহজে খ*জে 
উদ্মনা হয়ে পথ চলতেন। অসংখ্য সাধৃসন্ন্যাসখর ভিড়, পুণ্যর্থনী নর- 
নারীর মাঝখানে অবাক হতেন । সাগর সঙ্গমে সাগরের গঞঙ্জনের মধ্যে 
ব্াঝ খখজে পেতেন গঙ্গোত্রীতে গঙ্গার কলকলকণ্ঠ ॥ দঁঘ“ পথ গঙ্গার, কত 
তীর্থ, কত জনপদ গঞ্গার তারে তীরে । কমলেশজগ ভূগোল ইতিহাস 
জানতে চান না। গঙ্গাকে সাক্ষী করে তাঁর জন্ম হয়োছিল একাদন | তার" 
পর সেই পাঁবন্র জলধারা সাক্ষী করে দীর্ঘ পথযান্রা-_মহাতীথের দশশনের 
আশায় । 


11 € || 


গঞ্গায়াং জ্ঞানতো সত্বা মনুস্তিমাপ্লোতি মানবঃ । 
অজ্ঞানাদ: ত্রহ্ধলোকং চ যাতি নান্তত্র সংশয়ঃ || কুর্মপুরাণ 


অলকানদ্দা আর ভাগশরথণর সাঁমমলিত জলরাশি হিমালয়ের গিরিখাত 


গঙ্গার কথা ৩৭ 


বেয়ে মন্থর গাততে নেমে এসেছে খাঁবকেশে । সেখান থেকে জলধারা 
আরো ঢাল পথ বেয়ে নেমে এসেছে হরিদ্বারে ॥ সেখানে জলরাশির উচ্ছাস 
্তামত, উদ্দাম ও সর্বনাশা গাতবেগ যেন আত্মস্থ । শ্ান্তদায়িনী, ব্রিভূবন- 
পালিনন এই অপরুপ মাতৃমৃর্তিতে বিরাজমানা জলধারার নাম গঞ্গা । 
মত)ভমুখী গঙ্গার করুণাময় রৃপের প্রকাশ খাষিকেশের নলধারার পর 
থেকেই । হারিদ্বারের পর গঞ্গা সমভৃীমতে অবতরণ করে শস্যশ্যামল করে 
তুলেছে বসুন্ধরা । মুরারীচরণ থেকে অবতরুণ কালে গগ্গার মনে খেদ 
হয়োছল। ম্বগণ্যুত হয়ে মর্তেযে অবতরণ দুঃখজনক । বিশেষ করে, সুখ 
দুঃখ, মায়া মোহ ও পাপ তাপ জজরত মর্ত্যে অবতরুণ ॥ গঞ্চগা তাই 
ভগবান বিষ্ণুর কাছে তাঁর মনোবেদনা প্রকাশ করোছিলেন। 

করুজোড়ে বলেছিলেন-প্রভূ ! তোমার আদেশে আম মতে অবতরণ 
করতে চলেছি । আমার জলস্পশে ষাট হাজারু সগর সন্তান পাপ থেকে 
মুক্ত পাবেন । আমার জলস্পর্শে সমস্ত বিথ্বব্রক্ধাম্ডের পাপী তাপ মানত 
»1[ভ করুবে ভ্রিতাপ জবালা থেকে । কন্তু আম তাদের সমস্ত পাপ তাপ 
দ$খ বেদনা বুক ভরে বয়ে [নয়ে থাকবো অনন্তকাল ধরে । আমার মুত্তি 
হবে কেমন করে প্রভূ 2 তোমার মুক্তি, ভগবান বীব্চু স্মিত হাসো বলে- 
1ছলেন-__তোমার আবার পাপ কোথায় 2 তুম তো রানিম্ল ॥ 'ত্রিভুবনে 
তুমি পাতিঙপাবনী নামে খ্যাত । 

_াকন্তু প্রভূ ! 

ভগবান বু গঞ্গার দ্বিধাগ্রস্ত মনকে আঞ্বাস 1দয়োছলেন-__তবহ যাঁদ 
মন করে থাকো, তোমার দেহে পাপ প্রবেশ করতে পারে, তাহলে জানবে, 
তোমার জলে যেমন অসংখ্য পাপশীতাপন অবগাহন করবে, তেমন পরম 
বৈষ্ণব, ঠীসদ্ধপুরুুষও অবগাহন করবে । লক্ষ লক্ষ পাপী অবগাহন করলে 
যাঁদ বশ্দমান্র পাপ তোমাকে স্পর্শ করে, শহধুমান্তর একজন বৈষ্ণব অবগাহন 
করলে দ্‌র হবে তোমার সমস্ত পাপ। এমনি করে তুমি পাবন্ত হয়েই থাকবে 
অনভশ্তকাল ধরে । “ 

এ-সব কাহন? নানা পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে ॥। বার বার পড়েছি, 
এসব কথা শুনোছি গঞ্চেগোন্রীতে সাধুসন্ন্যাসীদের কাছ থেকে | ১৯৩৭ সনে 
এসেছিলাম গঞঙ্জেতী। খাঁষকেশ থেকে বাসে উত্তরকাশী, সেখান থেকে 
সখী । তারপর পায়েহাঁটা পথ, ধারালশী থেকে ভৈরবঘাটি, অবশেষে 
পাঙ্গোত্রর । গঞ্চেগোগ্রীতে বসে বসে গঙ্গার কথা শুনতাম স্বামন সারদানন্দজীর 
কাছ থেকে । কেদার গঙ্গার ওপারে, গোৌরখ কুণ্ডের পাশেই একটা ছোট 
ঘরে আস্তানা পেতোছিলেন 1তাঁন। কোন আশ্রয় ছিল না, কুঠিয়াও নয়। 
গঙ্গোতশির অস্থায়ী ডাকঘরের পাশেই ছোট্র একটা ঘর । ঘরের মেঝেতে 


৩৮ গঙ্গার কথা 


কম্বল বিহানো । সামনেই একটা আসনে গ্‌রদেবের ছবি | ধূপ ধুনোর 
গন্ধে ঘর যেন ভরপ্র । সামনের আসনের ওপরে স্‌তো দিয়ে ঝোলানো 
শুকনো ব্রন্মকমল ও এনাফোলিস ফুল। শ:নেছিলাম সারদানন্দজী কোন 
সংস্কারেই আবদ্ধ নন। তাঁর ঘরে সবারই অবাধ গাতাবাধ। সংসারী 
মানুষের কথা শুনতেন মনোযোগ দিয়ে । রোগে শোকে জজ্ণারত গ্রামের 
সহজ ও সরুল দারদ্র মানুষ আসতো সহখদঃখের কথা বলতে । সারদা- 
নম্দজশী স্মিতহাস্যে বলতেন-_আ'ম সংসার মানুষ নই, তাই হয়তো 
সবাই আসে দুঃখ বেদনার কথা বলতে । আমি বিরন্ত হই না, দুঃখ 
পেয়েই বা কি হবেঃ ওদের সখদহ$খে সহানুভাতির কথা বলতে আমার 
খুবই ভাল লাগে । প্রাণ খুলে ওদের সঙ্গে কথা বাল, ওরা আমাকে আপন 
বলে মনে করে । 

স্বামী সারদানম্দজীর ঘরের পাশেই আর একাঁট ঘরে দীর্ঘকাল পবে 
স্থাপিত হয়েছিল গঙ্গোত্রীর অস্থায়শ পোস্টআফস । তাথ-যান্রগদের জন্য 
পোস্টমফিস খুলে রাখতে হয় যাত্রী সমাগমের সময় । পো্োস্টমাস্টরে 
গঙ্গোতী অণ্ুলের শেষ গ্রাম মুখুভার আধবাসী । স্বম্প বেতন পায় সে। 
কারণ, পোস্ট মাঁকসটি সম্পূর্ণ অহস্থায়শ । বড় সংসার তার, অহ্াবে আঁ১- 
যোগে হিমাসম খায় । তাই প্রায়ই তাকে পোম্টআফসের কাজ বন্ধ রেখে 
যেতে হয় গ্রামে । তার অন:পাঁস্থীতির সময় সমস্ত কাজ করতেন স্বামশ 
সারদানম্নজী। তীর্থযান্রীদের জন্য পোস্টআফসের দরজা খুলে রাখতে 
হত তাঁকে । তাঁর্খযাত্রীদের সেবা, অভাবী পোস্টমাস্টারের স্ব্প আর 
বজায় রাখবার জন্য স্বামীজা হাসিমুখে এই কাজাঁটও করতেন। কোন 
[কছ: বললে প্বামশীজণ বলতেন হেসে-_এরা গঙ্গার তীরের মানুষ, এদের 
সেবা করা পুণোর কাজ । গঞ্গা তীরের যাত্রীদের সেবা আর গঙ্গা তখরের 
মানুষের সেবা দুই-ই সমান আকষণ্ণীয় । 

ভাল লাগতো স্বামীজীর এসব কথা শুনতে । অন্রেই প্রবহমানা 
ভাগশীরথণ, চারাদকে চর গাছেবু ভখড় । ছোট্ট ঘরের মধ্যে অস্পম্ট আলোয় 
আসনে উপাঁবছ্ট স্বামীজী। শখর্ণ, তপগারুষ্ট দেহ। পাশেই একটি ছোট 
টাইপরাইটার মোঁসন। অবসর সময় লেখেন, আর টাইপ করেন । গঙ্গা 
সম্পর্কে লেখা, হিমালয় সম্পকে" লেখা । লেখাগুলো বাইরে পাঠান 
কোন পান্রিকায় ছাপবার জন্য । কোন কোন বিদেশ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত 
হয় । স্বামীজ বলতেন--এতে বিদেশে গঙ্গা মাহাত্ম্য প্রচারিত হয় । 

দাঁক্ষণাত্য নিবাস এই সন্ন্যাসী পৃবশ্রিমে ইঞ্জনীয়ার ছিলেন । হঠাৎ 
একদিন বোরয়ে পড়েছিলেন সংসার ত্যাগ করে । ইট, কাঠ, মা'ট আবু 
পাথর, লোহা-কলকব্জার আকর্ষণ তাঁকে আর বেধে রাখতে পারেনি 


গঙ্গার কথা ৩৯ 


সংসারে । সংসারের প্রেম-ভালবাসা আর গ্নেহ মায়ার কঠিন বন্ধন 
অধতির্ুম করে এক সময় অনেক পথ হেটে এসেছিলেন গঙ্গাতীরে খবি- 
কেশে । তারপর, গঙ্গার জল্ধারা তাঁর বুকে, ধমনঈতে শিরা উপশিরায় 
বাসা বে'ধোছল ॥। তানি স্বামী শিবানন্দ মহারাজের শিষ্য গ্রহণ করে 
বেশ কিছুকাল কািয়োছিলেন খাঁষকেশে িবানম্দ আশ্রমে । সেখানে 
অবস্থানকাদল প্রাতিদিন গঙ্গানশশন, গলগাদলে সকাল সন্ধায় অবগাহন, 
গঙ্গাদল পান ম্বামশজপীর মনে এক নতুন উপলাঁত্ধ এনে দিয়োছিল । তিনি 
অনুদর করেছিলেন_ গঙ্গার নীলাভ জলপ্রবাহ তাঁর রন্তত্রোতের মধ্যে 
এনোছিল অপরুপ আলোড়ন । গঞ্গা যাঁকে একবার আকর্ণ করে, তাঁর 
করুণাঘন স্পশ* একবার বারা লাভ করেন, ?ঙ্গার তীর ছেড়ে আর তাঁরা 
দরে যেতে পারেন না কিছুতেই ॥ সারদানশ্দজীর বেলায়ও তাক ব্যতিক্রম 
হয়না । গঞ্গার পথ ধরে তান এাগয়ে গেলেন উত্তরকাশশী । সেখানে 
ভাগখরথশর তরে বাস করতেন টিদ্ধপুরৃষ বিষুদত্ত মহারাজ । ভাগটরথাীর 
শীতল জলেই প্রায় সারাদিন অবস্থান করতেন । সারদানম্দজন তাঁকে 
দর্শন করে চলে গিয়োহুলেন আরো ওপরে-গঞ্গোনী । গঞঙ্গোলীর 
ধবাঁচত পারবেশ , তাথযাত্রশদের [ভিড় তাঁকে চণ্ল করে তুলোছল। 
ভাগশরথসর জলাধারার সঞ্জে তান বুঝ ঠনজনে মনের কথা বলতে চাইতেন। 
তাই গরঙ্গোতৰ ছণাড়য়ে গিয়োছিলেন পাইন আর চট গাছের ভনড় ঠেলে। 
চশরগাঞ্ের বনহায়ায় ঢাকা চীরুবাসায় লতাপাতা দিয়ে কাটর বে'ধোছলেন। 
ধুনজঁনে বনহায়ায় ঘর বাঁধা, তাঁর মনকে ভরে রেখোঁছল । দু পাশে বশাল 
গগরাশিরা, তারই পদতলে কুলুকুল্‌ ধ্বনিতে বয়ে চলোছিল ভাগনীরথী । 
সূর্য ওঠে পর্ব দিক থেকে । সামনেই সয্মাত মহারাজা ভগরথ বাঁঝ 
গশলগভূত হয়ে তুষারশুত্র গিবিটী ধারণ করে সমাধিস্থ । অদবরেই ভৃগ- 
পর্বত ॥ বিস্মিত স্তব্ধ স্বামী সারদানন্দজী । এই পরিবেশই তো তিনি 
কঙ্পনা করেছিলেন । দহ চোখ ভরে দেখতেন । দকান ভরে শুনতেন 
ভাগশরথনর উচ্ছল সঙ্গীত । মাঝে মাঝে নিজেই সেই সরের সঙ্গে কণ্ঠ 
ণমালয়ে গান গাইতেন । চীরবাসা তাঁর কাছে অপরপ হয়ে উঠেছিল । 
[তান শুধ: সন্যাসপই নন । তিনি যেন কাব । প্রকৃতির একনিষ্ঠ পূজারী । 
শবজ্ঞানশ হয়েও তিনি যেন কার্যকারণের জটিলতায় আবদ্ধ থাকতে চাননি । 
তাই হয়তো ভাগীরথখর জলকঙ্লোলের শব্দ আর চীরগাছের ছেতর দিয়ে 
বয়ে যাওয়া বাতাসের মধ:র সঙ্গীতের মৃছনায় মুগ্ধ হয়ে থাকতেন তিনি 
চরবাসায় | চিরবাসা য়ভাগখরথশর ওপরে পুরনো ধর্মশালা । পৃ গঙ্গোনট 
থেকে গোমুখ যাবার পথ ছিল সেখান দিয়ে । সেই ধর্মশালা পেরুতেই ভৃগু” 
গঙ্গার ধারে কুঠিয়া বেধে বাস করতেন বিষণদাস মহারাজ, গুরঃদেও দাসজী, 


৪০ গঙ্গার কথ। 


হংসানদ্দ তীর্থ । সারদানন্দজী মাঝে মাঝেই যেতেন গোমুখ ॥ তারপর 
একাদিন চীরবাসার নিজঁনবাস ত্যাগ করে সারদানদ্দজশ চলে এসোঁছিজেন 
গঙ্গোতী। আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই অস্থায়ী পোস্টআফসের পাশের ঘর- 
টায় । ১৯৬৬ সনে কমলেশজনী আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সারদানম্দজীর 
ছোটু ঘরটায়॥ বসে বসে শুনতাম তাঁর কথা । ঘরে দেখতাম 'বাভন্ন 
দেশের তখর্থযান্রী | জ্বামশীজশর দশ*নের জন্য এসেছেন তাঁরা । তঁর্থস্থানে 
সন্্যাসীর আগমন, অবস্থান তটঁথেরি মাহাআয বুদ্ধি করে | গঙ্গোত অণ্টলেই 
বাস করতেন শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজ+, রামানশ্দ অবধূত, নরহরি মহারাজ, অন্ত“- 
যামণী মহারাজ, মহেশ্দ্রপুরশ নাগা, অচ্যুতানন্দজী । কোন- তীথে কতজন 
বড় সন্ন্যাসী, মহাত্মা বাস করেন, তা 'নয়ে পাণ্ডাদের মধ্যে যেন প্রাতি- 
যো'গিতা চলতো । 

ভাগঈরথশর তশরে গঙ্গোনী মাঁন্দর অণ্লে, চরবালা, ভূজবাসা, তপো- 
বন সমস্ত অণ্চলে অবস্হানরত সন্ন্যাসীদের কথা তর্ধযান্রীদের মুখে মুখে 
ছঁড়য়ে যেতো ॥। সম্যাসঈদের প্রাতি প্রগাঢ় ভান্তশ্রদ্ধার আতশয্যে অনেক 
সময় অনেক অলোৌকক কাহনীর জম্ম নিত। তাক্ুপর প্রচার হত ফুলের 
শৌরছের মতো দেশ-দেশান্তত্রে । গঙ্গা ও তার উৎস দর্শন করতে থানতেন 
তৰর্থবান্রীরা । সেই তীর্থযাত্রা সদর অতাঁতকাল থেকেহ অব্যাহত | গঙ্গা 
দর্শন, গঙ্গার তীরে অবহ্থালরত সাধু মহাত্বাদে্র দশন দুই-ই সাথক হত 
দীঘপথশ্রমে মার পথওলার কঠোব্র সাধনার ফলে । স্বামী সারদানন্দ তকে 
গঙ্গোত্রী মন্দিরের পাণ্ডাবু শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছিল । লাধনভজন ছাড়াও 
দ্বামীজশ অবসর সময় ব্যস্ত থাকতেন বইপন্র নয়ে। ১৯৬৮ সনে তাঁকে 
দেখেছিলাম ম।শ্দর সংলগ্ন ধমশালার একটা ঘরে । ১৯৬৯ পনে তিন 
1নজস্ব কুঠিয়া বানাতে শুরু করেছিলেন । এক বৎসর লেগোছিল সেই 
কুঠিয়া নিমাঁণ কা শেষ হতে । শীতে গ্রীণ্মে বষায় ভাগীরথসর [বাডশ্ল 
রুপ দশশনের উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন । গঙ্গা 
সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাঁহনী শুনতেন তিন। পেসব কাহনী 
প্রত্যক্ষ করতে চেয়োছলেন । সারদানম্দজশীকে তাই হয়তো মাঝে মাঝেই 
যেতে দেখোঁছ গোমহখে । বেশ কিছুদিন অবস্হান করতেন সেখানে | গঙ্গার 
কলধহানর মধ্যে হয়তো সদর অতীত ঘূগের কথা শুনবার আশায় দিন 
গুনোছলেন । 

গ্গাকে প্রাণভরে ভালবেসেছেন একজন পারব্রাজক । সবত্যাগন 
সন্নঃাসী তান নন, কিন্তু সংপারে আবদ্ধ গৃহী মানুষও নন। ১৯৬০ 
সনে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পাঁরচয় হয়োঁছিল। সামান্য পাঁরচয় ঘাঁন্ঠ 


গঙ্গার কথা 


হয়েছিল । তাঁকে আঁম সেজকা১ বলে ডাকি । তাঁর কাছে বা্সস্বসে 
শুনতাম গঙ্গার কথা । গঙ্গাসাগর থেকে গঙ্গোতী, গোমুখ পর্যন্ত গঙ্গার 
দণর্ঘ প্রবাহ তান অনেকবার দর্শন করোছলেন । খাঁষকেশ থেকে গোমুখ 
পর্যন্ত দীর্ঘ পথ প্রায় তখনকার কালে পায়ে হেটে আঁতক্রম করতে হত $ 
সেই দশঘ" পদযাত্রা সহজসাধ্য ছিল না আদৌ । গবপদসগ্কুল সেই পথের 
স্মৃতিচারণ করতেন তাঁন। তারপর পায়েচলা পথ সংক্ষিপ্ত হয়েছিল 
বাস রাস্তা চালু হবার পর থেকেই | বেশখদনের কথা নয়, একবার একদল 
সন্ব্যাসী স্বক্প শখত বন্ধ ও নাম মান্র অর্থ সংগ্রহ করে গঙ্গোনী গিয়ে 
ছিলেন । তার পর গঙ্গোত্রী থেকে গোম্‌খ। গোমুখ পেরিয়ে দুগম 
তুষারাবৃত শগারপথ আঁতক্রম করে পৌছে গিয়েছিলেন বদ্রুগনাথ ॥ এই 
দুঃসাহসিক পদযান্রার কাঁহনী শুনোছিলাম সেজকার কাছ থেকে । এই 
দুঃসাহস সন্ব্যাসীদের মধ্যে দু একজনের সঙ্গে তান পাঁরচিত ছিলেন ॥ 
শৈশবে মায়ের মুখ থেকে শোনা গঙ্গার উৎসের কথা আমার স্মতিকে 
ভয়ে রেখোছিল । গঙ্গার উৎস দশনের স্বগণ দেখতাম তখন থেকেই ॥ 
সেই দৃগ“ম পথ, যে পথের আ'বিদ্কার করেছিলেন রামায়ণের যৃগে মহারাজা 
ভগীরথ। সেজকা হয়তো বা মহারাজা ভগীরথের পথের নিশানা খ*জে 
বোঁড়য়েছিলেন । মায়ের মূখে শোনা গঙ্গার স্মৃতি যেন আরো উজ্জল 
হয়ে উঠোছল । সেজকার লেখা বই “গঙ্গাবতরণ”' আমাকে গঙ্গার পথ 
ধরে এাগয়ে নিয়ে গিয়োছল গঙ্গোত্রী, গোমুখ 1 খাঁষকেশ থেকে উত্তরকাশৰ, 
সেখান থেকে গাঙ্গনানী প্ম্ত বাস ব্াম্তা । তারপরই পায়ে হাঁটা পথ । 
সখশী, হারিপ্রয়াগ, ধারালী, ভৈরবঘাটি। ভৈরবঘাটিতে রাত্রি বাস করে 
পর দন পেশছে গিয়োছলাম গঙ্গোন্রী | 

১৯৬৩ সনে সেজকা গোমুখ থেকে বদ্রগনাথ 'গিয়োছিলেন গঙ্গোন্রশ 
ণহমবাহ পৌঁরিয়ে কাঁলম্দীথাল আঁতক্রম করে । সেজকার যারাপথের সঙ্গশ 
ছিলেন প্রখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মণম্দ্রলাল বিশ্বাস, তাঁর সহ- 
ধার্মনী সুলোখকা শ্রীমতী ভান্ত বিশ্বাস, বিখ্যাত রেিওলজিস্ট ডাঃ 
সত্যেন্দ্রনাথ বস, মিঃ পট্রবর্ধন, স্বামী সন্দরানদ। প্রধান গাইড ছিল 
দিলবপ [সং । স্বামী সংম্দরানন্দ গঙ্গোল্রীতেই কৃঠিয়া বানিয়ে বসবাস 
করতেন । গঙ্গোত্রী অণ্ুল তাঁর সপারিচিত। সেই দলের সঙ্গে স্বামন 
সারদানম্দজীরও যাবার কথা ছিল ॥ সেজকারু কাছেই শুনেছিলাম যাত্রা” 
পথের কথা | গঙ্গোন্রী থেকেই কলি ও গাইড "নিয়ে প্রথম দিন দলবল 
সহ তাঁরা চীরুবাসায় স্বামী সারদানম্দজশীর কুঠিয়ায় রানি যাপন করে 


১. শ্রীযস্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
৩ 





৪২ গঙ্গার কথা 


ছিলেন । গঙ্গোত্ী থাকতেই সেজকা খবর পেয়েছিলেন যে সারদানম্দজগর 
গুরুদেব স্বামী শিবানন্দ মহারাজ দেহরক্ষা করেছেন। তাই তাঁর সন্দেহ 
হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে স্বামী সারদানশ্দ যাবেন কিনা 2 স্বামী 
সংদ্দরানন্দজীর কাছে 'জজ্ঞাসা করেছিলেন। সারদানম্দজশী কিন্তু 
নাঁবকার ॥। গুরুদেব দেহরক্ষা করেছেন । এতো অপ্বাভাবিক ঘটনা 
নয়। জন্ম, মৃত্যু, মানুষের জীবনের অত্যন্ত স্বাভাবক পরিণাঁতি। 
সন্ব্যাসী হলেও দেহ আছে । রোগ, মত্যু- দেহের চরম পারিণৃতি 
অস্বীকার করা যায় না। সম্ব্যাসীর আবার মায়া-নমতা কিসের 2 সেদিন 
সারদানন্দজশর যেন নিজেকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়োছিল ॥ তাই 
ীনজেকে ব্যম্ত রেখোছিলেন নানা কাজের মধ্যে । সেই দিনই 1তাঁন 
ভাণ্ডারা দিয়েছিলেন । সবার জন্য খানা বানিয়েছিলেন সযত্বে । রসই- 
থানার পুরো দায়ত্ব নিয়োছলেন । কারণে অকারণে ভেঙে পড়েছিলেন 
উচ্ছল হাসিতে । চগুল হয়ে ছুটোছুটি করে যোগাড়ষম্ত্র করেছিলেন সব 
শকছুই ॥ সবাইকে সযত্বে খাইয়ে দাইয়ে আগামনকালের পদযান্রার জন্য 
বন্দোবস্ত করছিলেন ॥। সমস্ত কাজ সমাপ্ত করে সারদানম্দজশী অনেক 
বরাত ধরে গল্প করেছিলেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্বামী সুন্দরানন্দজগর 
সঙ্গে! গল্পের ফাঁকে ফাঁকে হয়তো বা অন্যমনস্ক হতেন । এমনি করেই 
বাতি শেষ হয়েছিল। খুব ভোরে অন্ধকার থাকতেই কাল আর গাইড 
$নয়ে যাত্রা করবার জন্য তৈরী হয়েছিলেন সবাই । হঠাৎ সেজকার মনে 
হয়েছিল---সব ব্যস্ততার মধ্যে সবাইকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু স্বামী সারদা 
'নশ্দজীকে দেখা যাচ্ছে না কেন 2 অবাক হয়েছিলেন সেজকা । উচ্ছল 
উৎসাহী ন্বামী সারদানম্দজীর পক্ষে ঘুমিয়ে থাকা তো সম্ভব নয়? 
ব্যাপার বুঝতে না পেরে স্বামী সংন্দরানদ্দজীকে 1জজ্ঞাসা করেছিলেন 
1তাঁন। সমন্ত ব্যাপারটাই পরে বুঝতে পেরেছিলেন দেজকা । রাত 
“থাকতেই হঠাৎ সারদানশ্দজন ব্যস্ত হয়েছিলেন । সারারাত ধরে মনের 
সঙ্গে বদ্ধ করোছিলেন । অবশেষে মনাগ্ছির করে ফেলোছলেন 'তিনি-_ 
নাঃ, আর সময় নঘ্ট করা নয়। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে ভোর হবার 
আগেই । 

দণর্ঘপথ, সময় সংক্ষিপ্ত । সন্দরানন্দজশ বোঝাতে “টয়োছিলেন। 
শবন্তু যেই ভাবা, সেই কাজ! সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে পায়ে হে'টে রওনা 
হয়োছলেন একাকী । গোমুখ থেকে বদ্রীনাথের পথ নয়! চশরবাসা 
থেকে সোজা উত্তরকাশশর পথে । সব পাঁরকষ্পনা ত্যাগ করে বোরিয়ে 
“পড়োছিলেন সোঁদন । গোমুখ থেকে বদ্রীনাথের পথ, ভাগণীরথীর উৎস 
বপাঁরয়ে চির তুষারাবৃতি অণ্চল, অসংখ্য ত্যষারাবৃত পব্তশ্‌ল। গঙ্গার 
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উৎস পৌঁরিয়ে বদ্ুীনাথ দশ“নের স্বপ্ন ও কল্পনা, সব ত্যাগ করে সারদা- 
নন্দজী ছুটে গিয়োছলেন খাঁষকেশ । সেখানে আশ্রমে তাঁর গরহদেবের 
মৃতদেহ সংবুক্ষিত ছিল । সংস্কার ত্যাগী সন্ন্যাসী যেন সংস্কারে আবদ্ধ 
হয়েছিলেন ক্ষাণকের জন্য । সেজকা বলেছিলেন হেসে- সারদানম্দজশ 
সব“ত্যাগনী সহ্্যাসী, কিন্তু তান যে রুস্তমাংসে গড়া মানুষ । সংসার নেই 
তাঁর, তাই বলে কি বন্ধনমুুক্ত ! তানিযে বিরাট সংসারের বন্ধনে যুক্ত । 
সে বদ্ধন এডয়ে যাবেন কেমন করে ? 

সারদানন্দজশীর সঙ্গে সেজকার সামান্যই পারচয়। তবু তাঁর কথা 
উঠলেই সারদানম্দজী অত্যন্ত সম্দ্রমের সঙ্গে বলতেন-_উমাপ্রসাদজী তো 
সম্ব্যাসসই ! সংসারের বেশভূষা তাঁর বাহরঙ্গ রুপ ॥ অস্ত্র তার যথার্থ 
গেরুয়া বওে রাঙানো ॥ 


গঙ্গোন্রীতে দীর্ঘকাল বসবাসকারী সন্নযাসীদের মধ্যে ্মরণশয় হয়ে 
থাকবে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীর কথা । গঙ্গাকে ভালোবেসে স্থায়ী আশ্রম 
বানয়োছলেন তিনি । গঙ্গার উৎস পরম পবিন্র তীথ-স্থান। সেই 
তীর্থস্থানে বসবাস করবার জন্যই হয়তো এই নগ্র মৌনগ সন্ন্যাসী এসে- 
গছলেন গঙ্গোতরী । ছোট্র কৃশকায় চেহারা, হাস হাস মুখ, দুচোখে 
গশশুসৃলভ সাবুল্য । কতকাল আগে তিনি এসেছিলেন গঙ্গোব্রশী, তার 
সঠিক 1হসাব দিতে পারে না কেউই । ভাগখ্রথর ওপারে তাঁর ছোটু 
কৃঠিয়া। সেখানে কৃঠিয়ার সামনে এসে বসতেন । কৃঠিয়ার ভেতর 
থেকে ভোর হতেই বোরিয়ে আসতেন নগ্রদেহে দূুহাগে দুটো বালাতি 
নয়ে। সূ্ফের সোনালী আলোর আভাস সবেমাত্র ভাগণরথণীর জলের 
ওপরে জেগে উঠেছে । শ্রীকঞ্চ আশ্রমজশ বালাতি দুটো পাথরের ওপরে 
রেখে নেমে পড়তেন হমশঈতল জলের মধ্যে । অবগাহন করতেন দখঘণ 
সময় ধরে । প্রভাত সের লোহিত আভায় তাঁর মুখ যেন ভাঙ্বর হয়ে 
উঠতো । ভাগরথখর হিমশশতল জলে তাঁকে অবগাহন করতে দেখতাম 
আম দিনের পর দন। যেমন দেখোছিলাম উত্তরকাশীতে সিদ্ধপুরুষ 
বিষ্ণু দত্ত মহারাজকে । তিনি ছিলেন বিরন্ত সন্নযাসী। সংসার মানুষের 
দৃষ্টি সহ্য করতে পারুতেন না যেন। দ্রুত পালিয়ে যেতেন জল থেকে 
উঠে । শ্রীকৃঞ্ক আশ্রমজীও ভাগীরথনর জলের মধ্যে ড্বাবয়ে রাখতেন 
নজেকে । স্নান স্মাপ্ত করে দম বালতি জল ?নয়ে উঠে আসতেন । ভাবুশ 
বোঝা নিয়ে খাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে যেন অক্রেশে চলে যেতেন কূঠিয়ার 
খদকে । বালাতি নামিয়ে রেখে বসতেন ধ্ানর পাশে । দুহাত দিয়ে 
'তুলে নিতেন ধ্ঁনর ছাই । বেশ করে সবাঙ্গে মাখাতেন । ভাগশরথাঁর 
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পাত্র জল আর ধাঁনর ছাই সবাঙ্গে লেপন করে বসে থাকতেন আসন 
পেতে । সংযের রান্তম চোখ. ভাগীরথীর জল স্পর্শ করে ধীর বেগে 
এগিয়ে যেতো । তারপর যেন পাথরের ঢাল বেয়ে হামাগণড় দিয়ে উঠে 
পড়তো শ্রশকৃষ আশ্রমজীর কঠিয়ার সামনে । বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে 
তীর্থযান্রীরা আসতো দর্শন লাভের আশায় । দর্শনার্থী দেখলেই আসন 
ছেড়ে দ্রুত ঢ্‌কে যেতেন কহঠিয়ার ভেতরে । সেখান থেকে শ'কনো ফল্‌ 
?নয়ে আসতেন । কিকছুই না থাকলে গুড় বা চান নিয়ে এসে দিতেন 
হাতে ॥ হাসতেন শশর মতো । আকারে হাঙ্গতে বা ইশারায় কুশল 
জানতে চাইতেন । দর্শনার্থীরা অনেকেই কিছু না কিছু আনতেন মহাত্মা 
দর্শনের জন্য । যথাথ“ই মহাত্মা । আমার কথা নয়, তখথবযাব্রশীদের 
শ্বাস । দীঘ" দিনের পুরুনো পাণ্ডাদের কথা । এই সব কথাই ছড়িয়ে 
পড়তো চারদিকে । ১৯৬০ সনে আমার এক আত্মীয় এসোঁছলেন গোমুখ | 
তখন পথধান্রীদের পায়ে হাঁটা পথ শুর হত ধরাসহ থেকে । উত্তর কাশখ, 
ভাটোয়ার, গাঙ্গনানীী, হারিপ্রয়াগ, ধারালশী, ভৈরবঘাটি, গঙ্গোতশ । 
গঙ্গোত্রীতে দিনকয়েক বিশ্রাম । তিনি শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজশীকে দশন করতেন 
প্রতিদিনই । শ্রীকংষ্জ আশ্রমজাী প্রসঙ্গে তানি বলোছিলেন গঙ্গো্রী মান্দির 
দশ'নের পরই প্রাচীন সদ্ধপুরুষ শ্রশকঞ্চ আশ্রমজশীকে দশণন করুলে মনটা 
ভরে ওঠে আনন্দে । তান যথার্থই মহাত্মা । তাঁর ধারণা, সন্ন্যাসীর 
বয়স একশো সম্তর বৎসরেরও বেশ ॥। তিনি নাক বারাণস হিন্দু 
বশ্বণবদ্যালয়ের ভাত্তস্থাপনের সময় উপাস্িত ছিলেন । সেই সগয় পণ্ডিত 
মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ। আশ্রমজশর সাক্ষাৎকার হয়েছিল । 
১৯৫০ সনের্‌ শোনা কাহিনী ও ছবি দেখে আমিও ভাবতাম সেই সন্ন্যাসীর 
কথা । গঙ্গার উৎসের সীন্নকটে অবস্থানকারী সদ্ধপরূষ দশ'নের কল্পনা 
মনে জাগতো । তখন আমার বয়স কম । আমার পক্ষে এই দুগ'ম পথে 
যাবার কথা স্বপ্নের মতো মনে হতো । তখন যাঁরাই যেতেন গঙ্গোতীর 
পথে, তাদের কাছেই শুনতাম পরম আগ্রহ ভরে পথের কথা, গঙ্গোনীর 
কথা আর সেই িদ্ধপুরুষের কথা । গঙ্গা, শ্রগীকৃফক আশ্রমজীর প্রাণ । 
দশঘ“কাল ধরে গঙ্গোত্রীতে বসবাস করে ভাগশীরথখীকেই গঙ্গা বলতেন । 
সেই গঙ্গার জলে অবগাহন, গঙ্গার জল সেবন, গঙ্গা দর্শন তাঁর অপরুপ 
সঙ্গণত শ্রবণ করতেন অহারনিশি ॥। এই গঙ্ষাই অবতরণ করোছিল স্বর্গ 
থেকে । গোমুখের ওপরেই িরতুষারময় উচ্চভুাম ; সেখানেই 
ক্বগগঞ্গা | 

পাঙ্গোতরীতে বসবাস করবার প্‌বে শরীক আশ্রমজণী ছিলেন বিরক্ত 
সন্ব্যাপৰ । সাধারণের সমক্ষে দেখতে পাওয়া যেতো না তাঁকে । গোমুখের 
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ওপরে, তৃষারাঘ,.ত বগারিশিরা বা হমবাহের ওপরে মাঝে মাঝে গঙ্গোরীর 
শীনকটবতশী অণ্চলের মেষ পালকেরা একজন উলঙ্গ সন্ব্যাসীর দর্শন পেয়ে" 
ছিল । সে দর্শনও ক্ষণিকের জন্য | মানুষ দেখলে যেমন অন্য কোন জখব 
ভীত সন্তস্ত হয়ে ছে পালিয়ে যায়, ঠিক তেমান সম্ব্যাস+ও দ্রুত পালিয়ে 
যেতেন কঠিন বরফের ঢাল বেয়ে । কোথায় তাঁর বাসস্থান, ফি তাঁর আহার, 
জানা যেতো না কিছুই । গঙ্গোন্রীর পাণ্ডা আর পূজারশরা নানা অদ্ভুত 
কাঁহনন শুনতো মেষপালকদের কাছ থেকে । এই অন্তত উলঙগ্গ সন্্যাসীর 
দর্শন সম্পকে নানা কাহনন পল্লাবত হযে ছড়িয়ে পড়তো চারাদকে । 
সবাই 'বশ্বাস করতো, সন্ন্যাসী কোন এক অসাধারণ সদ্ধপৃরুষ । কোন 
কোন উৎসাহী পাণ্ডা ও পূজারী মাঝে মাঝে ঞাগয়ে যেতো গোমুখ 
পেরিয়ে । সেখানে তুষারাবৃত অণ্চলে দর্শন পেতো সেই বসদ্ধপ্‌রুষের | 
তারা তাঁর পারচয় জানতে পারতো না। এমান বেশ কিছুকাল পরে সেই 
বিরন্ত সন্ন্যাসীর দশ'ন পাওয়া গিয়েছিল গঙ্গোন্রশ মান্নরের ওপারে ভাগনী" 
বরথীর তীরে । তখন অবশ্য ভাগশীরুথীর ওপারে কোন সম্ন্যাসীর কহঠিয়া 
[ছল না। গঙ্গোত্রীর মানুষেরা এই 1বস্ময়কর সম্ন্যাসীর দর্শনে মৃখ্ধ 
হয়েছিল | পঙ্গাত্ীীতে ভাগীরথীর তীরে এমন একজন সদ্ধপুরুষকে 
স্হায়ীভাবে রাখবার কল্পনাও করেছিল হয়তো । তাই সন্ন্যাসনর জন্য 
খাদ্যবস্তু নর়ে এগয়ে যাবার চেম্টা করোছল । কিন্তু বিরক্ত হ"ন্যাস+ 
পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যেতেন । গঞ্গোত্রীর মানহষেরা কিন্ত 
আবার অধর আগ্রহে অপেক্ষা করতো সেই সিদ্ধপুরুষের দর্শন লাভের 
আশায় । সন্ন্যাস কিন্তু আবার আসছেন গঞ্চোত্রীতে । সম্ন্যাসীর দৃষ্টি 
যেন বেশ কিছুটা পারবর্তত মনে হতো ॥ বিষয় মানুষদের লক্ষ্য করে 
আর ভেমন ঠববন্ত বোধ হতেন না । একাদিন ছোরবেলায় গঙ্চগোন্রী মানৃষ- 
দেরু মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়োহল ॥ তাঁরা সাঁবদ্ময়ে দেখোছিলেন- উলঙ্গ 
সম্ন্যাসী ভাগীরথীর হিমশীতল জলে অবগাহনরত । অবগাহন শেষে 
কেমন যেন তম্ময় হয়ে তাকিয়েছিলেন খঞ্গোন্রর মান্দরের দিকে । কেমন 
যেন শান্ত সনাহত তাঁর দৃছ্টি। গখ্গোন্রীর পাণ্ডারা যথারশীতি খাদ্যবন্তু 
পম্টুলি করে ছংড়ে দিয়োছিল ভাগনঈরথর ওপারে সম্ন্যাসকে লক্ষ্য করে । 
সন্ব্যাসণীও লক্ষা করেছিলেন অবহেলাভরে । তারপর কিছ সময় পর মৃদু 
হেসে খাদ্যবস্তু তুলে নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এগিয়ে যেতেন, হারিয়ে 
যেতেন ঘন চশর আবু পাইন গাছের ভিড়ে । এমাঁন করেই চলেছিল এই 
অভ্ভূত খেলা বেশ কিছাদন পহযজ্ত । গঞ্ছেোগোত্রীর মানুষব্রা ইতিমধ্যেই তাঁকে 
যেন ঠিক চিনে ফেলেছিল । তাই সাহস করে এগিয়ে যেতো সন্ব্যাসীব 
কাছে। প্রণাম করে খাদ্যবস্তু পায়ের কাছে রেখে চলে আসতো । এমন 


৪৬ গঙ্গার কথা 


করেই বিরন্ত সন্ন্যাসী গঞ্চেগোন্রীকে ভালবেসে ছিলেন । দুর্গম তুষার ভৃঁমির 
[নর্জন বাস ত্যাগ করে শ্রীকৃ্ক আশ্রমজী গঞঙ্জগোতিতে ভাগশীরথীর তারে 
কৃঠিয়া বেধেছিলেন। এর পরে এই মোন সন্ব্যাস সম্পকে নানা গজ্প 
নানাভাবে পল্লাবিত হয়ে প্রচারিত হয়োছিল । নানা বইয়ে নানা কাণহনন 
1লাঁপবদ্ধ হয়েছিল । তাঁর অলোৌকিকতা অবশ্য চোখে আম দোঁখাঁন। 
তবে যে কোন দর্শনারথীর দম্টতে শ্রকৃষ আশ্রমজন যথাথই মহাত্মা । 
তাঁর শিশুসংলভ সারল্য, হাসি ভরা মুখ আমার দুচোখ ভরিয়ে দিতো ॥ 
সত্তর বৎসর বয়ষক একজন পাণ্ডা আমাকে বলোছলো--মহাত্মাকে ছেলে” 
বেলা থেকেই এঁ একই রকম ভাবে দেখে এসেছে । একবার বধাঁয় গঙ্গোন্রীর 
একপাশ থেকে বড় বড় পাথব্র আলগা হয়ে পড়তে শুক্র করোছল । সব 
সন্ন্যাসী কৃতঠিয়া ছেড়ে চলে গিয়োছিলেন সোঁদন । কিন্তু ক্দাঁয়া ছেড়ে 
যেতে অস্বীকার করেছিলেন শ্রশকৃষ্ণ আশ্রমজী । পাণ্ডা আর পূজারাীরা 
জোড় হাত করে অননয় করেছিল । ওপরু থেকে গাঁড়িয়ে পড়া পাথর এসে 
যেখানে পড়বে, সে স্হানাঁট গখঁড়য়ে দিয়ে যাবে । সব চাইতে বড় পাথর- 
গুলো শ্রীকৃষ্ আশ্রমজশীর ক:ঠিয়ায় পড়বার সম্ভাবনা সব চাইতে বেশী 
ছিল। সবার অন্‌রোধ, সবার অননয়-বিনয়েও কিত্তু মৌন সন্ন্যাসী 
ইম্শরায় জানিয়েছিলেন যে দেহ বাখবারু ইচ্ছে আনচ্ছে ভগবানই ভালো 
বঝবেন । আ'ম ভেবে উতলা হব কেন ? 

তারপর সাঁত্য সাঁত্য গঞ্চে।ত্রীর মান্দরের ওপারের ধগাঁরাশরার ওপর 
থেকে বড় বড় গাথর আলগা হয়ে গাঁড়য়ে পড়তে শুর করোহিল । একাটি 
বড় পাথর গড়াতে গড়াতে এসে পড়ছিল শ্রীকৃষ্ণ জাশ্রমজঈর কুঠিরার দিকে । 
মৃত্যুর মুখোমাথ অচল অটল হয়ে মহাত্মা বসোঁছলেন আসনে । প্রচণ্ড 
ঘর্ঘব্র ধবাঁন, বজুপাতের শব্দ, এমন মারাত্মক 'িবপষয়েও ভখত হন ?ন 
[তিনি । মস্ত বড় পাথর ঠিক তাঁর ওপরে না পড়ে একপাশ 'দয়ে গড়াতে 
গড়াতে অপরু একাট পাথরে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গিয়োছিল অন্য, 
দিকে । সেই বড় পাথরের গা থেকে একটি ছোট্র টুকরো এসে লেগোছিল 
শ্রীকৃ আশ্রমজীর মাথায় । সামান্য আহত হয়োহলেন 1তান। আঘাত 
পেয়ে হেসোঁছিলেন । বলে"ছলেন ইশারায়--সবই গঙ্গাজশর ইচ্ছে ! 

ভাগশরথনর তাঁর অন:সরণ করে এগিয়ে গেলে আরো ৮ ধু সন্র্যাসীর 
দর্শন হবে । তাঁরাও প্রতিদিন ভাগনরথী দর্শন করেন, স্পর্শ করেন, অব- 
গাহন করেন প্রাতাঁদন। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজশকে দর্শন করবার পরই 1কল্তৃ 
দশন করতে হবে অবধূত রামানম্দজনকে । তিনিও উলঙ্গ সন্ন্যাসশ, তবে 
মৌনী নন। দীঘর্দেহী, সংপুরূষ । দর্শনাথএদের সথ্ে হাসিমুখে 
অভ্যর্থনা জানান । ব্যস্ত হয়ে দৈনশ্দিন পজোর প্রসাদ দেন সবাইকে ॥ 


গঙ্গার কথা ৪%. 


পুজোর প্রসাদ, চান বামছরি । মুঠো মুঠো করে দেন সবার হাতে 
হাতে । দর্শনাথ"নরা তাঁর পায়ে হাত (দয়ে প্রণাম করলেই মাথায় হাত 
দিয়ে আশনবাদ করেন । শাশ্্জ্ঞ, জ্ঞানী ও গণশ সন্র্যাপী । চোখে এক 
অন্তত দশীপ্ত, মুখে প্রশান্তির স্পর্শ । কোন কথা না বলে নীরবে বসে 
থাকতে ভালো লাগে । ধুঁনির আগুনের সামনে নীরবে বসে থাকেন তিনি । 
মুখে হাস যেন ভরে থাকে । 

অক্টোবর মাসের শেষটায় দীপাবলশর দিন গঙ্গোনশির মাম্দর বন্ধ হয় । 
পূজার ও পাণ্ডারা মৃখৃভা গ্রামে নেমে চলে যায় । গঙ্গার পুজা সেখান 
থেকেই চলে । নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে আকাশ মেঘাচ্ছম্ন হতে থাকে ॥ 
শুহ্ক ঝোড়ো হাওয়া ছুটে আসে সোজা উত্তর দিক থেকে । সঞ্চে সঙ্গে 
বয়ে নিয়ে আসে সাংঘাতিক হম প্রবাহ । গাছের পাতা ঝরে পড়তে 
শহর করে। তারপর হঠাৎ একাঁদন সন্ধ্যায় তুষারপাত শুরু হয় । 
সারাদিন, সারারাত, তারপর ক'দিন ধরে চলে তুষারপাত । চীর আবু 
পাইন গাছের পাতায় পাতায় জমতে থাকে তুযারুকণা ॥ এমাঁন করে নভেম্বর 
শেষ হয়। দিন কয়েক কড়া রোদ থাকলেও জমানো তুষার কিন্তু গলতে 
চায় না। গঞ্চোত্র অণ্চলের সব সন্ন্যাস কৃঠিয়া বন্ধ করে নীচে অবতরণ 
করতে শহুরহ করে । ধারাল? পেরিয়ে সোজা গাঙনানী । কেউ কেউ নেমে 
যান উত্তরকাশী । গঞ্গোত্রীর নিজঁন পঃরীতে অবন্থান করেন শরীক 
আশ্রমজী ও রামানন্দ অবধৃত। দুজনই উলগ্গ । একজন মৌন অপর জন 
নিবাক নন। দুজনেই একাঁদন দেখতেন, ভাগখরথস্র অপূর্ণ পরিবর্তন ॥ 
জলধারার উচ্ছল শব্দ যেন অবরদ্দ্ধ হয়ে যেতো ॥ মেঘের ঘন আবরণ ভেদ 
করে মাঝে মাঝে সৃযদেব উশীক দিত । কৃঠিয়ার ওপরে জমানো বরফ 
মাঝে মাঝে ভেঙে পড়তো ॥। ক্যাটয়ার বারান্দায় বসে বসে দেখতেন 
দুজনই । কোন কথা না বললেও নীরবে অনেক কথা বলা হয়ে যেতো ॥ 
[ডসেম্বরের মাঝামাঝিতে সমস্ত অণুল তুষারে ঢেকে যেতো । কৃঠিয়ার 
ভেতরে ধ্ঁনর সামনে বসে বসে রামানন্দজী দেখভেন । কতগুলো ছোট 
ছোট পাখন যেন বরফে ঢাকা ভাগসরথটর ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে সোজা 
হাঁজর হতো রামানদ্দজীর কৃিয়ার সামনে । নরম তুষার কণার ভিতরে 
যেন ঢুকে পড়তো পাখশীগুলো ॥ ঠোঁট ধদয়ে লুড়ছ্গের মতো বানিয়ে 
বেরিয়ে পড়তো নরুম তুষারের ভেতর থেকে | মাঝে মাঝে বিশাল আকাাতিরু 
কাক এসে বসতো সামনে । রামানন্দজন বুট টুকরো টুকরো করে ছাঁড়য়ে 
দিতেন পাখখগলোর সামনে । মাঝে মাঝে বড় আক:তির কাঠবেড়ালন 
গুটিকয়েক হাজির হতো কহঠিয়ার সামনে ॥ কাঠবেড়ালঈগ্লোর সারা 
গায়ে মসৃণ গাঢ় খয়েরুশ বুঙের লোম, পেটের দিকটায় সাদা । রামানন্দ” 


5৪৮ গঙ্গার কথা 


জশকে যেন চিনে ফেলেছিল ওরা । ভয় পেতো না তাই। কোন খাবার 
না পেলে এাঁগয়ে আসতো, ঢুকে পড়তো কৃঠিয়ার ভেতরে নিভ€য়ে। 
প্রামানন্দজশর ধুনির পাশে বসতো এসে । বরফে ঢাকা ভাগশরথসর 'দিকে 
তাকিয়ে রামানন্দজী ভাবতেন স্বগণগঞ্গার কথা । সেই স্বগগঞ্গার ধারা 
নেমে এসেছিল মতে । রামায়ণে লেখা আছে যেসব কথা । গগ্গার ধারাকে 
ভালোবেসে আরো একজন তরুণ সন্ব্যাসী বাসা বে'ধোছলেন গঙ্গোত্রীতে । 
তাঁর নাম স্বামী সংন্দরানন্দ । দাঁক্ষণাত্যবাসপণ এই তরুণ সন্ব্যাসী কেন 
এসোছলেন দশর্ঘ পথ বেয়ে সহদুব্র গঞ্চেগান্রীতে, সে খবর আমার জানা নেই । 
গঞ্ছেগাত্রীতে কৃঠিয়া বাঁনয়ে তিনি আশেপাশে দগম অণ্ুল ভ্রমণ করতেন । 
তান গঙ্গোন্র পোৌঁরয়ে গোমৃখ, সেখান থেকে এগিয়ে গিয়োছিলেন শিবালঙগ 
পবণতের পাদদেশে তপোবনে ॥ সেখানে তপোবনে একটি গুহার সামনে 
দর্শন পেয়োছিলেন একজন সদ্ধপুরুষের ॥ তাঁর নাম ?চম্ময়ানন্দ মহারাজ । 
১৯৭ সন থেকে তপোবনে গুহার মধ্যে তিনি অবস্থান করতেন বলে তাঁর 
সাধারণ পারিচয় ছিল তপোবন মহারাজ । ঙপোবন মহারাজ কেরলের 
আঁধবাসী । সংস্কৃত ভাষায় তান ছিলেন লপশ্ডিত | গঙ্গার ধারা অনু- 
সররণ করে হিমালয়ের বহু দুর্গম অণ্চল পরিভ্রমণ করে অবস্হান করোছলেন 
তপোবলে ॥ শীহমাগারি ঠবহার' বলে সংস্কৃত ভাষায় লেখা একাট বই রচনা 
করেছিলেন তিনি । তপোবনে স্বামী সহদ্দরানম্দজনী তাঁকে সেবা শশ্রুষায় 
তুষ্ট করোছিলেন। কালক্রমে তান ঁশষ্যত্ব লাভ করেছিলেন তপোবন 
মহারাজের । সংশ্দর সুগঠিত দেহ স্বামী সংন্দরানন্দজ । যোগ ব্যায়ামে 
(বিশেষ করে আসনে তান ছিলেন পারদশশী । দাজণীলঙের পর্বত আরো- 
হন সংস্হার সাহায্যে পর্বতারোহণ শিক্ষালাভ করে 'বাঁভন্ন পৰর্ত আভষানে 
যোগ দয়েছিলেন ॥। ১৯৬০ সনে সেজকার সঙ্গে সহন্দরানম্দজণী কাঁলিম্দশ 
খাল আতক্রম করে পেোছে [গিয়েছিলেন বদ্ুীনাথ । গঙ্গা তীরে দশ্ঘণদনের 
অবস্হান, গঙ্গোন্রী হমবাহের বাভল্ল শাখা হিমবাহে পেশছে 1ণয়ে সেই 
বাচত্র ছাব তুলে আনা যেন তাঁর অদ্ভূত সাধনা । তাঁর অন্য কোন সাধনার 
কথা আমজান না। তিনি কোন অলোকিক ক্ষমতার আধকার ক না 
জানা নেই । গঙ্গাকে একনম্ঠভাবে সেবা করবার আনন্দ তাঁর দেহমনকে 
ভরপুর করে রেখেছে । সংন্দরানম্দজীকে আম করেকবার নশ্দনবন ও 
তপোবনে দেখোছিলাম । গোমুখ থেকে বদ্ৰীনাথ গিয়েছিলেন একাধিক 
'বারু। 


ণঙ্গোঘ্ীতে বসবাসকারী সম্রযাসদের মধ্যে অন্যতম নরহরি মহারাজ । 
তাঁর বয়স নব্বইয়ের ওপরে ॥ গঙ্গোতী থেকে তিনি মাঝে মাঝে যেতেন 


গঙ্গার কথা ৪৯ 


ভুজবাসায় । "দন কয়েক অবস্থান করে গোমুখ দশ'ন শেষে ফিরে আসতেন 
গঙ্গোতী | গঙ্গোতীর আকষণ, ভাগটরথশর আকষণ। সবেপিরি গঙ্গার 
আকষ'ণ পোরিয়ে আব্র কোথাও যেতে পারতেন না তিনি । তাঁকে আমি 
বারবার দেখেছি ভূজবাসায়। ভোর হতেই গোমুখ চলে যেতেন। 
যথেচ্ছ সময় আতিবাহত করে আবার আসতেন । গঙ্গার কথা বলতেই 
মৃদু হাসতেন । জানতেন শ্রদ্ধাবনত কণ্ঠে-_গঙ্গাজশ আমার ধ্যান, গঙ্গাজণ 
আমার জপতপ ॥ ভাগনরথশর তারে বসে বসে আবরত জলাধারার কলকল 
ধান শুনতেন । 

গঙ্গোন্রীতেই ভাগনীরথীর তরে বসবাস করেন অন্তষমিশ মহারাজ, 
মহেশ্দ্র পুরী নাগা । উভয়েরই বয়স সন্তরেরও ওপরে । সবকনিচ্চ 
স্ঠাস--অগ্যুতানম্দ স্বামী । গঙ্গোত্রীতে গৌরশকুণ্ডের পাশেই বসবাস 
করতেন স্বামী অদুজানম্দ। বর্তমানে তান অবশ্য উত্তর কাশতে 
বসবাস করেন । গঙ্গোন্রী থেকে চীরবাসায় যাবার পথে মাইল খানেক 
দূকে কুঠিয়া বেধে বাস করেন গঙ্গাদাসজী ফলাহাবুশ ও হংসানন্দতীথ | 
হংসানম্দৃতীর্থ মৌনন সন্ন্যাসী । 

গঙ্গোত্রী থেকে ভাগীরথখর তাঁর ধরে গোমুখ যাবার পুরনো পথের 
প্রথম ধর্মশালা চীরবাসা । সেই প্থ ধরে এগিয়ে গেলে ভগ গঙ্গা ও 
ভাগনরথনীর সঙ্গমন্থছলের কাছাকাছ রয়েছে কয়েকাঁট কৃঠিয়া । সেখানে 
বাস করতৈন উলঙ্গ সন্ন্যাসী িঞফুদাস মহারাজ । তার কাছেই গুরুদেও 
দাসজী ও রঘুনাথ দাসজীর কিয়া । তারো সামান্য দরে কৃষ্ণা ভারতীয় 
কঠিয়া। 

গঙ্গোতী থেকে গোমুখের পথ আর তেমন দগম নয় । অধেকি পথ 
পেরুতেই চীরবাসা । ভাগীরথীর ওপর রয়েছে পুরনো পারিত্যন্ত 
ধর্মশালা । নদীর ধার 1দয়ে পায়ে চলা আত প্রাচীন যুগের পথের রেখা । 
সে ধুগের পথ ছিল দগম ও বিপজ্জনক । সাধারণ ত'থযাব্রনদের কাছে 
এই পথ ছল অগম্য । প.ণ্যাথিরা মৃতুযু ভয় তুচ্ছ করে এঁগয়ে যেতো 
সে যুগের তীর্থ গঙ্গার উৎস দ্ছলে। কিন্তু এই দুর্গম পথের মাঝেই 
কুঠিয়াবাস করতেন সাধু সন্ন্যাসীা । জশবন ও মৃত্যু সম্পকে নিস্পৃহ 
তাঁরা । ঝড়, ঝঞ্ধা, তুষারপাত, ধস নামা, দুর্গম পাবত্য অঞ্চলে যা কিছু 
দুষেগি, সবই তাঁরা লক্ষ্য করতেন । সব 'কছুঁকেই ঈশ্বরের আঁভপ্রেত মনে 
করে কাল আঁতবা!হত করতেন । গঙ্গার উচ্ছহাস আর কলধবাঁন তাঁদের সব 
কিছু ভুলিয়ে রাখতেন । 

চরুবাসা পোৌরয়ে আরো এগিয়ে গেলেই ভুজবাসা ॥। চর আর পাইন 
গাছগ্লোর ভিড় হাম্কা হতে হতে সবশেষ বক্ষসীমায় দাঁড়িয়ে থাকা 


&০ গঙ্গার কথা 


ভুজগাছ দেখেই হয়তো এমন নামকরণ হয়েছিল সেখানকার । ভূজগাছের 
ছায়ার তলায় ভুজবাসা । সেখান থেকে গোমুখ প্রায় আড়াই মাইল বা 
চার কিলোমিটার দূরে । ভুজবাসায় লালবেহান্নী স্ব্যাসীর কাতিয্রা । 
ভাগশরথীর উৎসের কাছাকাছি বেশ প্রশস্ত উপত্যকার মাঝখানে সৃন্দর 
পাঁরবেশের মধ্যে কিয়া যেন অপরুপ ধমশালা । ওপরে ভুজবংসা 
ধের গিরাশিরার গা বেয়ে নেমে আসা ঝরনার মুখে একটা নল লাগিয়ে 
লালবেহারশীজীর ক্যাঠযা পর্ধস্ত জল আনা হয়েছে তশযান্রীদের সেবার 
জন্য । সামনেই পুব [দিকটায় গঙ্গোত্রশ হিমবাহ । দূর থেকে বরফ দেখা 
যায়না । মনে হয়, ধূসর রঙের অজস্র ছোট বড় পাথরের স্তুপ । সেই 
পাথরের স্তূপের শেষ প্রান্তে গুহা, সেখান থেকে নির্গত জলধাব্রা সূর্যা- 
লোকে ঝক:ঝক করে । পাথরের স্তুপগুলোর পেছনেই ভাগনবথন 
পর্বতমালা । ক্লান্ত তীর্থযান্রা যেন চোখ মেলে স্বপন দেখে । গোষুখ 
দেখতে পায় । ভুজবাসা থেকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে স্বাভাবিক 
ভাবে চললে । গঞ্গা গোমুখ থেকে নিত হয়েছে, এ তথ্য সদর অতাঁত 
যুগের তবীর্থঘান্রীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল । বরফের গুহা থেকে নিঙ্গত 
হয়েছে জলধারা । মাঁন্দর নেই, পূজারী নেই । প্রাকাতিক পারিবেশের 
মপ্যে যেন অনন্তকালের বিশাল গুহামান্দর । নদীর কলকল ধন অহরহ 
স্তুতি করে । চারপাশে ছড়ানো এনাফোঁলস আর এাপলোরয়াম ফুল তাঁর 
পুজোর আয়োজন করে । তুষ।রময় স্বর্গঙ্গা যেন পণ্যার্থীদের প্রার্থনায় 
দ্রবভূত । কবুণাঘন জলধারা প্রবাহত হয়েছে মতের মানুষের মহুন্তর 
জন্য । চিরন্তন ক্ষুধা থেকে মযান্ত, অভাব, অভিযোগ, দঃখ বেদনা থেকে 
মুন্ত। সব কিছু থেকে মুক্তির জন্য অপরুপ সঞ্জীবনী সুধা । 

গঙ্গোন্শ মান্দর দর্শনের জন্য বত তর্থযান্রীদেব সমাগম হয়, তার এক 
চতুর্থংশের চাইতেও কম যাত্রী দেখা যায় গোমুখ দর্শনের জন্য । গোম্‌খ 
তার্৫থযান্রণদের কাছে লালবেহারীজন অত্যন্ত পারাঁচত আপনজন । কক্শ 
ও নীরস কণ্ঠ। ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলেন। ১৯৬৬ সনে 
গঞ্গোত্রীতে দিন কয়েক কাটাবার পরু ভুজবাসায় এসেছিলাম । দিন 
[তিনেক ছিলাম সেখানে ॥ লালবেহারন বড় কয়া নয় । অদেই 
ভুজগ্াছ। সেই ভূজগাছের তলায়, গাছের ডাল আর ছা” দিয়ে ছাওয়া 
ছোট কৃতিয়াতে বাস করতাম । সন্ধ্যার পরই হমশশীতল প্রবাহ যেন নেমে 
আসতো কহঠিয়ার চারপাশে ॥ ভাগশীরথশ থেকে বালাতি করে জল এনে 
রাখতেই আধঘণ্টার মধ্যেই জমতে শংবুু করতো । কিয়ার দরজা জানলা 
1ছল না। তাই প্রচণ্ড হিমপ্রবাহ যেন 'বনা বাধায় হুড়মুড় করে ঢকে 
পড়তো কহঠিয়ার ভেতরে । হাত পা জমে যেতে চাইত প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় । 


গঙ্গার কথা ৮৯ 


অন্যান তাঁথযাররখরা গঙ্গোত্রশ থেকে ভঃজবাসায় এসে কোনমতে রা'ঘিবাস' 
করেই পরাদন সকালে গোমুখ দর্শন করতো ॥ তারপর সেখান থেকে 
সোজা নেমে যেতো গঞ্চেোগোত্রী । আবার নতুন তীর্থযাত্রীর দল এসে 'ভিড়- 
করতো । বড় কূঠিয়ার ভেতরে আশ্রয় নিতো সবাই । ক্হাঠিয়ায় চাল, 
ডাল, আটা, জহালানী কাঠ আর কেরোসিন তেল মজুত থাকতো । কম্বল 
থাকতো জমা করা । তাথন্যাত্খদের [তিনি যে শুধু প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আশ্রয় 
গদতেন তাই নয় । পরম আত্মীয়ের মতো ক্লান্ত যাত্রীদের বাঁসয়ে 'দতেন 
আগুনের পাশেই । গেলাস ভাত গরম চাবাকাঁফ দিতেন, সেই সঙ্গে 
সেদ্ধ আল অথবা সদ্য ভাজা পকোড়। তারপর সন্ধ্যা ঘোর হতেই 
প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় যখন তাঁথযাত্রশরা কৃঠিয়ার ভেতরে যাবার চেষ্টা করতো, 
লালবেহারশ চীৎকার করে উঠতো--অন্দর-মে মত যাও । বাহার মে 
বৈঠো ॥। আগ হ্যায় ইধর, গরম খানা বন গিয়া । খানা খাও, ইসকা 
বাদ অন্দরমে যাকে আরাম করো । 

ঠাণ্ডা আর উচ্চতা জাঁনত কহ্টে 'ক্লিষ্ট যাত্রীদের যত্র করে রুট আর 
আলহর সব্জী তুলে ধরতেন ক্ষুধার্ত সবার মুখের সামনে । 

সেবারকার ভূঙ্গবাসার স্মৃতি আমার স্মরণনয় হয়ে রয়েছে । সেই 
ছোট্ট কাঁঠয়া থেকে কয়েক পা এগুলেই ভাগখরথশর জলধারা । সূর্য 
উঠতেই সোনালঈ রঙে র্জিত ভাগশীরথী পবতমালা আমার দু চোখকে 
যেন মুগ্ধ করতো । সের আলো এঁগয়ে আসতো সংউচ্চ গারাশরার 
ওপরে ॥। ভাগীরথনর ওপারের গিরিশিরা, তার মাথায় মন্দা পরত & 
মন্দা পব্তের পৃবে গিরিশিরার ওপর দিয়ে মাথা উচু করে দাঁড়য়ে 
রয়েছে শিবালঙ্গ পরত । পশ্চিমে অদ্রেই ভগ পর্ত২ । ভন্জবাসা 
থেকে বোরয়ে পড়তাম ভোরবেলা । গোমুখ দর্শন করে ওপরে উঠে 
যেতাম গঙ্গোত্রী হিমবাহে ॥ িহমবাহ পেরুলেই তপোবন । তপোবনের 
গোড়াতেই গুহা রয়েছে । সেই গৃহার পাশ দিয়ে বয়ে যেতো ক্ষীণ 
জলধারা । আর সেই জলধারার দহ'পাশে 'প্রমূলা ফুলের ভিড় ॥। জল- 
ধারার পাশ দিয়ে ছাসের গায়ে এঁপলোরয়ামের গাঢ় গোলাপন ফুল 
চারাদক যেন আলো করে থাকতো! ॥ সেপ্টেম্বর মাসেই দেখানে দেখা 
যেতো জেনপিয়ানার নীল ফুল । এ গুহার মধ্যে বেশ কয়েক বছর বাস 
করোঁছলেন চম্ময়ানম্দ মহারাজ । তাঁকে সবাই বলতো তপোবন মহারাজ ॥ 
১৯৫৭ সন থেকে তাঁকে দেখতে পাওয়া যেতো । হপোরন মহারাজের 


১. মন্দা পরত ২১৩৬০ ফুট 
২. ভৃগু পর্বত 
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মধ্যে । ১৯৬০ সনে বিষুদাস মহারাজ তপোবনে স্থায়শ বসবাস করতে 
এসেছিলেন । কিন্তু সে কম্পনা বাস্তবায়ত হতে পারোনি । ১৯৬০ সনে 
দেহান্তর পর বিষ্দদাস মহারাজ মাঝে মাঝে অবস্থান করতেন সেই গুহার 
তপোবনে এসেছিলেন রামচরণ দাস । তাঁর পাঁরচিত নাম ছিল 1সমলা 
মহারাজ । ১৯৬০ সনে শঙগুকরপুরশ এসে তপোবনে বসবাস করতে শহর 
করেছেন । শুনোছি, ইসমলা মহারাজ ও শঞ্করপুরশ এই দুজন সন্ল্যাসই 
বর্তমাসে তপোবনে অবস্থান রত। তবে তপোবন মহারাজই সম্ভবত বেশ 
কিছুকাল তপোবনের গুহায় বসবাস করতেন বলেই হয়তো বা এমন ধরনের 
নামকরণ হয়োছিল । মাথার ওপর সাক্ষাৎ শিবের আলয় গিবাঁলঙ্গ পরত, 
ঠিক বিপরীত দিকে গঙ্ষোত্রী হিমবাহের ওপারে ভাগশীরথী পবতমালা ॥ 
যেন মহাদেবকে প্রত্যক্ষ সাক্ষী রেখে তপস্যারত মহখি ভগনরথ । অনম্ত- 
কালের সুদীর্ঘ তপস্যায় মহার্ধর শিলনভূত দেহ ভাগীব্ুরথশ পরতম।লা । 
অদরেই কেদারনাথ পব্ত ।॥। তপোবন মহারাজ হয়তো বা শাবতেন 
গঙ্গা মহাদেবের জটা থেকে নিঃসারিত হয়েছে । সেই মহাদেবের অবস্থান 
এই তপোবনে । এই তো অপরুপ পবিত্র দ্ধ পীতঠগ্থান। সাধন ভজনের 
জন্য এমন অপরূপ পাঁরবেশ আর কোথায় পাওয়া যাবে 2 গুহার ওপরে 
পাথরের ঢাল পেরিয়ে ওপরে গেলেই শিবলিঙ্গ পর্বতের গাঁরশিরার গায়ে 
পেশিছে যাওয়া যাবে । সেখানে অপরূপ ফুল যেন কমল । গুহার 
একধারে হলদে রঙের এক জাতীয় কম্পোজটা ফুল । আর কম্পোজটার 
কাছেই এনাফেলিস ফুল । ফুলের বৃস্ত ও গাছের ডগায় মসৃণ রেশমের 
মতো আঁশ । শীতের বরফ থেকে আত্মরক্ষার অপরুপ পোশাক । 

তপোবন মহারাজের অবর্তমানে গৃহা প্রায় শন্য ছিল । ভুজবাসার 
নসচে ভাগীব্রথণ ও ভূগহগঙ্গার সঙ্গমস্থছলের কাছেই ছিল বিষ্ঞদাস মহারাজের 
কৃঠিয়া। সদ্ধ পুরুষ বঞ্ুদাস মহারাজের কাছ থেকেই দশক্ষা নিয়ে- 
[ছিলেন লালবেহারীজী । অনন্ত ১৯৫৬২-১৯৬০ সনে তপোবনে গুহায় 
কোন সন্র্যানী বাস করতেন না। তারপরই বিঞুদাস মহারাজ কৃঠিয়া 
ত্যাগ করে চলে যেতেন তপোবন ॥ বেশ কিছুকাল সেখানে আতিবাঁহত 
করবার পর শীতের শুরুতেই নেমে আসতেন তাঁর পুরনো কাঠিয়ায় । 
হয়তো বা ভাগীরথর জল কজ্লোলের স্মৃতি ভেসে উঠতে মানসপটে । 
ণীাকংবা ভূগুগঙ্গার অস্ফুট গুঞ্জন তাঁকে ডেকে আনতো তপোবন থেকে । 
দেখতে দেখতে শীত এসে হানা দিত । নীল আকাশ ঢেকে যেতো গাঢ় 
মেঘে । শব হত তুষারপ।ত। দিনের পর দিন তুষারপাত সেই সঞ্চেে 
একটানা তুষার ঝড় । কঠিয়ায় বসে বসে দেখতেন বিষ্দাস | চারদিকে 
শুন্রতার অদ্ভুত ওজ্জহল্য । সমস্ত অণুল জড়ে স্তুপ্নকৃত বরফ । ভৃগু” 
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গঞ্গার ক্ষীণ কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে যেতো শেষটায় । ভাগশরথধর নশলাভ জল- 
ধারার উত্জবলতা জমাট হয়ে যেতো । সাংঘাঁতক 'হমপ্রবাহে বাঁঝ 
ভাগীরথীর কলকণ্ঠ নীরব ও নিথর হয়ে যেতো । বিশ্ব প্রকৃতিও ব্াঝ 
ঘন বরফের আবরণে যেতো ঘুমিয়ে । মাঝে মাঝে বজু নিঘোরঁষে হিমানগ 
সম্প্রপাত শেমে আসতো ভৃগু পরতের গা থেকে । প্রকৃতির এমনি 
অপরূপ সৃঁ্টি ও ধৰংসের চিত্র দর্শন করতেন 'বষ্দাস মহারাজ । বরফে 
সুপ জমতে জমতে কৃঠিয়াও যেন ঢেকে যেতো । এই বরফই তো স্বগং- 
গঙ্গার সাত বার রাশ । 

ভগগঙ্ার দুধারেই বেশ কিছুটা স্থান সমতল । এাঁপ্রল মাসের 
শুরহতে শীতের বরফ গলতে থাকে । বরফ গলা জলে সিন্ত মাটির বুকে 
জেগে উঠতো সোনালী ঘাস। জলের ধারে ধারে নরম মাটির ব্‌কে 
অসংখ্য ফুল ফুটে উঠতো । প্রজাপতি আর মৌমাছির ভিড় দেখতেন 
বিষ্দাস। কুতিয়ার স্ব্প পরিসর চ্ছানে, আল্‌, রাই, ম-লোগাছ 
লাগাতেন । সভ্য ও যাম্তিক জীবনে অভ্যস্ত মানুষের সঙ্গ পরিহার করে 
কুঠিয়া বে'ধোঁহলেন দুগ্গম স্থানে । নিজনে ঈশ্বরের নাম করতেন আর 
শ্রবণ করতেন ভাগারথার সঙ্গীত । ১৯৬০ সনে শীতের বরফ গলতেই 
বিষুদাস মহারাজ দুজন শিষ্য সঞ্চেোে করে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন 
তপোবন। স্থির করোছিলেন, তপোবনে গুহাতেই বসবাস করবেন সারা 
বৎসর । তাই প্রয়োজন বোধে জঞালানী কাঠ ও কেরোসিন তেল মজত 
করোছলেন । আবশ্যকীয় খাদ্যবন্ত্ু আনিয়েছিলেন দুই 1শষ্যকে নখচে 
পাঠিয়ে । এমন করে সেপ্টেম্বর মাস শেষ হতেই অক্টোবর মাস এসেছিল । 
সেই সময় তপোবন অঞ্চলে পর্বতারোহীদের আনাগোনা শুরু হয়েছিল । 
সর্বশেষে একদল সামাবরক আঁভযান্রী শশাবর স্থাপন করেছিল তপোবনের 
কাছেই । হঠাৎ একাঁদন আভযান্রীদের একজন বিষুদাস মহারাজের কাছে 
কেরোসিন তেলের অভাবের কথা জানিয়েছিল । সবত্যাগী সন্ব্যাসণ 
বষু্দাস মহারাজ জানতেন--তুষার সামার ওপরে বনবাস করতে হলে 
জহালানী ও খান্াবস্তু না থাকলে সাংবাতক [বপধ'য় ঘটতে পারে। মজৃত 
ভাণ্ডার কমতে শ€র; করলে, আবু হাওয়া খারাপ হলে নখে অবতরণ করে 
কোন কিছুই সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। বিষু্ণাস মহারাজ এসব 
জানতেন । শীতে ও বষয়ি_প্রাকৃতিক দুযোগের মধ্যেও বছরের পর 
বছর আতবাহত করেছিলেন তুষার সীমার ওপরে । সব কিছু জেনেও 
[তান বিনা 'দিধায় প্রাণস্বরুপ জঞালানী কেরোসিন তেল তুলে দিয়েছিলেন 
আঁভযারীদের হাতে । আঁভযান্রীরা আশ্বাস দিয়েছিল, গোমুখেই তাদের 
মজুত ভাপ্ডার রয়েছে । নাচে পৌঁছেই প্রচুর কেরোসিন তেল পেখছে 


৪ ণাঙ্গার কথা 


দেবে তপোবনে । আঁভযানশীরা পরাঁদনই চলে গিয়োছল গোমুখে । তার 
পরাদন, দেখান থেকে সোজা নেমে গিয়োছিল গঙ্গোন্রশ । তপোবনে 
কেরোসন তেল পেশছে দেবার দায়িত্বের কথা বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল 
তারা । এর তিন চারাদন পর তুষারপাত শুর হয়েছিল । তুষারপাতের 
সঙ্চগে সঙ্গে আরমন্ত হয়েছিল সাংঘাতিক তুষার ঝড়। অক্টোবর মাসের 
শেষের দিকটায় এ-ধরনের তুষারপাত ও তুষার ঝড় প্রায় বছরই হয় । বিষু- 
দাস ভ্রেবেছিলেন--এ-ধরনের তুষারপাত ও ঝড় থেমে যাবে দুদিনেই । 
খুবই সামান্য কেরোসন তেল ছিল তারি কাছে । তুষার ঝড়ের দাপট 
কিন্তু অব্যাহত ছিল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, হমশশীতল ঝোড়ো বাতাস, এমন 
মারাত্মক পাঁরবেশে বিষ্ণুদাস হয়তো বা আবচলিত থাকতেন । কিল্তু বিপদ 
হয়োছিল তাঁর শিষ্য দুজনের জন্য । তাদের অনভ্যন্ত পরিবেশ, স্বল্প 
শীতবস্ত্র, নগ্ন পা, এই অবস্থায় গুহার বাইরে বেরুনো সম্ভব হচ্ছিল না। 
জহালানশরু অভাব, তার ওপর বরফ গাঁলয়ে পানশয় ও খাদ্য বানানো 
হয়োছল অসস্ভব। দহব্ল হতে শুরু করোছিল দিনের পর দিন । 
বিষুদাস মহারাজ সাত্য-সাঁত্য ভয় পেয়োছলেন । অবশ্য নিজের জন্য 
নয়। তাঁর শিষা দুজনের নিরাপত্তার কথা ভেবে । তুষার ঝড় বন্ধ না 
হলে গুহার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে শোচনীয় মৃত্যু ঘটবে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে 
গিয়ে । হাত পা অসাড় হতে শুরু করেছিল ইাঁতিমধ্যেই । সমস্ত দেহ 
অসাড় হয়ে ধাবে শেষটায় ॥ ভেবেই হয়তো [শিউরে উঠেছিলেন মারাত্মক 
ভয়ে । নীচে থেকে কোন সাহায্য আসবে না জেনেই ব্যাকুল হয়েছিলেন । 
অবশেষে আত্মরক্ষার জন্য দূজন শিষ্যকে নিয়ে অবতরণ করতে শর করে- 
ছিলেন প্রচণ্ড "তুষার ঝড়ের মধ্যেই । নগ্ন পা, স্বক্প শঈতবস্ত্র, অনাহার, 
অনিন্রায় ক্লাস্ত তিনজন মানুষ বাঁচবার জন্য বুদ্ধ করতে করতে বরফের ঢাল 
বেয়ে নামতে শুর; করোছিলেন | নাচে ভূগনগঞ্গার কাছে পুরনো কৃঠিয়াতে 
রয়েছে নিভরশীল আশ্রয়, পধাপ্ত জবালানী ও খাদাবন্তু । যেমন করে: 
হোক নঈচে পৌীছুতে পারজেই মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া 
যাবে। কিস্তু সাংঘাতিক তুষার ঝড়ের মধ্যে নরম বরফের মধ্যে 
হাবৃডুব খেতে খেতে অবতরণ করেছিলেন । কিছুটা পথ আতক্রম করবার 
পর বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁদের পা দুটো অসাড় হতে চলেছে । তাঁদের 
গাঁত মন্থর হতে মম্থরতর হতে চলেছিল । গোমুখের প্রায় কাছাকাছি এসে 
বিষুদাসের একজন শিষ্য যেন পা হড়কে পড়ে গিয়েছিলেন নরম বরফের 
ওপরেই । কোন কিছু ভাববার পৃূবেই ভয়ে বস্ময়ে বিফুদাস মহারাজ 
দেঁখোঁছিলেন, শিষ্যটি নরুম বরফের ভেতরেই নিশ্চল হয়ে পড়েছিলেন । 
প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তার চোখ মুখ নীল হয়ে গিয়োছল ॥ প্রাণহখন দেহ 
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বরফের ভেতরই রেখে অপর শিষ্কে সঙ্গে করে নিয়ে দ্ুুত নামতে শুরু 
করোছলেন বধ্ুদাাস মহারাজ । সারাদন একটানা অবতরণ করেছিলেন 
তুষার ঝড়ের মধ্যেই । বিকেল হতেই তুষার ঝড়ের দাপট কমতে শুরু 
করেছিল । অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করোছিল চারাদক থেকে । 
সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের তাপমান্রা নেমে যেতে আরন্ত করেছিল। 
অসাড় দেহ টনয়ে 'বঞ্ুদাস মহারাজ শিষ্যকে পথ দোঁখয়ে এগুতে এগুতে 
পৌছে িয়োছলেন একাঁট পাথরের আড়ালে । তুষার ঝড়ের ঝাপটা 
লাগাঁছল না সেখানে । আর এগুতে পারছিলেন না তাঁরা । সেই 
পাথরের আড়ালে বসেছিলেন দুজন । হঠাৎ এক অস্ফুট শব্দে চমকে 
উঠেছিলেন বিক্দাস । দেখোঁছলেন-_ তাঁর শিষ্য পাথরের ধারেই ম্ব্প 
পাঁরসর স্থানটিতেই নিশ্চল হয়ে পড়েছিলেন । তাঁর দেহ নখল হয়ে 
গয়েছিল। চরানিদ্রা় 'নাদ্রুত হয়োছলেন তান | বিফুদাস মহাব্লাজ অবাক 
হয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মমান্ভতিক মতত্যুকে । 

আরো দ্যাদন তুষারপাত হবার পর পারজ্কার হয়েছিল আকাশ । 
রোদ্রের সোনালী আলো ছাঁড়য়ে পড়েছিল চারধারে । ভূজবাসা থেকে 
লালবেহারজা ব্যস্ত হয়োছিলেন। তিনি জানতেন, তাঁর গুরদদেব, দুজন 
[শধ্যসহ তপোবনে অবস্হান করছেন । বহু কণ্টে নরম বরুফের ঢাল বেয়ে 
যাত্তা করেছিলেন তপোবনের দিকে । কিন্তু কাছেই পাথরের আড়ালে দেখতে 
পেয়েছিলেন বিষুদাস মহারাজকে ৷ বিষুদাস দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে 
উপুড় হয়ে বসোঁছলেন পাথরের গায়ে ৷ তাঁর দেহ ঠাণ্ডায় জমে শন্ত হয়ে 
[গিয়েছিল । তার পাশেই একজন শিষ্যের মৃতদেহ পড়েছিল । শিষোর 
মমাঁ্তিক মৃত্যুকে যেন প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠেছিলেন । দহহাত 'দয়ে 
বন্ধ করেছিলেন চোখ দুটো । মৃত্য অন্ধ, কিন্তু সব“ত্যাগন সন্র্যাসণর প্রাণ 
1নয়ে যাবার সময় মৃত্য যেন এসোঁছলেন দু চোখ মেলেই । 


তপোবন থেকে গোমহখ মাইল পাঁচেক দুরত্ব হতে পারে। দরদ 
অনুমান করতে হয় । দগগম পথ বলে সময় লাগে সমস্ত পথ পেরুতে । 
ভূজবাসা থেকে খংব ভোরবেলায় রওনা হলে প্রায় সাড়ে বারোটা বেজে 
যেতো । ঘণ্টা ছয়েক সময় যেতে । অবশ্য ভূজবাসায় ফিরে আসতে সময় 
লাগতো ঘণ্টা চারেক ৷ সম্ধ্যা নেমে আসতেই হিমপ্রবাহ যেন দ্রুত নেমে 
আসতো । স্টোভ জালিয়ে খাবার বানিয়ে ফেলতাম দ্ুতবেগে । খানা 
শেষ করেই বসতাম লালবেহাননীর পাশেই ধ্াীনর আগুনের সামনেই । 
লালবেহারখজশর পাশেই বসতো আর দুজন সঙ্গী ব্রহ্ধচার | গঙ্গার গল্প 
শুনতাম । ভাগীরথীর কথা আর গোমহখ, তপোবন, শিবলিঙ্গ '**লাল- 
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বেহারনজশী এক নাগাড়ে গন্প করে যেতেন । গঙ্গার উৎস গোমুখ । এই 
গোমুখ সুদুর অতগতে ছিল গঙ্গোত্রীতে--ঠিক গৌরাকুণ্ডে । লাল- 
বেহারশজশ এক কথাই শৃনোছিলেন তাঁর গুরুদেবের কাছে। তাঁর গুরহদেব 
হয়তো এই তথ্যই জানতেন । গঙ্গার উৎস সম্পকে এমনি তথ্য প্রচারিত 
হয়োছিল সদর প্রাচীনকাল থেকে | এই গঙ্গার পাঁবন্র উৎস দর্শনের 
উদ্দেশ্যে অতীত যুগের তাঁথযান্নীরা আসতেন । নানা গচ্পের ফাঁকে 
ব্হ্ষচারশ দুজন বলতেন দুঃখ করে--এবার খুবই কম মৃূতির দর্শন 
হয়েছে বাবা! বঝেছিলাম-__গোমৃখের যাত্রী সংখ্যা তেমন হয় নি। 
লালবেহারীজশর আশ্রমে খুব কমই যাত্রী এসেছিল । 

[দনকয়েক ভুজবাসায় আতবাহিত কর্বার পর সেবার আম সঙ্গঈদের 
গনয়ে দায় গিনিতে গিয়েছিলাম সবার কাছ থেকে । লালবেহারশ ও তাঁর 
সঙ্গণ ব্রহ্মচারী দুজনের চোখ মুখ করুণ হয়ে উত্টোছল । এক সময় বলেই 
ফেলোছিল-_তোমরা চারমৃরতি ?তনদিন কাটালে, 'িন্তু সেবা করতে দিলে 
না। এবড় আফশেষ কি বাত । পথ পধণন্ত এগিয়ে দিয়ে লাল- 
বেহারণশ বলোছল হাত ধরে--াফির আওগে ! 

আম হেসেছিলাম--সন্ন্যাসদের এত মায়া ভালো নয় । 

লালবেহারশ কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতেন-_ আম তো সন্নঘসন 
নহ বাবা ! 

_-তবে তুম কি ? 

_-গঙ্গামাঈই কা সেবায়েত । 

_-?ক বলছো ? 

_-সাচ- বাত: ! আম দিনরাত গঙ্গা দর্শন কার, গঙ্গা স্পর্শ করি। 
গঙ্গার জল পান করি প্রতিদিন গঙ্গাজী তো আমার এতো কাছে ! কিন্তু 
গঙ্গা দশশনের জন্য যে সব তীখযাত্রী কঠিন পথ পোরয়ে আসেন, তাঁদেরু 
দূশশন করা, সেবা করার ভেতর 1দয়েই আমাদেরও গঙ্গার সেবা করা হয় । 

থের বাঁকে লালবেহারশীর হাস মালয়ে যায় ॥। আমরা আবার ভাগখ- 
রথবরু পথ ধরে নামতে শুরু করতাম । 

একাঁদনের ঘটনা মনে পড়ে । গক্সোত্রী 'হমবাহের ওপারে নম্দনবন 
থেকে ফিরে এসে শবশ্রাম নাচ্ছিলাম ভুজবাসায় । নাচে লালবেহারঈজীর 
আশ্রম দেখা যাঁচ্ছল ॥। ওপর থেকে দেখেই লালবেহাবী চীৎকার করে 
ডাকতে শুরু করেছিলেন । বাধ্য হয়ে নীচে নেমে গিয়োছলাম । আশ্রমে 
পেশছেই লালবেহারশ চীৎকার করে গালিগালাজ শুর্‌ করে ছিলেন- ক্যা, 
তুম লাট সাহেব বন: গয়া ! লোটাভর চা বানায়া । গঙ্গাজীকি পানিমে 


ডাল দেউঙ্গা। 





গঙ্গার কথা ৬৭ 


আমি বাধা ?দয়ে বোঝাতে চাইছিলাম | লালবেহারশ দারুণ অভিমানে 
বলোছিলেন- তোমাদের চা নিতে হবে না। ইধর বৈঠনে কা জরংরৎ 
নেহশ । ভাগো 'হয়াসে। 

গরম চা ভর্তি লোটা কেড়ে নিয়ে আমরা সবাই ভাগ করে নিয়ে" 
ছিলাম । কাছেই বানানো 'খিচুঁড়, ওকে না জিজ্ঞাসা করেই তুলে নিয়ে 
খেতে শুর করেছিলাম । 

লালবেহারশ তারস্বব্ে চৎকার করেছিলেন--খবরদার, এ খানা খাবে 
না। 

অভিমান ভাঙাতে হয়েছিল ॥ আন্তরিকতার আতিশয্যে মুগ্ধ হতাম । 
গন্ভীর হয়ে লালবেহারশ বলতেন- গঙ্গামায়ীর কাছে এসেছো । তোমাদের 
সেবা করতে দেবে না এ ক্যা বাত- ? ও"র দুচোখ করুণ হয়েছিল-_-দেখো, 
[দন ভর কৌ মার্ত ইধার নেহণী আয়া । 

আরো কতবার গিয়াছে গঙ্গোতী, গোমুখ । গৌরী গঙ্গার উৎস দশন 
করতে গিয়োছি ছুটে । 1গয়োছি অলকানন্দার উৎসের দিকে, পিমল্ডার গঙ্গা, 
মন্দাঁকনণ-_এমান গঙ্গার অজন্র ধারার পথ অনুসরণ করে গিয়েছি 'হিমা- 
লয়ের 'বাভশ্নর স্থানে । সবশেষে ফিরে এসোছি গঙ্গোত্রী । সেই হাস 
হাঁস মৃখ শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজীর, রামানন্দ অবধৃত, সারদানন্দজী, গঙ্গাদাসজঈ 
নরহাঁরি মহারাজ | সবাই হেসেছেন- গঙ্গাময়শর কাছে এসেছো 2 আসবেই 
তো, এই তো সাক্ষাৎ গঙ্গা গঙ্গা মা, স্বর্গগঞ্গা । স্বর্গ থেকে নেমে আসা 
পবিন্র সুরধনশ ! সেবার গোম্‌খ থেকে সোজা নেমে যাচ্ছিলাম গঞ্গোন্রী । 
ভূজবাসার কাছে আসতেই লালবেহারশজশী চীংকার করে ডেকেছিল- নেমে, 
এসো চা বন- গয়া। 

পথ থেকে আশ্রমে নেমে যেতে হবে শ চারেক ফুট । ওপর থেকে৷ 
ইশারায় জানিয়োছলাম নামতে পারবো না, তাড়া আছে, সোজা নেমে 
যাবো গঞঙ্গোনন। 

লোটাভর্তি গরম চা নিয়ে লালবেহারশীজণ তরতর করে চড়াই ভেঙে 
এসেছিলেন-_এ ক্যা বাত, মেরা কসর, বাতাও ? 

-_কুছ নেহণী। লাঁজ্জত হয়ে আবার লোটা নিয়ে নেমে গিয়েছিলাম ॥ 
ওর সঞ্গী দুজন খুব খুশী । বহ্হাদন পরে যেন সেই চিরপারাচিত 
মর্ত এসেছে সেবা করবার সুযোগ দেবার জন্য । ধূুীনর পাশে বসে 
[ছিলাম । অবাক হয়ে দেখোছিলাম ওদের হাঁসমুখ । ওর কি সাধন 
ভজন করেন, জান না। ধর্মশাস্দ পাঠ করেন কিনা জানা নেই ৯, 
৪ 


/$৮ গঙ্গার কথা 


গঞ্চগাকে ভালোবাসেন, আর ভালোবাসেন সেই সব পথযান্রশ যাঁরা গঞ্গার 


উৎস দর্শনের আশা উৎকণ্ঠা নিয়ে ছুটে আসেন দীঘণপথ আঁতিক্রম 
করে। 


|| ৬।। 


ধিসস্জ' ততো গঙ্গা হরো বদ্দুসরঃ প্রাতি। 

তস্যাং বিসংজ্যমানায়াং সপ্ত স্লোতাংস জাঁক্ষরে || 

হলাধদনী পাবন?ী চৈব নালননী চ তখৈব চ। 

তন্রঃ প্রাচীং দিশং জগ- মুর্গঙ্গা শিবজলাঃ শুভাঃ ॥ 
সুচক্ষ£শ্চৈব সীতা চ সন্ধঃশ্চৈব মহানদী । 

1তশ্রশ্চৈতা দিশং জগ্মুঃ প্রতীচীন্তু দিশং শুভা ॥। 

সপ্তমন চাম্বগাতাসাঃ ভগীরথ রথন্তদা । 

বন: পথো ভাবম্তশীত তস্মাত: ব্রিপথগা স্মতা | (রামায়ণ ) 


গঞঙ্গোনীীর মন্দির পোরিয়ে ভাগীরথসর তীরে বসে বসে অজন্্র প্রশ্ন 
জাগে আমার মনে । বৃদ্ধ সন্গ্যাসী নরহরি মহাবাজকে আমার অন্ডুত 
ভালো লাগে । গচ্ছগোন্রীর তিনি প্রাচীন সন্ন্যাস । তাঁর বয়সের সঠিক 
শহসাব আমার জানা সেই । তবে বয়সের ভারে তিনি ন্যজ । বালক- 
সুলভ সারল্য ' তাঁর চোখমহখে । গঞ্গার কথা বলতে বলতে তাঁর দুচোখ 
যেন উজ্জল হয়ে ওঠে ॥। ভাগীরথণীর জলধারা [তান কতকাল ধরে দর্শন 
করেছেন, তব দর্শনের আশা মেটে নি। শীত, গ্রীষ্ম, বষয়ি ভাগীরথসর 
বাঁচন্ররুূপ দর্শন করেন । তাঁর কাছে বসে বসে গঙ্গার কথা শনি । যেই 
গঙ্গা সেই ভাগনীরথশ । একই ধারার নানা নাম । গঙ্গোত্রী থেকে মাঝে 
মাঝেই উধাও হয়ে চলে যান ভুজবাসায়। সেখানে লালবেহারশর আশ্রমে 
দনকয়েক অবস্থান করেন শুধু প্রাতিদিন গোমুখ দর্শন করবার উদ্দেশ্যে । 
ভোর হতেই চলে যান গোমুখ ॥। বরফেব্স গুহার সামনে এসে দাঁড়িয়ে 
থাকেন 'বস্ময়ভরা চোখ মেলে ॥ সেই বশাল গৃহার ভেতর থেকে কলকল 
শব্দে নির্গত হয় উদ্দাম জলরাশি । কোথা থেকে আসে এই জলরাশি, 
কোথায় সেই অফুরশ্ত ভাণ্ডার 2 গৃহার ভেতরে অনেক দর দেখা যায়, 
ভেতর থেকে যেন মৃদু গুরুগুর ধনি । অস্ফুট কণ্ঠে নরহরি মহারাজ 


'শাঙ্গার কথা ৮৯ 


বলেন--পতিত পাবনা গঙ্গা । নীলাভ বরফের গৃহা থেকে নিগত গঙ্গার 
পাব ধারা পবাহিত হয়ে চলেছে অনস্তকাল ধরে । 

গঙ্গার উৎস, গতিপথ সব কিছুরই বিশদ বিবরণ দেখতে পাওয়া যায় 
প্রথম রামায়ণে । রামায়ণের পরেই গঙ্গার বিবরণ দেখা যায় পুরাণে । 
সমস্ত পুরাণের রচনাকাল একই সময় না হলেও তথ্যগত সমন্বয় লক্ষ্য করা 
যায় সবগুলোর মধ্যেই । গঙ্গার সাঁন্ট রহস্য বিদ্তত ভাবে বর্ণনা করা 
হয়েছে বায়ু পুরাণে ও মৎস্য পুরাণে । গঙ্গার গাঁতপথ সম্পকে বায় 
পুরাণে১ লেবা আছে হাজার হাজার পবতশ-ঙ্গ অতিক্কম করে, শত শত 
উপত্যকা, হাজার হাজার বনভূমি ও শতাধক গুহা পেরিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত 
হয়েছে । এই দাীঘ" পথ অতিক্রম করবার পর গঙ্গা অবশেষে পতিত হয়েছে 
দক্ষিণ সাগরে । মৎস্য পুরাণে গঙ্গার দীঘণ গাঁতিপথ সম্পকে" বলা 
হয়েছে-_গঙ্গা, গম্ধবর্ কিদ্নর, যক্ষ, রক্ষ, বিদ্যাধর, উরগ, কলাপ, গ্রামক, 
কি্পুর্ষ, নর, কিরাত, পুঃলন্দ, কুবু, ভারত, পাণ্াল, কোৌলিক, মাগধ, 
ব্রন্দোত্তর বঙ্গ ও তাম্রীলপ্ত এইসব জনপদ পাব করেছে । এই গঙ্গা 
বিদ্ধাচল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে 'মালিত হয়েছে দাক্ষিণ সাগরে । প্রায় 
যোজনখানেক প্রশস্ত পররতশৃঙ্গ দহারা বোন্টত হয়ে অনেকগৃলো শাখায় 
'বিভন্ত হয়েছে গঙ্গা । এই শাখাগুলোর 'বাঁভন্ন পাঁরুচয় বুয়েছে। অন্য 
যে কোন পরিচয়ই থাকুক না কেন, মূলতঃ এগুলো গঙ্গা নামেই 
পারিচিত। 

বাভম্ন পৃরাণেও গণ্গার কথা লেখা আছে, গঙ্গার মাহমা বণ“না করা 
হয়েছে বিশদভাবে । বায় পুরাণে ৪৭ অধ্যায়ে ও মৎস্য পুরাণে ১২১ 
অধ্যায়ে “গঙ্গা অবতার" বর্ণনা করা হয়েছে একই ভাবে । বণণনা প্রসঙ্গে 
গঙ্গার উৎস, গাঁতপথ ও ভৌগোলিক পপ্রিবেশ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে । গগ্গার উৎস ও আঁন্তম গাঁতি সবপ্রথম লক্ষ্য করা গিয়েছিল 
রামায়ণের বালখণ্ডে । মহাভারতের বন্পবে" রামায়ণের কাহনধরই 


১, বায়ু পুর্রাণ ৪২ অধ্যায় পৃঃ ৩৪-৩৮ 
** মৎস্য প্রাণ ১২১ অধ্যায় পৃঃ ৩৬০ 
৩. ভাগবত পুবু।ণ ১৭ ও ৪২ অধ্যায় । 
বায় পুরাণ ৪২, ৪৭ ও ৯২ অধ্যায় 
মৎস্য পুরাণ ১০ ও ১২১ অধ্যায় । 
বব পুরাণ ১৭ অধ্যায় । 

মাকণ্ডেয় পুরাণ ৯০ অধ্যায় । 
ব্রহ্গবৈবর্ত পুরাণ ১১ অধ্যায় । 


৬০ গঙ্গার কথা 


সংক্ষিপ্তসার দেখতে পাওয়া যায় । পুরাণে বার্ণত “গঙ্গা অবতার” অবশ্য 
ব্লামায়ণের কাহিনশর অনুরূপ বলা চলে না। কোন কোন তথ্যাবদ মনে 
করেন, রামায়ণ রচিত হয়োছিল মহাভারতেরও পূর্বে । পুরাণ অবশ্য 
রামায়ণ মহাভারতের পরুবর্তকালের রচনা । 


'গঙ্গা অবতার" বর্ণনার শুরুতেই উদ্লেখ করা হয়েছে হমালয় পরত 
মালা ও তার উত্তরে হেমক্‌ট পবতমালার কথা । গঙ্গার উৎস এই 1হমালগ্র 
ও হেমক-ট পর্বতমালার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জাঁড়ত । বায়ু পহরাণে এইসব 
পবণতগ্রালার ভৌগোলিক পরিবেশ ও অবস্থানের কথা [বিশেষভাবে উহ্লেখ 
করা হয়েছে । হমালয় পর্বতমালার পার্খদেশে কৈলাস নামে এক বিশাল 
পর্বতমালা অবাঁন্থত রয়েছে । এই পবণ্তমালার পাদদেশে শরৎকালীন 
মেঘের মতো বর্ণাবাঁশষ্ট পাঁবন্ন স:খশশীতল জল উদ্ভূত হয়েছে । সেই 
পাবত্র জল সত হয়ে মন্দা নামে পবিত্র জলাধারের সং্ট হয়েছে । এই 
পাব জলাধার মন্দা হতেই উত্তৃত হয়েছে শুভ প্রদায়িনী মন্দাকনশ নামে 
ব্য নদ । দিব্য নদীর তীরভাগে স্ট হয়েছে এক বৃহৎ মনোরম 
নন্দনবন । পুরাণকারের বর্ণনা অনুসারে মনে হয় কৈলাস পধণতের 
1হমশনতল স্বচ্ছ জলের প্রত্রণ থেকেই উৎসারিত জলধারা ঢালু পথে 
প্রবাহত হয়ে সাণ্ত হয়েছে একাঁট সহঙ্দশ্য হদে। সেই হদের নাম 
মন্দা । মন্দা থেকেই 'নগত হয়েছে পান মন্দাকিনন নদী । 

বত"মান ভূগোলে অবশ্য কৈলাস পবণতমালায় মন্দা নামে কোন হুদ বা 
মণ্দাকিনী নদীর দশ'ন পাওয়া যাবে না। ভবে কোন কোন ভ্‌গোল 
শবজ্ঞানী মন্দাকিনী নদীকে জউ- চ্যু বলে মনে করেন । কৈলাস পবতের 
পাদদেশ থেকে তিনটি ধারা প্রবাহিত হয়েছে । সেই জলধারাগুলোর নাম 
যথাক্রমে ল্বা চ্যু, উমা চ্যু ও জঙ- চ্যু। জঙ- চ্যু গোঁরী কুণ্ড থেকে নিত 
হয়েছে । এই গোরুশকুণ্ডই কৈলাস পবতের পাদদেশে অবাচ্থিত । মন্দা' 
হুদাঁটি যথাথথই গৌরাীকুপ্ড কিনা এ তথ্য জানা যায় নি। কৈলাসের 
পাদদেশ থেকে প্রবাহত ধারা তিনটি সবশেষে মালত হয়েছে" রাক্ষন 
তালে । 

কৈলাস পর্বতমালার পূর্ব-্উত্তর 1দকে চণ্দ্রপ্রভ নামে রত্রসংশ্লভ গিরি 
রয়েছে । এই গারর পাদদেশে অচ্ছেদা নামে দিব্য সরোবর বরাজিত | 
এই সরোবর থেকেই প্রবাঁহত হয়েছে অচ্ছেদা নামে এক 'দবা নদী ॥ এই 
নদীর তরে চিন্তরথ নামে একাঁট বন রয়েছে । বতণ'মান ভূগোল বিজ্ঞানীরা 
ণ্দ্রপ্রভ পর্বতকে কাঙ্ীলঙ কাঙ-র পরত বলে মনে করেন। এই 


"গঙ্গার কথা ৬১ 


পরবতের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে সাঙ.পো বা ব্গপাত্র নদ । অচ্ছ্দো 
সরোবরের সঠিক ভৌগোলিক অবস্হান সাঁতকভাবে নধাঁরিত হয় নি। 
তবে কৈলাসের উত্তর পূর্বে অবশ্হিত লা কাঙউইসংসো নামে হুদের কথা 
মনে পড়ে । অচ্ছেদা সরোবরকে কোন কোন পুরাণে পাঁবত্র সরোবর বলে 
উচ্লেখ করা হয়েছে । 

কৈলাস পরতের দাক্ষিণ পূবে অবাস্থিত সযণপ্রভ পরত ॥ সেই 
পব্তের পাদদেশে লোহত নামে সরোবর রয়েছে । সেই দিব্য সরোবর 
থেকেই উদ্ভতে হয়েছে লোহত্য নামে পাঁবর নদ ॥। লোহত্য নদ িশোক 
মামে রমণনয় বনের পাশ দিয়ে প্রবাহত হয়েছে । 

বত'মান ভৌগোলিক পাঁরবেশ অনুযায়ী সয্্রভ পব্তের বতমান 
নাম পুনরুদ্ধার করা যায় নি। তবেকৈলাস পবতমালার দাক্ষণ পূবে 
নচেন থাওংলা পবতমালা । এই পবণতমালার পাদদেশে নামচেবারোয়া 
পবত৪ । নাম-চেবারোয়া পরণতের পাদদেশ থেকে লোহত্য নদ উৎপন্ন 
হয়েছে । পুরাণ অনুসারে লোহিত্য নদই ব্রহ্গপুত । লোহত সরোবরের 
আন্তত্ব অবশ্য বর্তমান ভূগোলে খজে পাওয়া যায় না। 

কৈলাস পবর্তের দক্ষিণে বৈদন্যতাঁগার ॥ তারই পাদদেশে অবাঁ্হত 
িদ্ধসেবিত পবিত্র মানস সরোবর । এই মানস সরোবর থেকেই প্রবাহত 
হয়েছে সরষূ নদী । সরধং নদীর তারে অবাঁচ্হত বৈজ্বাজবন৫ | বৈদহ্যত- 
গারির বর্তমান নাম গুরলামান্ধাতা৬ পবত। এই পবণতের পাদদেশ 
থেকেই নিগণত হয়েছে সাউলেজ নদী বা শত্রু নদী । শতদ্রু ও সরষ;, 
এই দ্টি নদীর কথাই লেখা আছে খশ্বেদে ॥। এই নদশ দুটির উচ্েখ 
দেখতে পাওয়া যায় শবাভন্ন পুরাণে । খশ্বেদে সরযু অত্যন্ত 'বখ্যাত 
নদী । সোঁদক দিয়ে শতদ্রুর পারচয় খঃবই সামান্য । খগেহদে বর্ণিত 
সরষ্‌ নদীর প্রাধান্য থাকলেও মানস সরোবর থেকে ির্গত এই নদীর 
গাঁতপথ কিস্তু আধাাীনক ভ্‌গোল বিজ্ঞানে খংজে পাওয়া যায় না। 

কৈলাস পবতের পশ্চিম প্রান্তে অবাস্হিত মেঘাকার শ্লরীমান পব্ত। 
সেই পবত শত সংখ্যক হেমশবঙ্গ দ্বারা শোভিত । এই 'গিরর উপরভাগে 
ধূমলোহত পরত অবস্হিত । শৈলদা নামে সংদতশ্য সরোবর এই পবরতের 
পাদদেশে উৎপন্ন হয়েছে । শৈলদা সরোবর থেকেই নিগত হয়েছে শৈলদা 


৪, নামচেবারোয়া পবতি--২6,৪৪$ ফুট । 

৫. বৈভ্রাজবন--অলকাপুরগর সাম্নকটে অপরুপ উপবনের নাম বৈভদ্রাজবন । 
( মেঘদৃত- উত্তর মেঘ ) 

৬. গ:রলামান্ধাতা--২৫,৩৫৫ ফুট । 


৬ গঙ্গার কথা 


নামে দিব্য নদী । এই নদীর তীরে সরভূ নামে স্বর্গীয় বন বিরাজত। 

কৈলাস পবতের পশ্চিমে বিশাল কারাকোরাম পবণ্তমালা । শ্রশমান 
পর্বত সম্ভবত কাশ্মীর 'হমালয় অণুলের কোন পর্বত ?শখর হওয়াই স্বাভা- 
বক । ধূম্রলোহত পবণ্তের বতমান নাম নাঙ্গা পরত । শ্রীমান 
পব্তের পাদদেশে সদশ্য হদের অবস্হান সম্পকে সঠিক তথ্য খ*জে 
পাওয়া যায় না। তবেকোন কোন ভ:গোল বিজ্জানশদের মতে শৈলদা 
সরোবর কাশ্মীরে অবাস্থত উরাল হুদ ছাড়া আবু কিছুই হতে পারে না। 
উরাল হদের পারমাণ প্রায় ৪৪ বগণমাইল ॥ এই হুদ থেকেই নিগত 'ঝলাম 
নদশ 1সহ্ধ নদের সঙ্গে যুন্ত হয়েছে । সেই সিন্ধু নদ সমহদরে পাঁতিত 
হয়েছে ॥ ঝলামের গতিপথের সঙ্গে পুরাণে বাত শৈলদা নদীর গাতি- 
পথের পাঁরপহ্ণ মিল নেই। 

কৈলাস পবতের উত্তরাংশে অবাঁচ্ছত মঙ্গলময় প্রাণী ও ওঁষাঁধপূর্ণ 
গৌর পব্ত। এই পর্বতের গান্রদেশ হরিতাল বর্ণ, শঙ্গগাঁল হিরণ্ময় । 
গৌর পবণতের পাদদেশে কাণ্চনকণাযুস্ত বালুকাময় দিব্য সরোবর রয়েছে। 
সেই সরোবরের নাম ধিদ্দহসর বা বশ্দু সরোবর । রাজা ভগশরথ বিন্দু 
সরোবর তীরে উপাঁস্থৃত হয়োছিলেন । সেখানে তান দশর্ঘ তপস্যা 
করোহলেন গঙ্গাকে তুষ্ট করবার জন্য । সাধনায় 'সাদ্ধলাভ করেশছলেন 
তান । গঙ্গাদেবশ শত্রপথগা প্রথম সেই স্থানে প্রাতন্ঠিত হয়োছিলেন। 
দেবী সোমপাদ থেকে প্রসূত হয়ে সপ্তধা ভিল্নাকারে প্রবাহিত হন । আকাশে 
রান্রযোগে নক্ষত্র মণ্ডলের সমীপে যে উজ্জল ছায়াপথ প্রতীয়মান হয়, 
1তিনই দেবস 'ন্রপথগা, তাতেই স্পম্ট হয়োছিল সরোবরু৮ । 

কৈলাস পবতের উত্তরাংশে অবস্থিত গোর পবতের সাঠক বর্তমান 
ভৌগোলিক অবস্থান নিধরিণ সহজসাধ্য নয়। তবে কৈলাস পবরতমালার 
উত্তব্রাংশে অবাস্থিত পবণতমালার নাম আ'লিঙ- কাঙরা ॥। তারও উত্তরে 
সুদণর্ঘ কুয়েনলহন পবণতমালা ॥। কৈলাস ও এই পবণতমালার মধ্যবতঁ 
অণ্লে অবাঁস্থৃত তিব্বতের প্রশস্ত মালভূম ॥। বায়ৃপরাণ ও মৎস্য পুরাণে 
গঙ্গার উৎপাত্ত স্থল ও তার নিকটবত অণুচলের ভৌগোলিক পারিবেশ 
বণনা করা হয়েছে । রামায়ণে বার্ণত গঙ্গার উৎসের পারচয়ের সঙ্গে 
খুবই সামান্য সাদংশ্য রয়েছে বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণে । রামায়ণের 
যুগের সঙ্গে পুরাণের যুগের ব্যবধান দীর্ঘ । তাই হয়তো রামায়ণে 
বর্ণিত গঙ্গার ভোঁগোলিক অবস্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় কালের পরিবর্তনে 
দীঘ* ও 'বস্তারিত হয়েছে । 


৭. নাঙ্গাপর্বত--২৬,৬২০ ফুট । 


গঙ্গার কথা ৬৩. 


ভূগোল 'বজ্ঞানীরা মনে করেন, পামশর মালভূমি থেকে শুর করে 
সুদূর অতশত যুগের বরফের আঁবচ্ছিল্ন ধারা ঢাল পথে দীক্ষণ দিকে 
প্রবাহত হয়েছিল । এই প্রবহমান ধারা 'হমালয় থেকে কারাকোরাম 
পধন্ত প্রসাঁরত হয়েছিল । তুষার যুগের প্রভাবে বরফের এই আঁবাচ্ছিন্ন 
ধারা বিভিন্ন পবতমালার উচ্চ অণ্চল থেকে অবতরণ করেছিল ঢালু 
অণ্চলে । অপেক্ষাকৃত্ত সমতল উপত্যকায় সাণত হয়োছিল বরফের ধারা । 
পরে সেখান থেকে উপচে পড়া বরফ আরো ঢালু অণুলে প্রবাহত 
হয়েছিল । ক;লক্রমে বিভন্ত হয়েছিল এই আঁবাঁচ্ছন্ন বরফের ধারা । সেখান 
থেকেই অপেক্ষাকৃত ক্ষীণধারাগুলি প্রবাহত হয়েছিল উত্তর পশ্চিম থেকে 
দাক্ষণ পৃবে তিব্বতের মালভূমর ওপর দিয়ে । এই অণ্চলের পরত 
মালার মধ্যে অন্যতম-_তাওলা, আিঙ কাউরা, নিচেন- থাঙংলা ও 
গনুরলামান্ধাতা । এই পর্বতগ্যালর শিখরদেশ থেকে নেমে আসা হিমবাহের' 
বরফ সাত হত ঢাল উপত্যকায় । এমাঁন করেই তুষার ক্ষেত্রে পাঁরিণত 
হয়োছিল তিষ্বতের 'বশাল ভীম । তুষার বৃগের সমাপ্তির অব্যবাহত 
পরে মালভূমি উচ্চ উচ্চ স্হান থেকে তুষার অপসৃত হলেও, অপেক্ষাকৃত 
ঢাল; অংশে সাত ছল দীর্ঘকাল ধরে । কাল পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
ঢাল তুষাবু ক্ষেত্র গলে জলাশয়ের সন্ট হয়োছল । ভূগোল শবজ্ঞানরা 
1[তব্বতের মালভীমতে অনেকগৃলো হুদের অবস্হানের কারণ নির্দেশ 
করেছিলেন । 

রামায়ণ, মহাভারত ও পোঁরাণিক যুগের বিশাল ভৌগোলিক পার” 
সীমার মধ্যে অবস্হিত জম্বহদ্বীপ--মহীন ধাঁষদের কাছে কিন্তু অপারাঁচত 
[ছল না। সেকালে মেরু পরত ও তার সংশশ্রষ্ট পবতমালা ছাঁড়য়েছিল 
চতুর্দিকে |* বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণে এই পবতমালা ও তিষ্বতের! 
মালভূমি অণ্ুলের গিবশদ াববরণ দেখতে পাওয়া যায় । তিব্বতের মাল- 
ভূমি--পূর্ব-পাঁশ্চমে দীর্ঘ । এই মালভহমিকে মোটামুটিভাবে বেণ্টন 
করেছে যেসব পবণতমালা, সেগ্যাল বশাল প্রাচীরের সষ্টি করেছে । 
হিমালয়ের বিশাল প্রাচীরের উত্তরে লাডাকি 'গারিশ্রেণী । লাডাকি গরি- 
শ্রেণীর অন্তভুন্তি উচ্চ প্বতশিখর গুরলামান্ধাতা। এই পবণতমালায় 
আরো পঁ"াচশাঁটি উচ্চ পর্বতশহঙ্গ রয়েছে । তার মধ্যে একটির উচ্চতা 
২৩৬০০ ফুট, দুটি ২২০০০ ফুট উচ্চতাবশিগ্ট ; তেরোটা ২১০০০ 
ফুটেরও বেশী । বাকৰ পাঁচাঁটির উচ্চতা ২০,০০০ ফুটেরও বেশী ॥ নিচেন- 
থাঙ-লা পর্বতমালার উত্তরে আঁলঙ€ কাঙার পরবতমালা । এই পবতশ 


ক মানাচর 
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মালার সব্বোঁচ্চ শৃঙ্গ আলিঙ: কাঙাার (২৪০০০ ফুট )। অন্যান্য পর্বত- 
শঙ্গগুলির উচ্চতা ও ভৌগোলিক অবস্হান ও সংখ্যা সাঠিকভাবে জানা 
যায় নি। তিষ্বতের মালভূমির সব" উচ্চ গ্রিবিপ্রাচশীর মৃলতঃ কারা- 
কোরাম পর তশ্রেণীর শেষে পৃব উত্তর অংশ । তারও উত্তরে কুয়েনলুন 
পবতমালা । তুষার যুগে আিঙ- কাঙরি, ীনচেনথাঙ-লা, দুই পবণত- 
মালার মধ্যব্ড৭ উপত্যকায় প্রচণ্ড ঠ।গ্ডায় তুষার সত হয়ে হদের সষ্টি 
হয়েছিল । তেমান লাডাকি পবণতমালা ও কৈলাস পব তমালা থেকে 
তুষার নয় উপত্যকায় সণ্টিত হয়ে হদের সৃশ্টি হয়েছিল সদর অতঈত 
যুগে” । সেইসব হুদ সৃষ্টির কারণ হিসাবে বর্তমান ভ্‌গোলতত্ীবিদ 
মনে করেন 87106111179 ০1 01901: 10051 1915৬190951 5০০০9199 
০০1 ০01 0 9100191.--4110071170101, 


প্রাচীন যুগের পাঁচটি বিখ্যাত হুদগুলির মধ্যে মন্দা, অচ্ছেদা, 
শৈলদা ও বন্দু সরোবরের ভৌগোলিক অবস্হান বত"মান মানচিত্রে দেখতে 
পাওয়া যায় না। কিস্তু অপর উল্লেখযোগ্য হুদ মানস সরোবরের ভৌগোলিক 
পাঁরবেশ, অবস্থান কিন্তু বর্তমান মানচিত্রে সুশ্দরভাবে চিহিত রয়েছে । 
ব্লামায়ণ ও মহাভারতের যৃগেও এইসব হুদ হয়তো মন্ধ্রষ্টা খাঁষদের কাছে 
অত্যন্ত পরিচিত ছিল । তথ পাঁরক্রমায় তাঁরা এইসব দূগম অণ্ল 
দশশন করতেন । পরবতশীকালে সুর অতাঁতের ব্যবধানে হর্গুলোর 
অস্তিত্ব পৌরাণিক যুগেও বিপন্ন হয়ান। বর্তমান ভূগোলতত্ববিদগণ 
মন্দা, অচ্ছেদা ও শৈলদার বর্তমান পাঁরচয়পন্র সংগ্রহ করবার চেষ্টা 
করেছেন । কিন্তু বিশ্দু সরোবরের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান খ*জে বার 
করা দুঃসাধ্য হয়েছে । পৌরাণিক ভূগোল অনুসারে বন্দ; সরোবর 
[তিব্বত অণ্চলেই অবাস্থিত ছিল । বায়ু পুরাণ৯ ও মৎস্য পুরাণে বন্দু 
সরোবরের ভৌগোলিক পরিচয় থেকে এই ধারণাই প্রমাণিত হয় । বিন্দু 
সন্বোবরের ব্যংপত্তিগত অর্থ বন্দ বিন্দু জমানো জলের হৃদ ॥ প্রাচীন 
তথ্য অনুসারে দেবী ভ্রপথগা মহাদেবের জটাজালে আবদ্ধ হয়েছিলেন । 
অথাৎ গঙ্গার ধারা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ঘননভ:ত হয়ে তুষারকণা রৃগে আবদ্ধ 
হয়েছিল । উচ্চ পবণ্ত শিখরে জমানো বরফের ধারা (হিমবাহ ) অবরুদ্ধ 
হয়োছল । তুষার যুগের জমানো বিশাল তুষারভূমি পরবতশীকালে 
গলতে শুরু করেছিল । তখন হিমবাহ অঞ্চলের বরফ পবতশঙ্গের গা 
বেয়ে তিনাদক দিয়ে শুর করেছিল অবতরণ করতে । গঙ্গার এই ন্িপথ- 
“গাম অবতরণের নাম ভ্িপথগা । তুষার অণলের তুষারগলা জলরাশি 


গঙ্গার কথা ৬৫ 


বিশাল উপত্যকার বেম্টন ভেদ করে খধজে বার করেছিল বাহিগণ“মনের 
পথ । এই প্রাকাতিক দুঘণ্টনাকে সম্ভবতঃ মহাদেবের জটাজালে আবদ্ধ 
প্রিপথগা গঙ্গার অবতরণ বলে মনে করা হয়েছিল। মহারাজ ভগশরথ 
দীর্ঘপথ আতক্রম করে পেশছেছিলেন দুগণম স্হানে (বিদ্দ সরোবর )। 
তিনি হয়তো সেখানে গঙ্গাবতরণের বিস্ময়কর ঘটনার পষবেক্ষক মাত । 
তাঁর এই দুগণম অণুলের সন্ধানের উদ্দেশ্যে দীঘ* পদযান্লার মধ্যে কঠোর 
সাধনা এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়াকে সাধনায় 'সাদ্ধিলাভ বলে মনে করা 
হয়েছিল । অতাঁত ধুগের মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা খইজে 
না পাওয়াকে দৈবব ও আসরিক শান্তর প্রভাব বলে বিশ্বাস করতো । 
হিমালয়ের বিশালতা ও তার অপরুপ সৌন্দ্য' সবক্ষেত্রেই মানুষের মনকে 
আহচ্ছল্ল করে রাখতো । তাই প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোকে অগ্রাকাতিক বলে 
ভাবাই স্বাভাবিক বলে মনে করতো । বন্দু সরোববরের অবষ্হান নিয়ে 
ভূগোল 'বিজ্ঞানপরা নানা প্রশ্রের সম্মুখীন হয়েছেন ॥। বিন্দু সরোবরের 
আঁষ্তত্ব নিয়েও কারো কারো মনে নানা প্রশ্ন জেগেছে । সেসব প্রশ্নের 
সঠিক জবাব হয়তো বা নাও পাওয়া যেতে পারে । তব সদর অতগত 
যুগের মন্তরদ্ুষ্টা খাঁষদের বিশ্বাসকে উীঁড়য়ে দেওয়া যায় না। 


গৌর পরতের সংবর্ণময় শুঙ্গ যাকে আলিঙ: কাঙাটীর পৰবতমালা বলে 
মনে করা হয়, তারই পাদদেশে অবস্হিত বন্দ; সরোবরু । সদর অতাঁত 
যুগে, হয়তো বা তুষার যৃগের অব্যবহিত পরে-তাঙংলা, কৈলাস, 
আিঙ কাঙর্রি ও নিচেনথাঙলা পরবতমালা থেকে নেমে আসা তুষার 
সণ্িত হয়েছিল পরবতমালার পাদদেশে । সে যুগের সেই তুষারধারা 
কালক্রমে অবলীপ্তর পথে গলতে শুরু করেছিল । সেই বরফগলা জল 
সণ্চিত হয়ে জলাধারের সূষ্টি করেছিল । সে যুগের হিমবাহের প্রান্তিক 
গ্রাবরেখার পাথরগযলো জমে প্রাকৃতিক বাঁধের সচ্টি করেছিল হয়ভো । 
ফলে বরফগলা জলের ধারা অবরদ্ধ হয়ে সৃছ্টি করেছিল অপরূপ হদেরু। 
তিব্বতের মালভূমির প্রায় সমস্ত অংশেই তুষার যুগের চিহ বত'মান। 
বিন্দু সরোবর সৃষ্টি পবের ইতিহাস থাকা সম্ভব নয় । কালের পাঁরবত“নে 
সেই হৃদ িশ্চিহ হওয়া অসম্ভব বলা চলেনা । [তিব্বতের বিস্তগ৭ 
মালভযমর ভ-প্রকৃতি পযবেক্ষণ করে ভূগোল বিজ্ঞানীরা দেখেছেন-_- 
সেই অণ্লে তুষার যুগের পরবর্তীকালে অনেকগুলো হুদের সৃষ্টি 
হয়েছিল । সেই সব হৃদের অনেকগহলোই লযপ্ত হয়ে গিয়েছে 1১০ 

বন্দু সরোবর থেকে নিত জলধারা দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছিল 
পার্বত্য অণ্চল দিয়ে । সেই প্রবাহ কখনো বা প্রস্তরময় অংশ দিয়ে 


৬৬ গঙ্গার কথা 


প্রবাহিত হবার সময় ভগভে" প্রবেশ পথের সৃষ্টি করেছিল । কোন কোন 
পুরাণে অগ্ঃশখলা নদণীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। 

কারো কারো ধারণা, বিদ্দ সরোবর হিমালয় পবতমালার মধ্যেই 
অবস্হিত ছিল। তৃষারয,গে গঙ্গোত্রশ হিমবাহ সংখশী পধন্ত প্রসারিত 
ছিল। গঙ্গোতী থেকে সুখগ পথন্ত ভাগখরথধর ধারা বস্তৃতঃ হিমবাহ 
উপত্যকার ওপর 'দিয়ে প্রবাহত। সৃখশর একপাশে গিরিশিরার ওপরে 
ঝুলভ্ত উপত্যকার চিহ বতর্মান। গঙ্গোত্রীর সামান্য নচে পাটাঙ্গনায় 
গ্লৌসয়াল পেভমেণ্টের অবস্হান আজও দেখতে পাওয়া যায়। জাঙ:লা 
থেকে ঝালা পর্যন্ত উপত্যকা প্রশন্ত হয়েছে । সহখীর নীচে থেকে 
অতাত যৃগের হদের স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায় । 


খগ্বেদের কোথায়ও গঙ্গার উৎস সম্পকে কোন কিছুই লেখা নেই। 
রামায়ণেই সর্ব প্রথম গঙ্গার উৎসের কথা দেখতে পাওয়া যায় । গঙ্গার 
উৎসের কাহন হয়তো বেদেরও প্‌বে আর্যদের কাছে জ্ঞাত ছিল । 
সম্প্রাত পননায় বিংশ আম্তজ্ীতক নৃতত্ব কংগ্রেসে অধ্যাপক জি. আর. 
শর্মা গাঙ্গেয় উপত্যকা সম্পর্কে একটি নতুন আলোকপাত করেছেন । তিনি 
গাঙ্গেয় উপত্যকার কিছু কিছু অংশ খনন করে ৮০০০ বংসর পূবেকার 
সভ্যতার নিদশ“ন পেয়েছেন ।৯৯ সেকালে ভারতীয়রা গাঙ্গেয় উপত্যকায় 
ধানের চাষ করতো । কারণ চাল তাদের মুখ্য খাদ্য ছিল। 

ধগ্বেদে সপ্তসিন্ধূর কথ বারবার বলা হয়েছে । কেউ কেউ বলতে 
চেয়েছেন সপ্তাসিন্ধত অথাৎ সিদ্ধ; ও তার পাঁচটি শাখানদণ ও সরস্বতী নদী । 
কিন্তু পরবর্তএকালে সপ্তসিন্ধয বলতে সাতটি পাবিত্র নদীর কথা বলা 
হয়েছে । 


গঙ্গা চ যমুনা চৈব গোদাবর সরম্বতী 
নমদা, সন্ধা, কাবেরণ জলাম্মন সালধম কুরু || 
হম্দদের পৃজা পাব্ণের শুরুতেই সপ্তনদীর পবিত্র জল দিয়ে 
আচমন 'বাধি প্রচালত রয়েছে আজও । 
বোদ্ধ যৃগের নদীর মধ্যে সরস্বতী, শ্রদ্ধা (সিহ্ধ;র অন্তর্ণত শাখা- 
নদী ) ব্যতীত গঙ্গার কথা বল। হয়েছে । বৌদ্ধ যুগের পণ্ডিতগণ বসম্ধবনদ 
ও তার উপনদী শাখা নদশ মোট পনেরো টির পারিচয় জানতেন। বৌদ্বগ্রন্থে 
সাতাঁটি পবিত্র নদীর নাম উচ্লেখ করা হয়েছে । 
ন গঙ্গা বমূনা বপি বা সরস্বতনী 
নিয়গাভ ফিরাবতী মাহীবাপি মহানদী ॥। 


গঙ্গার কথা ৬৭ 


বোদ্ধগ্রস্থে গঙ্গার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া হয়োছিল । বৌদ্ধগ্রন্থে গঙ্গার: 
বিভিন্ন ধারার উজ্লেখ করা হয়েছে । 
মহাগঙ্গা, সাঁদনা গঙ্গা, লো হয়া গঙ্গা 
আরাত গঙ্গা, পরমাবতী গঙ্গা, মধু গঙ্গা ॥ 
প্রান গঙ্গা ও তার উনিশাঁটি শাখানদীর উজ্লেখ করোছিলেন। যাঁদও 
পা্গা ও বসন্ধ; ভারতের দশঘণতম নদী, িম্তু গঙ্গানদীকে অপরের তুলনায় 
দীর্ঘতম নদী বলা হয়েছে । প্লানর পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, গঙ্গা কোন 
নার্দঘ্ট উৎস থেকে নত হয়ে প্রবাহত হয়েছে নীল নদের মতোই । 
অপরের মতে, গঙ্গা কোন পর্বতগূহা বা ফাটল থেকে নর্গত হয়ে উনিশটি 
ধারায় প্রবাহত হয়েছে বাভন্ন দেশে । প্রিনির বর্ণনা অনুসারে নদ৭- 
গুীলর নাম । 


এরাম্লোবোয়স যমুনা নদী 
কসগাস কোঁশিকি 
সোনাস- শোন 
কণ্ডোবেটাস গণ্ডক 


'প্লানর সমসামায়ক কোন তথ্যাভজ্ঞের মতে, গঙ্গা কোন ঝরণা থেকে 
প্রচণ্ড গজণন করতে করতে আত্মপ্রকাশ করোছিল। তারপরই সেই জল- 
ধারা অসমান খাড়া পাথরের ওপরে ঝাঁপয়ে পড়তে পড়তে কঠিন প্রস্তর 
ক্ষয়ে ক্ষয়ে 'নয়াভমখে প্রবাহিত হয়োছিল গভনর খাদের সষ্টি করে।। 
1নয়ভূঁমতে প্রবাঁহত হবার পরবে একাঁট হুদের সংগ্টি করে প্রবাহত 
হয়েছিল সমভমিতে । এইভাবে প্রায় আট মাইল পথ প্রবাহত হবার পর 
গড়ে একশো স্টাঁড়য়া বিস্তার 'বাশষ্ট প্রায় একশো ফুট গভীর হয়ে গঙ্গা 
আঁস্তম গাঁতপথে প্রবেশ করেছিল অনেক দেশ ভ্রমণের পর পর । বিদেশীদের 
দৃষ্টিতে গঙ্গার স:খ্টি ও আঁন্তম গাঁতিপথ আলোচনা করলে মনে হয় রামায়ণ 
মহাভারত ও পুরাণের অস্পছ্ট ঁচন্র বিদেশীদের মনের মধ্যে স্থান পেয়ে" 
ছিল । 


৮. বশ্দুসর/বিদ্দু সরোবর 
অস্তুতরেণ কৈলাসং শিবং সবেশীষাঁধং গিরিম- ॥ 
গোর্তু পর তাশ্রেচ্ভং হরিতালময়ং প্রতি ॥। 
হিরণ্যশঙ্গঃ সুমহান দিব্যোষধিময়ো গিরিও | 
তস্যপাদে মহাদ্দব্যং সরঃ কাণ্ুন সাল্মভম- |1 
রম্যং বন্দসরো নাম যর রাজা ভগশরথঃ | 


৬৮ গাঙ্গার কথা 


গঙ্গাথে স তু রাজার্ধরুবাস বহৃলাঃ সমাঃ ॥। 
মৎস্য পুরাণ । ১০১ অধ্যায় । 
অস্তুত্তরেণ কৈলাসচ্ছিব সবেণীষধো গার ।। 
গোঁরনামা গিরিস্ত হরিতালময়ঃ শুভঃ 
হরণ্যশ-জগ সৃমহান দবো মণিময়ো গিরিঃ | 
তস্য পাদে মহাঁদিব্যং শুভং কাণ্চন বালকাময় । 
রম্যং বন্দুসঞো নাম যন্ত্র যাতো ভগপীব্রথঃ ॥। 
বায়ু পুরাণ । ৪২ অধ্যায় 
৯, তিব্বতের মালভূমিতে তেইশটি হুদ বতমান । এই হুগলি 'বাভন্ন 
উচ্চতায় অবাস্থিত। পাঞ্জাব হিমালয়ের উত্তরে তিনাট হৃদ । 
সো মোরারি--আয়তন--৪৬ বর্গ মাইল । 
উচ্চতা--১৫০০০ ফট 
সো কাইগার-__উচ্চতা ১৫৬৯০ ফট 
সো কার-- উচ্চতা ১৫৬৮৪ ফু 
নেপাল হিমালয়ের উত্তরে দট হুদ গাল-গ? ৎসো--আয়তন ৪০ বর্গমাইল 
উচ্চতা--১৫০০০ ফ;ঃট 
ংসোমো ন্রেতুউ---আয়তন ৪০ বর্গমাইল 


উচ্চতা--১৪০০০ ফুট 
আসাম হমালয়ের উত্তরে একটি-_ নারা ইয়ংসো 


দক্ষিণ তিদ্বতে িনাট হুদ মানস সরোবর-_-আয়তম ২০০ বর্গমাইল 
উচ্চতা--১৪৯০০ ফট 

রাক্ষন তাল-_-আয়তন--১৪০ বর্গমাইল 

উচ্চতা-_-১৪৮৫০ ফুট 

গুণ -আয়তন-_৪০ বর্গমাইল 

উচ্চতা--১৫৮০০ ফুট 

দাক্ষণ্পৃব* তিষ্বতে পাঁচটি হদ ইয়াবডক- আয়তন--৩৪০ বর্গমাইল 
উচ্চতা--১৪৩০০ ফ:ুট 


€ সাঙপোর দক্ষিণে ) রগ আয়তন--&১ বর্থমাইল 
উচ্চতা--১৫৫০০ ফট 

পোমো আয়তন---২০ বর্গমাইল 

উচ্চতা--১৬১৯০ ফট 

পাংসো আয়তন--২০ বর্গমাইল 


উচ্চতা--১৪৫০০ ফুট 
ডূমো 


গঙ্গার কথা ৬৯ 


দাক্ষণ তি'্বতে একাঁটহ্দ ইগ্করঙও আয়তন--১০০ বর্গমাইল 
( শাঙপোর উত্তরে ) উচ্চতা---৭৩০০ ফুট 
উত্তর-পশ্চিম তিত্বতে তিনটি হৃদ টাইটেন আয়তন--২৫০ বগণমাইল- 
উচ্চতা--১৬৫০০ ফুট 
সাগর আয়তন---১০০ বর্গমাইল 

উচ্চতা-- 
আরুপট“ আয়তন--১০০ বর্গমাইল 
উচ্চতা--১৭২০০ ফ:ুট 
উত্তরে িঘ্বতে দুটি হদ মারখাম- আয়তন ১০০ বর্গমাইল 
উচ্চতা--১৬২০০ ফুট 
হারামওদেস আয়তন--২০০ বর্গমাইল 
উচ্চতা-_-১৬০০০ ফুট 


উত্তর-পূব 1তদবতে তিনটি হুদ কোকোনর আয়তন ১৬৩০ 
বর্গমাইল 

উচ্চতা--১০৭০০ ফুট 

আরিঙ-নর আয়তন-_-২৫০ বর্গমাইল 


উচ্চতা--১৩৭০০ ফুট 
দ্যসারিউনর আয়তন--২২০ বর্গমাইল 
উচ্চতা-_-১৩৭০০ ফট 


১০. এৃতত্বতের হুদ সৃম্টির কারণ--_ 


1..718 09111117001 1119 17811) ৬৪119 10৬11618175 01 01- 
10010891195 (011৬/) 

2. 31598 01 06 11৬61 1090 870 00159011911 09199311101) 01 
178191191 81009%9 0118 10811169150 1017180 (91011817). 

3.7176 1111119 01 91901108517 1076৬190451 5০০9০19৫ ০৪1 
0 9 01801681 (101701791017) 


পরবতী ভতত্ববিদ- মনে করেন-_ 

1106 01091 5990951101১ 170৬4178065 10% 615, 11780 079 021) - 
11110 01 0116 11811 ৬৪119) 178 118৬9 19191 01809 ০৬170 10910 
০017৬615101) 11760 8 01001181% ৬৪119৬11809 19091090 85 ৪ 
[110990111081101) 0111. 01155 10509116515 8110] 1 ১49 900 10 0115 
016 081111119 01 11109081191 ৬1195 0৮170181195 ০01 01801915 
01191171811 48119, ১49 517811 019108101 11959 117018090 ৪11 1179 
084595 ৪1. ৬/0116 10 011) 0119 17019 11110011817118195 0171010, 


৭9 গঙ্গার কথা 


উনাবংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে প্রখ্যাত ভগোলতত্তববিদগণ 
তিব্বতের হুদগুলো পযবেক্ষণ করেছিলেন । তাঁরা হের তটভূমি লক্ষ্য 
করে মূল সিদ্ধান্তে পেখছেছিলেন যে-__হুদগুলোর জল শুকিয়ে 
যেতে শুর করেছে ॥। অনেকগহলো হদের শুষ্ক জলাধার দেখে বোঝা 


যায় হদগুলো একদা বশাল ছিল। শুকিয়ে যাওয়ার কারণ 1হসাবে 
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বন্দু সরোবরের আঁন্তত্ব অতীত যুগে থাকলেও পরবতণকালে শুকিয়ে 
যাওয়া অসম্ভব নয় । প্রাচীন য্‌গের পাঁচাট হদের মধ্যে মানস সরোবরের 
আস্তত্ব আজও বর্তমান । হয়তো তার /১101 কম। 
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গঞ্গার কথা ৭১ 


| ৪ || 


জাহন্বখ ম্মরণং কুর্ধযাৎ সবতর্থেষু মানব । 
নান্য তার্থং তু জাহব্যাং স্মরণীয় কদাচন ॥ 

গঙ্গা দর্শন সব“ তঈর্সার, এই সারতত্ব অনুভব করেই হয়তো গঙ্গার 
সন্ধানে রাজ্য সংসার পারুত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন সগর রাজা । 
দীঘ* তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি তান । গঙ্গার উৎস তাঁর 
কাছে অন্জ্রতই ছিল । পরবততীকালে অংশুমান দঃগম হিমালয়ের পথে 
বোঁরয়ে পড়োছলেন গঙ্গার সন্ধানে । উৎসের সন্ধান তিনি খ*জে পান 
নি। কুচ্ছসাধনায় আর িপদসঙ্কুল পদযান্রায় ব্যর্থ হয়ে দেহত্যাগ করে- 
ছিলেন হিমালয়ের বৃকেই । সবশেষে গঙ্গার উৎস সন্ধানে সাথক 
হয়েছিলেন মহারাজা ভগনীরুথ । উৎস থেকে গঙ্গার আঁন্তম গাতপথ পর্যন্ত 
পারক্রমা করে পেশীছে গিয়েছিলেন সাগরে । তাঁর সেই সাক আঁভযান 
চিপুম্মরণণয় হয়ে রয়েছে রামায়ণে । রামায়ণের পর মহাভারত ও সবশেষে 
পৃরাণগুলোতে লাপবদ্ধ আছে গঞ্গার আনয়নের ইতিবৃত্ত । রামায়ণের 
পর মহাভারত তারপর পুরাণ, এই দীর্ঘকালের সেতু আঁতক্রম করে অসংখ্য 
তঁর্থযান্রী গিয়েছিলেন গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে উৎসে । সেই অগণিত 
পৃণ্যার্থীদের স্মংতিবিজাড়ত গঙ্গা ভারতবর্ষের জনমানসে এক বিশিষ্ট 
আসন গ্রহণ করে ব্য়েছে । ভগশরুথের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পুণ্যার্থন- 
দের দীর্ঘ ও দুগ্গম পদযান্রার পরিপূর্ণ 'বিবরণ হয়তো বা হারিয়ে 
গিয়েছে । কিম গঙ্গামাহাত্ময, গগ্গা ভ্তব, গঞ্গাতীথের কথা বিস্তারিত" 
ভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে পুরাণগুলোতে । 
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৭২ গঙ্গার কথা 


শৈশবে মায়ের কাছ থেকে শুনোছলাম গঙ্গার কথা । গঙ্গা মানস 
সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়েছে । সেখানে থেকে সেই পাঁবন্ধ জলধারা 
হমালয়ের বুকের ওপর দিয়ে প্রবাহত হয়ে অবতরণ করেছিল নিম্ম 
উপত্যকায় । তখনকার দিনের কোন কোন পঃর্রনো ভূগোল বইয়ে গঙ্গায় 
উৎস সম্পর্কে এমন তথ্যই লেখা ছিল । মানস সরোবর হিশ্দদের কাছে 
পরম পাঁবন্র তীর্থস্থান । রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলোয় মানস 
সরোবরেন্ধ কথা উচ্লেখ করা ব্রয়েছে। পুরাকালের মৃ'নিখাঁষরা মানস 
সরোবরের তীর্থ তপস্যা করেছেন । পরবতিকালে দুঃসাহসী তঈ্- 
যাত্রীরা মানস সরোবরে যেতেন তাঁথ* মানসে । পুরাণ অনুসারে ম্বর্থ- 
গঙ্গার একাট ধারা মানস সরোবরে পাতিত হয়েছিল । মানস সরোবর 
থেকে সেইধারা গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়েছে দাঁক্ষণ দিকে । পুরাণের এই 
তথ্য অনসরণ করেই সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে গঙ্গার উৎস স্থল মানস 
সরোবর বলে উদ্লেখ করা হয়োছিল সেকালের ভগোলে । এই তথোর 
সত্যতা নিরপণ করা সম্ভব হয় নি সেষগে । মানস-সরোবরের উচ্চতা 
১৪৯০০ ফুট । কিন্তু তিব্বত ও শৃহমালয়ের সীমারেখার সর্বানম্ন গিরি" 
পথে উচ্চতা ১৬০০০ ফ:টেরও বেশী । তিব্বতের 'নম্ন অণ্চল থেকে 
পধ বেয়ে জলধারা উচ্চ অণুল 'দয়ে প্রবাহিত হওয়া সন্তব নয়। গঙ্গার 
উৎস 'নয়ে তথ্যাবিদ-দেরু মনে তাই বহযাবধ প্রশ্ন জেগোছল । গঙ্গার উৎস 
নিয়ে কোনরূপ পর্ধবেক্ষণ বা সমীক্ষার পৃবেহইি সপ্তুদ্শ শতকের গোড়ার 
দিকে একদল পতুর্গণীজ মিশনারী গঙ্গার ধারা অনুসরণ করেই দুগম পদ- 
যাত্রায় আগ্রহাশ্বিত হয়েছিলেন । তাঁদের পদযান্তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 
মশনারী কাধের প্রসারের জন্য সদর নাষদ্ধদেশ িত্বভে প্রবেশ করা । 
গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে তাঁরা যেতে চেয়েছিলেন 1হমালয়ের দৃগ'ম 
গারপথ আতক্রম করে তব্বতে । তাঁদের দঃঃসাহসিক পদধান্রা, উচ্চ 
1হমালয়ে গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে মূল উৎসের সন্ধানে এগিয়ে যাবার 
প্রচেষ্টা ম্মরণাঁয় হয়ে রয়েছে । খ্‌ণ্ট ধমবিলম্বী সবত্যাগণী সম্ন্যাসখ তাঁরা, 
সুখ, দুঃখ বেদনা ও মৃত্যু কোন 'কছুকেই ভয় পান নি। মল ভ্রমণ 
কাহনশতে তাঁরা গঙ্গার ধারা, নদীর পাশ্ববতশ হ্থানগৃুলোর ববরণ, 
চ্ছানীয় পাঁরবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান, সব কিছুর নিখ*ত চিত্র রেখে গেছেন, 
তাঁদের পর বেক্ষণ--ভ্‌গোল বিজ্ঞানের অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ 
করোছিল । রামায়ণ, মহাভারত ও পরাণ পাঠ তাঁরা করোছিলেন কনা জানা 
যায় না, কিন্তু এই দীর্ঘ ও দুর্গম পদযান্রা, গঙ্গার উৎস সম্পকে" বিভিন্ন 
তথ্য সংগ্রহের অন:প্রেরণা হয়তো বা পেয়েছিলেন বাভন্ন হিন্দু ধমণ্রস্থ 
থেকেই, তাই এই মিশনারণ সম্ন্যাসীরা পৌরাণিক তথ্যের সঙ্গে ভৌগোলিক 


গঙ্গার কথা নত 


তথ্যের সম্বদ্বয় ঘটাতে চেছ্টা করেছিলেন । যে সব মিশনারপরা গঞ্গার 
ধারা অনুসরণ করে দুর্গম [হমালয়ে পেশছেছিলেন উৎসের দিকে, তাঁদের 
কথা বলা হল। 


পতু্গবজ মিশনারীদের নাম । দীঘ পদযান্রার সময়কাল ॥ 
আন্তেনিও দ্য আদ্র ১৬২৪ সন 
আজে ভেদো ৯৬৩১ সন 
ফাদার দেসদেরী ১৭১৫ সন 


পাব গঙ্গার প্রবাহ অনুসরণ করে উচ্চ 1হমালয়ের পথে এগুতে এগৃতে 
উংসের দিকে যাবা করেছিলেন প্রথম পতুগণজ মিশনারণশ আন্তেনিও দা 
আন্দ্রে, তিনি সম্ভবতঃ হিন্দু ধনগগযীলিতে লেখা গঞ্গার উৎস ও ধারা 
সম্পকে মোটামুটি তথ্য জানতেন, যাঁদও তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিষিদ্ধ 
রাজ্য তিব্বতে প্রবেশ করা ও সেখান খ্টধম* প্রচার করা । গৌণ 
উদ্দেশ্য-_-গঙ্গার গতিপথ অনুসরণ করে উৎস খঃজে বার করা । কারণ 
প্রকৎ উৎস তখনও সবার মনে রহস্যের সৃষ্টি করোছিল। ১৬২৪ সনের 
শুরুতেই আম্দ্রে ছোটখাট দল নিয়ে গাঞ্চেয় উপত্যকা দিয়ে পায়ে হেটে 
পেশীছে গিয়েছিলেন হরিদ্বার। হরিদ্বারে গঙ্গা সমতলে অবতরণ করেছে, 

সেখান থেকে গঞ্গার ধারা অনসরণ করে দুগ্গম পাবত্য অণ্চল আতিক্রম 
করে পেশছেছিলেন খাঁষকেশ। সেখান থেকে পেশছে গিয়োছলেন 

দেবপ্রয়াগ । ধারা দুটির সাম্মলিত নাম গঙ্গা । আশ্দ্রের ধারণা মূল, 
গঙ্গার বেশীর ভাগ জল । অলকানন্দা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে । অলকা- 
নণ্দার পথ ধরেই তিত্বতে প্রবেশ পথ সহজসাধ্য হতে পারে । তাই অলকা- 

নন্দার ধারা অনুসরণ করে তান পৌছে গিয়েছিলেন শ্রীনগর | হরিদবার 

থেকে শ্রীনগর পেশছতে তাঁর মোট সময় লেগেছিল পনের দিন। সমস্ত 

পথে আদ্দ্রে বদ্রীনাথের তীর্ঘযান্রীদের সঙ্গ হয়ে এগয়ে গিয়েছিলেন ॥ 

সেই সময় শ্রীনগর ছিল চাঁদরাজাদের রাজধানী । আশ্দ্রে জানতেন বছরের 
শুরুতেই উচ্চ হিমালয়ের শীতের বরফ গলতে শুরু করেনি । তাই 

তাঁদের এ ধরনের দুঃসাহাঁনক আঁভযান সার্থক নাও হতে পারে, এ ছাড়াও 

আম্দ্রের মনে নানা আশঙ্কা ছিল। কারণ, এই পনেরো দিনের পদযারার 
মধ্যে সহযান্রিদের ভেতর থেকে অনেকেই বুঝতে পেরেছিল যে আন্দ্রের 

ছোট্র দল তীর্থযাত্রা় আসোনি, ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেও নয় । 

[বদেশীরা তার্৫যাতণদের সঙ্গে মিশে শ্রীনগরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখান-- 
কার রাজা আন্দ্রকে গুপ্তচর সন্দেহে বন্দী করেছিলেন । শেষটায় প্রমাণ, 
€& 
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অভাবে তাঁদের মৃন্ত দিতে হয়েছিল । শ্রীনগর থেকে আদ্দ্রে দলবল নিয়ে 
এশিয়ে গিয়েছিলেন উত্তুঙ্গ গারাশরায় ওপর দিয়ে । তুষারাবত সেই 
গারশিরা, উচ্চ থেকে উচ্চতর সেই 'গারশিরার পেশছতে আদ্দ্রেকে 
তুষারাবৃত বিশাল পাঁচিল পৌঁরয়ে যেতে হয়োছল । যারা উষ্ণ অণ্চলে 
বসবাম করতে অভ্যস্ত, হিমশীতল তুষারাবৃত অগ্ুলের ওপর 'দয়ে ?তিত্বতের 
মালভূমিতে পৌছে যাওয়া দুঃসাহমিকতা, সেই সময় পর্যন্ত কোন 
ইউরোপীয়ান জমণকারশ এ দুর্গম তুষারাচ্ছন্ন অণ্ল আতক্লম করে গঙ্গা 
প্রহ্ষপ্নন্রের উৎসের পথে যানান। তাই বিদেশীদের এ অণুলের যাবার 
উপযোগশী কোন পথ-নিদেশ বা তথ্যও জানা সম্ভব ছিল না। কারণ 
সমস্ত অণুলই তুষারাচ্ছন্ন ও দুগম, খাড়া গিরিশিরা পোরিয়ে অগ্রসর হবার 
পথ খুবই জঞ্চকীর্ণ ও বিপজ্জনক । একটার পর একটা মাথা উচু করে 
কমাগ্রত খাড়া হয়ে পথ রোধ করে রয়েছে, পথযাবশদের এ বিপ্জনক 
সঞ্কীণ পথ ধরে ইির পর ই পা ফেলে আতি সন্তর্পণে এগুতে হয় 
পাথরের খাঁজ দ্‌ হাতে আঁকড়ে ধরে । নীচের দিকে তাকালে চোখে পড়ে 
গাঙ্গা, তটভূমি কেটে কেটে চলেছে ফেনিল উচ্ছ্বাসে । বহুদংর থেকেই 
শাঙ্গার খাড়া গিরিখাত দেখা যায়। আন্দ্রে পথ চলতেন ধার পদক্ষেপে । 
বিপঙ্জনক স্থানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু-চোখ ভবে দেখতেন মৃণ্ধ হয়ে । এমন 
ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য, এমন বিপদসঞ্কুল পথ ! শৃহন্দয তীর্থযান্শরা বকিস্ত 
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে এগিয়ে যেতেন এঁ দূ্গম পথ বেয়ে, খাড়া পাথরের 
গা ঘেষে, কোথাও বা পাথরের খাঁজ আঁকড়ে ধরে । ভয়ঙ্কর পথ দেখেও 
তাঁরা ভীত সন্ত্রস্ত হতেন না। পথ চলতে চলতে ক্লান্ত কণ্টঠে বার বারু 
উচ্চারণ করতেন বদ্রীনাথের নাম। দেবতার ওপর তাঁদের এক অদ্ভূত 
আত্মীবশ্বাস আর শ্রদ্ধা । পথের কোথাও সামান্য সমতল স্থান হলেই দেখা 
যেতো মান্দর । সেই মাঁন্দরের কারুকাধ আদ্দ্রেকে মুগ্ধ করতো, সেই 
মন্দিরের অঙ্গনে বসে থাকতেন জন কয়েক সন্্যাসী । তাঁরা সবাই হি্দু 
সন্ন্যাসী, তাঁদের সবাঞ্গে ত্যাগ তিতিক্ষা ও কৃচ্ছুসাধনার চিহ্ন । তাঁরাই 
সাদ্দরুগুলোতে পুজো ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন । 


শ্রনগর থেকে একটানা পনের দিন ধরে চলে খাড়া চড়াই ও 'বিপদ- 
সঞ্কুল পথ পোরিয়ে তার্থযানরীদের সঞ্চে সঞ্চেগ আম্দ্ে দলবল 'নিয়ে পেশীছে 
ধগয়েছিলেন তুষারাবৃত গিরিশিরার ওপরে । সেখানে সাংঘাতিক শত, 
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চারাঁদক থেকে 'হমেল হাওয়া, আদ্দ্রে সঙ্গীদের নিয়ে তার্থযানীদের সথ্যে 
সঙ্গে প্রবেশ করেছিল এক বিস্ময়কর শহরের তোরণ দ্বারে । চারদিকে 
দুলঞ্ঘ প্রাচীর । সেই প্রাচীর যেন একটার পর একটা রুয়েছে মাথা উচু 
করে দাঁড়িয়ে । তার ওপরেই তুষারমণ্ডিত শূঙ্গণ্ীল যেন মেঘের বূক 
চরে মাথা উচু করে বুয়েছে। তোরণ-্দবার পোরিয়ে যোশীমতে পেীছে 
'গিয়োছলেন আন্দ্রে । যোশীমঠ অলকানন্দার পাশেই অবাস্থিত । শ্রগনগরের 
গয ঘে'ষে অলকানন্দা দেখে আন্দ্রে মুগ্ধ হয়েছিলেন । অলকানন্দাকেই 
1তাঁন গঙ্গা বলে উল্লেখ করেছেলেন ভ্রমণ কাহনশীতে ॥ গঙ্গার দুটি ধারা 
ভাগশরথী ও অলকানন্দা । অলকানন্দাকেই তিনি মুখ্য ধারা বলে বিশ্বাস 
করতেন । তাঁর এই বিশ্বাস অবশ্য পরবতী বিদেশে ভ্রমণকারণ ও আঁ” 
যাত্রীদের প্রভাবাদ্বিত করেছিল । শ্রণনগর কাশ্মীরের রাজধানখ, সেই 
শ্ীনগরের নামে নাম এই শহর গাড়োয়াল রাজাদের রাজধানী । ফলে 
শ্রীনগর নিয়ে ভুল হতে পারে, আদ্দ্রে অবশ্য কাশ্মীরের শ্রীনগরে পদযাত্রা 
করেন নি। তান অলকানন্দার তীর ধরে হে'টে এসোছলেন শ্রসনগর, 
১৬২৪ সনের শ্রীনগরে নতুন নতুন বাড়ী তৈরণ হচ্ছিল । অলকানন্দার 
তটভূমিতে গড়ে ওঠা অপরূপ শহর মুগ্ধ করেছিল আন্দ্রেকে ৷ পরবত- 
কালে অলকানম্দার বিশেষ বর্ণনা দিয়েছিলেন জে. মুর । 

“অলকানন্দার জলের বর্ণ সমুদ্রের জলের মতো নীল, পথের রেখার 
বেশ নীচে দিয়ে প্রবাহত, নদীর এক পারে তৃণপূর্ণ পাহাড়ের ঢাল, সেখান 
উ“চ্‌ গাছ কদাচিৎ দেখা যাচ্ছিল, অপর পারে পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো পাইন 
গাছ । পাহাড়ের খাড়া ধার নেমে এসেছে তটভমিতে । নদশর তট- 
রেখায় বেশ ছোট ছোট গাছপালাপূর্ণ উপত্যকার স.ম্টি হয়েছে । জলধারা 
কোন কোন স্থানে খাড়া পাথরের খাদের মাঝখানে আবদ্ধ । যেন প্রস্তরময় 
পাহাড়ের গা কেটে কেটে কোন সহদক্ষ কাঁরগর এই অপরহপ জলধারার পথ 
বানয়েছে । তার 1গারখাদ সংদশ্য, 'বাভন্ন বণের প্রস্তরময় । ওপর 
থেকে নদীর অপরপার পযস্ত দেখলে দুচোখ যেন জড়িয়ে যায় । নদীর 
পারে যেন ঝহ্কে পড়া পাহাড়ের গা, সেখানে সংম্দর ভাবে সাজানো বড় 
বড় গাছের সার । কোন কোন স্থানে পথ সংকীর্ণ, খাড়া পাহাড়ের গায়ে 
সিশড়র মতো ধাপ কাটা । সেই ধাপ ক্রমাম্বয়ে উচ্চ গগারশিরার দিকে 
এগিয়ে গিয়েছে । সেখানে পথ প্রায় সাংঘাতিক চড়াই, একরপ খাড়া 
বল*লই চলে । সেখান থেকে নদী প্রায় হাজার খানেক ফুট নগচে |" 

যোশশ মঠে অলকানন্দা আবার বিষ গঞ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সঙ্গমের 
কৃঁম্ট করেছে । বঞ্চু গঙ্গার আর একটি নাম ধোৌলশ গঙ্গা । সম্গমের 
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উচ্চতা ২৩০০ মিটার/৭৫৪৬ ফুট, বিঞু গঙ্গার উদ্দাম জলরাশির তটরেখা 
অনুসরণ করে দুগম কণ্টকর পদরেখা । তীর্থযান্রীরা সেই পথ ধরে 
ক্রম/গত চড়াই ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছিল । আদ্দ্রে এক কথায় গিরিশিরার, 
ওপর দিয়ে দুগ“ম বিপজ্জনক পথের বর্ণনা দিয়েছেন । শুধু ঝুলম্ত 
দাঁড়র সেতু পেরযনো নয়, জমানো বরফের সেতু পেরুতে হয়েছিল বার 
বার । নদশর ওপরটাই জমে বরফ হয়ে িয়োছল । বরফের তলা দিয়ে 
নদীর জলধারা দারুণ উচ্ছৰাসে ছ্‌টে চলেছিল | তলা দিয়ে বরফের গুহা" 
মুন্ত নীল জলধারার গর্জন শুনতে শুনতে বরফের সেতু পারাপার করতে 
হয়েছিল গঙ্গার ওপর 'দিয়ে । বিষ প্রয়াগের পরই অলকানন্দাকে বিষু গঙ্গা 
বলেই বলা হত, আদ্দ্রে কিন্তু অলকানশ্দা বা বিষণ গঙ্গাকে গঙ্গা বলেই 
আভাঁহত করোছিলেন তাঁর জ্রমণ বৃত্তান্তে। শ্রীনগর থেকে বদ্রঈনাথ 
পেশছতে পুরো দেড় মাস সময় লেগেছিল আন্দ্রে, সময়টা মে মাসের 
মাঝামাঁঝ অথবা জুন মাসের শুরু । আন্দ্ের চিঠিতে তারিখ দেওয়া 
হয়েছিল--১৬ই মে, ১৬২৪ সন, শ্রীনগর থেকে বদ্রীনাথের পথে পাঁচদিন 
আঁতবাহত করবার পর । 

বিষ্ণু গঙ্গার তীরে অবস্হিত বদ্রীনাথ, অপরুপ তার পরিবেশ, বদ্রীনাথ 
মাম্দর সম্পকে আন্দ্রে বলেছেন যে-অগাঁণত তাথ্যান্রশ প্রাতি বছরই 
মা্দরে এসে হাঁজর হন১। তাঁরা সারা ভারতবর্! থেকে আসেন । এমনাকি 
সুদূর ?সংহল থেকেও আসতেন । মাশ্দরের একাঁট বিশাল শিলাস্তূপের 
ভেতর থেকে কয়েকাঁট প্রতম্রবণ বোৌরয়েছে, তার সবকটার জলই উষ্ণ, একটি. 
ধারার জল সাংঘাতিক গরম | সেই প্রম্রবণের জলে সামান্য সময়ের জন্য 
অবস্থান করাও কারও পক্ষে যেন অসম্ভব মনে হত । প্রমররণের কয়েকটি, 
াবশেষ করে তিনাট ধারার জল সাত হয়েছে তনাঁট কুণ্ডে, 
ক্লান্ত পাঁরশ্রান্ত তীর্থযারীরা সেই কুশ্ডে প্লান করে সবপাপ থেকে 
মুস্ত হন। কুণ্ড থেকে উপচেপড়া জল নীচে বিষ্ণু গঙ্গার হিমশশীতল 
জলে পাঁতত হয়। বদ্রীনাথের মন্দিরের প্রচুর ধনসম্পদ শত শত 
বৎসর থেকে সণ্চিত হয়েছে । অবশ্য তুলনামলক ভাবে তীর্থযারনরা 
বেশী সংখ্যক আসতে পাবেন না। কারণ বছরের তন মাসই বদ্রুগনাথ 
বরফে ঢাকা থাকে । যোশীমঠ, কেদারনাথ, পাশ্ড্‌কেশ্বর সবই গাড়ো- 
ম্নালে অবস্হিত । এর মধ্যে বদ্রুনাথে সবচাইতে বেশ সংখ্যক তথ" 
যাত্রশ আসেন । বদ্রীনাথের উচ্চতা ৩১৭০ মিটার/১০৬৯৮ ফ:ট, বদ্রধনাথ 
পর্বতের পাদদেশের উচ্চতা ৫৪৮০ মটার/১৬৬৬২ ফুট, সেখানকার হম" 
বাহ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বিফ গঙ্গা । (আশ্দ্রের বণিত সমস্ত উচ্চতা 
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সপ্ভবতঃ আনুমানিক ) পদঘান্ার সময় আন্দ্রে বাঁভন্ন জাতের মানুষ দেখে- 
ছিলেন। শ্রশনগর রাজ্যের অধ্তভূন্ত বিভিন্ন অণুলের মানুষের ভাষা ও 
চাল চলন আলাদা ছিল । তারা ভাত খায়, সবজী ও পাঁঠার মাংস পছন্দ 
করে। তারা বেশ শীন্তশাল+, আদ্দ্রে নানা অদ্ভূত বিষয় লক্ষ্য করোছলেন। 
কোন কোন অগ্ুলের মানুষ বরফ চুষে খাওয়া পছন্দ করতো । একবার 
আন্দ্রে দতিন বৎসর বয়স্ক বাচ্চাকে বরফের গুলি চুষতে দেখোছলেন । 
অতটকু বাচ্চার বরফ হাতে করে রাখা ও বরফ চুষে খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে 
ক্ষীতকারক ভেবোছলেন । তাই বাচ্চাটার হাত থেকে বরফের গুলি কেড়ে 
নয়ে মিষ্টি মেঠাই হাতে 'দিয়োছলে ৷ বাচ্চাটা 'িম্তু 'মিন্টি মুখে 'দয়েই 
স্বাদ বুঝে ছ*ড়ে ফেলে দিয়ে কালা শুর করোছিল বরফের গলির জন্য। 
এ অগ্চলের ম্হানীয় আঁধবাসাীদের মেয়েরা জাম চাষ করতো । পুরুষেরা 
করতো তাঁতের কাজ, সম্ভবতঃ এই সময়ই আদ্দ্রে প্রথম ভোটিয়ার কথা 


শুনোছলেন। তারা ভারত তিব্বত লীমান্তে বসবাসকারী আদবাসী। 
'তাদের আচার ব্যবহার ও চাল-চলন গাড়োয়াল কুমায়নদের মতোই । 


আন্দ্রে বদ্রীনাথ পোঁরিয়ে উত্তর দিকে এগুবার সময় মানা গ্রামে পৌছে 
'গয়োছিলেন ৷ মানা গ্রাম শ্হানীয় আধবাসশদের গ্রশমকালণন বাসম্হান । 
গ্রামের একাঁদকটায় সরস্বতী নদী. অপর 'দকটায় 'িষু। গঙ্গা, এই দ্যাট 
ধারা একসাথে মিলিত হয়ে সঙ্গমের সুছ্টি করেছে । সেখানকার উচ্চতা 
৩১৭৮ মটার/১০৪২৪ কুট । গ্রপচ্মে ভোটিয়া ব্যবসায়ীরা মানা গার- 
পথের পাশে সাময়িকভাবে অবস্থান করতো । মানা 'গারপথ জাস্কার 
গিরিশ্রেণী অতিক্রম করবার একমান্ন পথ । তার উচ্চতা ৫৬০৮ মিটার/ 
১৮৩৯৪ ফুট অথাৎ মাউণ্ট ব্যাচের চাইতেও ৮০০ 'মটার/২৫২৪ ফুট 
বেশী উচু । এই গিরিপথ আতিক্রম করা এমন দহঃসাধ্য নয় । 
মানাগ্রাম পের্বার পরই উচ্চ 'গাঁরশ্রেণ । সেই গিরিশ্রেণী অতিক্রম 
করবার পরই জনশহন্য নিজন অঞ্চল, এই পথে বংসরের মাত্র দই মাসের 
জন্য যাতায়াত সম্ভব হয়। এই গিরিপথ অতিক্রম করতে ২৩ "দন সময় 
লাগে । যেহেতু সেখানে বড় গাছ নেই, লতাগক্ম বা ঘাসের চিহ মানত নেই, 
তাই লোকবসাতিও অসন্তব । যখন তখন তুষারপাত হয় । প্রচণ্ড ঠান্ডা, 
অথচ পথে আগুন জহালাবার ফোন উপায় থাকেনা । কারণ আশ্রয় 
মেলে না কোথাও, পথচারীরা ছাতু খেয়ে জীবন ধারণ করে। ছাতু জলে 
মিশিয়ে মেয়, তাই আগুন জেহলে বান্না করার প্রয়োজন পড়ে না। স্থানশয় 
আধবাসশদের কাছ থেকে জানা যায়, অনেক লোক 'বষাস্ত গ্যাসে প্রাণ 
হারায় এই পথে যাবার সময় ॥ একথা সত্য যে সংস্থ সবল মানুষ এই পথে 
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যাবার সময় আকস্মিক অসবদ্থ হয় পড়ে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে প্রাণ হারায় । 
আশ্দ্রের বিশ্বাস এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ, এত ঠাণ্ডা, উপয্ক্ত 
খাদ্যাভাব, মানৃষের দেহের তাপমাত্রা তাই দ্রুত হাস পেতে থাকে । অবশ্য 
এ সম্পকে তংকালখন--বিটার সাহেব মনে করেন যে কেবল আগ্মেয়” 
[গারর নিকটবর্তী অণুলের পাথর থেকে বিষান্ত কার্বানক গ্যাসের ধারা 
[নর্গত হয়, নত আসলে এগুলো উচ্চ ৃহমালয়ের প্রভাবের ফলস্বরূপ । 
হেডিনকেও উচ্চ হমালয়ের ফল অনুভব করতে হয়োছিল । হিমালয়ের 
উচ্চ 'গারপথ পেরুবার সময় 'বশেষ করে &০০০ মিটার উচ্চতার পরু উচ্চ 
হিমালয়ের প্রভাব অনুভব করা যায়। যখন ফে:জার প্রথম গঞ্গোন্রশ 
[গয়োছলেন স্থানীয় লোকজন তাঁকে ভয় দোখয়েছিল। তারা বলোছিল 
যে-_পথচারশরা সাধারণ বিষান্ত গ্যাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাতো । 
[ডুইউ কয়েক বছর কাশ্মীর ও লাডাক অণুলে ভ্রমণ করছিলেন । [তিনি 
বলতেন-স্থানীয় লোকজন মাঝে মাঝে উচ্চ 'হমালয়ে যেতো । সেখানে 
হাল্কা বাতাস, সাধারণত বিশেষ ধরনের ডীন্তিদগুলোর উপাস্থাতিতে তাদের 
অসুগ্থ বানিয়ে ফেলতো । শোনা যায়, এ ডীন্ভিদগলো বাতাসে বিষান্ত 
গ্যাস ছাঁড়য়ে দিত। উচ্চ 'হমালয়ের লতাগহজ্ম বা ফুলের গন্ধ শ*কলে 
বা পাতা হাত য়ে রগড়ালেই দ্রুত অসচ্থ হত তারা । এক ধরনের 
পেয়াজ জাতীয় উীঁ্তদ দেখতে পাওয়া যায় উচ্চ হমালয়ে । সেই বন্য 
পেয়াজ জাতীয় উত্তিদই নাক পথচারীদের দ্রুত অসংস্থতার কারণ বলে 
উল্লেখ করা হত। এই ডীঁত্তদ থাকলে অন্য কোন উদ নাক সেখানে 
থাকতে পারেনা । আদ্দ্ে মানা গ্রাম ত্যাগ করবার পূবে এ ধরনের 
কাঁহনী শুনোছলেন । উচ্চ হমালয়ে যাবার কোন আঁভজ্ঞতা তাঁর 'ছল 
না। তাই এ ধরনের আশঙ্কা তশকে বেশ কিছুটা 'ববুত করে?ছল 
হয়তো । 


[িব্বতে প্রবেশ করবার পুর্বে আম্দে মানাগ্রামে অবস্থান করেছিলেন 
যাত্রীদের অপেক্ষায় ॥ অবশ্য শ্রীনগরের মহারাজা তাঁকে মানাগ্রাম ত্যাগ 
করে তিত্বতে প্রবেশ করতে নিষেধ জানিয়োছলেন, কারণ, হয়তো। ভেবে 
িলেন-_-বছরের শৃর্‌তেই দালাই লামার পাঁবন্ধ ভূমিতে আঁবঙ্বাসী বিধর্মী 
মানুষের প্রবেশ করা যুক্তিযুন্ত হবে না। পতুর্গণজ 1মশনারীদের অবশ্য 
আগেভাগেই এ ধরনের ধারণা হয়োছিল। এব্যাপারে যাত্রার পৃবেহি পথ 
সম্পকে বস্তারত ববরণ সংগ্রহ করেছিলেন আশ্দে। সে জন্য'বছরের 
শুরহতেই যাত্রা করোছলেন সেই দুর্গম পথে যাবার জন্য । তদ্বতে 
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যাবার পথ এ সময় খোলে না। গিরিপথগহলো শাঁতের বরফে ঢাকা 
থাকে । ব্যবসায়ীরা তাই এ পথে যাতায়াত করতে শ:র্‌ করে না। আশ্দে 
তাঁর সঙ্গীসহ মানা গ্রাম ত্যাগ করবার আগে স্থানীয় পথপ্রদর্শক স্থির করে 
নিয়েছিলেন । তারপর যথারশী[তি যান্লা শুরু করেছিলেন । প্রথম দুদন 
যতদুর সম্ভব দ্রুত পথ চলে যতটা সম্ভব পথ অতিরুম করতে চেয়েছিলেন । 
তৃতীয় দিনে তিনজন স্থানীয় লোকের সঙ্গে সাক্ষাং হয়েছিল । প্রকৃতপক্ষে 
এই তিনজন সরকারী করম্মচারখ, তারা দ্রুতবেগে পথ চলে আদ্দর দলকে 
ধরে ফেলেছিল । এই লোকগাল সামান্ত বরাবর টহল 'দয়ে বেড়ায় । পথ 
যাত্রশদের ও ব্যবসায়ীদের পথ দোঁখয়ে দেয় তিব্বত সীমান্তে প্রবেশের সময় ॥ 
আদ্দ্রের সঙ্গে মানা গ্রামের পথ-্প্রদশককে [তিব্বত সীমান্তে প্রবেশে বাধা 
দিয়েছিল । প্রথমতঃ পথ-প্রদশককে ভীত প্রদর্শন করেছিল । এই অসময়ে 
এমন দুগ্ম পথ পোঁরয়ে কাউকে পথ দোঁখয়ে গতত্বতে প্রবেশ করা নিষেধ । 
[নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে স্থানীয় শাসন 
কতরি কাছে । বিচারে [নাশ্চিত মৃত্যদশ্ড হবে । পথ প্রদর্শকের ল্ী 
প্ন্রকে ধরে নিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে । তিব্বতে যাবার সংকম্প 
ত্যাগ না করলে ভগষণ বিপদ ঘটবে, লোক তিন জন মানা গ্রামের পথ” 
প্রদশ'ককে বারবার সাবধান করে দিযেছিল, আশ্দ্রেকেও ভয় দৌঁখয়োছিল । 
মানা গ্রামে ফিরে না গেলে চরম শান্ত ঘটবে । কিন্তু আন্দ্রে ও তারি 
সঙ্গীরা ফিরে যেতে অস্বীকার করেছিল । লোক তিনজন আবার সাবধান 
করোছল । এই সময় আবহাওয়া সাংঘাঁতক খারাপ । পথ খুবই 
দগগম। চারদিকে শুধু বরফ, এমনি অসময়ে সাংঘাতিক ঠাণ্ডায় আরো 
এগিয়ে গেলে জমে যেতে হবে । মিছাম্িছি এই মারাত্মক ঝঃকি নিয়ে 
এগয়ে যাবার কোন য্ান্ত নেই । মানা গ্রামের পথ-প্রদর্শক সাংঘাতিক 
ভয় পেয়েছিল । তাই বাধ্য হয়ে মানা গ্রামে ফিরে যেতে মনস্থ করেছিল । 
আদ্দ্ে কিন্তু তাঁর সংকক্পে অটল । তানি তাঁর সঙ্গী নিয়ে ফিরে যেতে 
অস্বর্কার করেছিলেন । তাঁদের কাছে সামান্য শীতবস্ত, খাদ্যদ্ুব্য 
অপ্রচ্ুর । রাত্রবাসের জন্য কোন আশ্রয় তাঁদের ছিল না। তব তাঁরা 
এই দুর্গম পথে এগিয়ে যেতে বদ্ধপাত্রকর | 

পথ অবশ্য সত্যই মারাত্মক, যত দর দৃষ্টি চলে, শুধু বরফ আর 
বরফ । কোথাও বা কয়েক ফুট গভীর কোথাও বা বেশী গভীর নরুম 
বরুফ । কোন কোন স্থানে বরফ খবই নরম । পায়ের চাপে কোমর 
অবধি ডুবে যাচ্ছিল সবার । কোন কোন অণ্চলে নরম বরফের ওপর 
দয়ে শুয়ে দুহাত আর পা চালিয়ে সাঁতার কাটার মতো এাগয়ে গগিয়োছল ॥ 


০ গঙ্গার কথা 


সারাদিন চলতো একটানা ; সন্ধ্যা হতেই শুরু হত প্রচণ্ড তুষার ঝড়। একে 
সাংঘাতিক ঠাণ্ডা, তার ওপরে তুষার ঝড়, তখন পথ চলা সম্পূর্ণ অসম্ভব । 
তুষার ঝড়ের মধ্যে এমন সাংঘাতিক তুষারপাত হত যে পরুষ্পর পরুস্পরকে 
যেন দেখতে পেতেন না। তাঁরা তখন গা ঘে"ষাঘেশীষ করে থাকতেন 
দেহের উত্তাপ সংরক্ষণ করবার জন্য । প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আদ্দ্রে ও তাঁর 
সঙ্গীদের হাত পা মুখ সবই যেন অসাড় হয়ে এসোছিল। আন্দ্রে তখন 
আঙুল দিয়ে আঘাত করতেন দেহের অসাড় ভাবটা দূর করবার জন্য । 
আন্দ্রের বর্ণনায়_ শরীরের অংশগুলোর যন্ত্রণা বোধ না থাকায় আমার 
শ্বাস হচ্ছিল যে শরীরের অংশগুলোর রক্ত সণ্ণালন বুঝি বন্ধ হয়ে গিয়ে" 
ধছল। আমাদের পা জমে ফুলে গিয়েছিল । সেখানে কোন সাড় ছিল 
না। পরে সেখানে গরম লাল টুকটুকে লোহা 'দয়ে ছংয়ে দিলেও হয়তো 
কোন বেদনা বোধ বা গরম লাগতো না। এই অবস্হায় ক্ষুধা বোধ [ছিল 
না। শুধু অসন্ভব তৃক্কা বোধ । তৃষ্ণা নিবারণের জন্য মুঠো মূঠো বরফ 
খেতাম কিন্তু বরফ খেলেও তৃষ্ণা কমতো না। বদ্দুমান্র জল অবশ্য ছিল, 
বরফের গভীবে--নীচেরু স্তরে জলের প্রবাহ ছিল । সেই জল গঙ্গার ধারা । 

এমন করেই আন্দ্রে গারাশিরার শশর্ষে পেশছে গিয়েছিলেন । সেখানে 
1বশাল হুদ, সেই হদের ভেতর থেকেই উৎসারিত হয়েছে পাঁবত্র গঙ্গার 
ধারা । সেই হুদ থেকে আরও একাঁট নদীর স:্ট হয়ে তিত্বতেই প্রবাহত 
হয়েছে । 


আন্দ্রের এই অদ্ভূত গষ“বেক্ষণ ও তাঁর উত্তির শেষ অংশটুকুতেই অনেক 
শীবতকের্র সুছ্টি হয়োছিল । তাঁর উীন্তর প্রথম পাঁরচ্ছেদের অর্থ করতে 
গিয়ে মারখম সাহেব বলতে চেয়েছিলেন যে_ দুর্গম তুষারাবৃত পথ 
অতিক্রম করে আশ্দ্রে মানস সরোবরে পেশীছে গিয়েছিলেন । এই ভুল 
উীন্তকে যথার্থ ভেবে 0০1০9795050 ০ 17010 বইয়ে অকাট্র তথ্য বলে 
গ্হান পেয়েছিল । আম্দ্রের বন্তব্য যে--গঞ্গা ও সন্ধর উৎস মানস 
সরোবর । এই উল্লেখযোগ্য তথ্য 07010096080 ০ 17010 বইয়ে 
লিপিবদ্ধ হয়োছল । 

এই পথের যাত্রা শুরু করেছিল আদ্দ্রে ১৬২৪ সনে। তদান৭ম্তন 
গুগোল বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছিল--মানস সরোবর থেকেই গঙ্গা উদ্ভূত 
হয়েছে । আদ্র উীন্ত অনুসারে গঙ্গার উৎস সম্পকে" বস্তব্য অত্যন্ত 
সংক্ষিপ্ত, অবশ্য তাঁর ভ্রমণ কাহিনগ মারখম: সাহেব অনবাদ করেছিলেন । 
আনুবাদ ও নকল করবার সময় ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা বিচিন্ত নয় ॥ 


'গঙ্গার কথা ৮৯ 


১৬২৬ সনে আদ্দ্রের ভ্রমণ কাহিনন পতু্গণজ ভাষায় প্রকাশিত 
হয়েছিল । সেই বইয়ে কিন্তু পাঁবন্ন হুদ সম্পকে একটি শব্দও লেখা ছিল 
না, ফলে পাবিন্র হদই যে মানস সরোবর এ বিষয়ে কিছু নিশ্চিতভাবে বলা 
অসম্ভব । আদ্দ্রের পক্ষে এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়াও সম্ভব ছিল না। 
কারণ 1তান পাঁবন্র বদুগনাথের নাম উল্লেখ করেছেন, িম্তু এমন সংপারাঁচিত 
পাঁবত্র হদের নাম যাকে ভিষ্বতীয়রা সোমাভাঙ বলে থাকে, সে বিষয়ে 
নরব । মার-খমের বন্তব্য আলোচনা প্রসঙ্গে আয়েফার বলেছেন-_ প্রথম 
দিকটায় আদ্দ্রে তাঁর ভ্রমণ বণনায় কোন হদের কথা উচ্লেখ করেন নি, 
তবে ছোট হুদের কথা উচ্লেখ করোছিলেন বর্ণনা প্রসঙ্গে । সেই হহদ 
মানা গিরিপথের ওপরে হিমবাহের মধ্যে অবস্থিত । সেই হন্দ থেকে 
উৎপন্ন হয়েছে সরস্বতণ নদ । আম্দে সেই হুদের অবস্থান সম্পকে 
বলেছেন হদটি তুষারাবৃত পবণতে অবাচ্ছত। এ অঞ্চলের উপত্যকার 
ওপারে নয়, অর্থাৎ মানন সরোবরেব্ু যে পাশটায় অবাশিত সে পাশটায় নয়। 
মারখম- সাহেবের বণনা তাই গ্রহণযোগ্য নয় । আদ্দের ভ্রমণ কাহিনী 
পতুণগবজ ভাষায় জানলে প্রকাশিত হয়েছিল ১৬২৬ সনে। তাই বাস্তব 
দৃষ্টিতে লেখা বর্ণনা সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়য়োছিল। তাঁর শ্রমণ 
কাঁহন অনুবাদ করেছিলেন মারখম-, সেই অনুবাদ নকল করোছলেন 
হোলডিচ- সাহেব । হোল'ভডিচের কাছে তাই অনুবাদ বান্তবানদগ বলে মনে 
হয়েছে । 


আঁন্তানও দ্য আন্দরের পর গন্গার পথ অনুসরণ করে উৎসের দিকে 
এগয়ে ছিলেন আজেভেদো । ১৬৩১ সনের জন মাসের আটাশ তারিখে 
আগ্রা থেকে পায়ে হেটে রওনা হয়েছিলেন গাড়োয়ালের রাজধান?ী 
শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে । আগ্রা থেকে কানপুর' হরিদ্বার, খাঁষকেশ হয়ে গঙ্গার 
ধারা অনুসরণ করে আজেভেদে। পৌছে গিয়েছিলেন দেবপ্রয়াগ । সেখান 
থেকে অলকানন্দার প্রবাহ লক্ষ্য করে হাজির হয়েছিলেন শ্রীনগর । পেশছেই 
দেখেছিলেন শ্রীনগরে বিশৃঙ্খলা সূষ্টি হয়েছে, কারণ শ্রীনগরের রাজা 
আকাঁস্মক দেহত্যাগ করেছেন । মহারাজার একমাত পুন্র অপ্রাপ্তবয়স্ক । 
নিয়ম অনুসারে সদ্য বিধবা রানীর মৃত রাজার সঙ্গে সহমরণে যাওয়া 
উাচিত। সমস্ত শহরে তাই থমথমে আবহাওয়া । আজেভেদো ভারতাঁয় 
হিন্দদের শবানগমণ ও পারলোৌকিক কার্য প্রতাক্ষ করবার জন্য আগ্রহ 
সহকারে হাজির হয়েছিলেন । আজেভেদোর হমালয় ভ্রমণের আগ্রহ ছিল 
প্রচুর । বিশেষ করে গঙ্গার ধারা প্রত্যক্ষ করে উচ্চ হিমালয়ের ভ্রমণ করবার 


৮৭ গঙ্গার কথা 


উৎসাহ নিয়ে সদর আগ্রা থেকে এসেছিলেন শ্রীনগর । শ্রীনগর পেরিয়ে 
অলকানন্দার পথ ধরে এগুতে গেলে রাজার অনুমতি ও সাহায্য বিশেষ- 
ভাবে প্রয়োজন । হাঁতপূর্বে আশ্দ্রে শ্রীনগরের মহারাজার সঙ্গে পারচিত 
ছিলেন । তবু তাঁকে মানা গ্রাম পোরয়ে এাঁগয়ে যাবার পথে নানা বাধার 
সম্মুখীন হতে হয়েছিল । তাই আকস্মিক রাজার মৃত্যুতে আজেভেদো 
বেশ কিছুটা মুষড়ে পড়েছিলেন । নতুন যুবরাজ, িদেশধ ভ্রমণকারখদের 
পৃবে সাযোগ সুবিধাগূলো দেবেন কিনা সন্দেহ ছিল। ভারতবষে 
সতীদাহ প্রথার কাঁহন আজেভেদো শুনোছিলেন। এই অদ্ভূত ঘটনা 
প্রত্যক্ষ করবার লোভ সামলাতে পারছিলেন না। *মশানের কাছে গিয়ে 
দেখেছিলেন- চিতার স্থানে দশকের ভিড় । আগে থাকতেই বহ্‌ লোক 
জড়ো হয়েছিল । অলকানন্দার নীলাভ জলধারার তরে মস্ত বড় চিতা 
সাজানো হয়েছিল । মহারাজার যষাটজন মাহৰ, সবাই স্বামীর সঙ্গে 
সহমরণে যাবেন । স্তুপীকৃত চদ্দনকাঠ ও অন্যান্য দাহ্য বস্তু জড়ো করা 
হয়েছিল । পুরোহতরা মন্ত্রপাঠ করছিলেন উচ্চৈঃস্বরে । চিতার পাশেই 
ষাটজন মহিষ উপবিষ্টা। তাঁদের দেহ ও মূখ মলিন, চোখে মুখে 
ভয়ের চিহ্ন বর্তমান । পাশেই শাল রাজকীয় বাদ্য ভান্ডার ॥ সেই বাদ্য 
ভাগ্ডারের মধ্যে ঢাক, ঢোল, জগঝম্প, বাঁশী, শিঙ্গা । বেশ শান্তশালনী 
পুরোিতগণ মাহষীদের মন্ত্রপাঠ করাচ্ছলেন । ভখতা, সন্তস্তা, মাহষীশ- 
দের অনেকেরই কাম্লার রোল চাশা পড়ে যাচ্ছিল বাদ্য ভাণ্ডারের শব্বে। 
আজেনেদো ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্দ হয়ে দেখোছিলেন-_ষাটজন মাহষদের মধ্যে 
মাত্র গুটি কয়েক স্বেচ্ছায় মৃত ন্বামণর দেহ প্রদক্ষিণ করে চিতায় আরোহণ 
করেছিলেন, দাউ দাউ করে আগুন জহলে উঠোছিল । লোঁলহান আগ্ম- 
শিখার মধ্যে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটছট করোছিলেন দ্বেচ্ছায় মতুঢবরণ-কারিণনী 
গুটি কয়েক মাহী । এই মর্মীস্তক দৃশ্য দেখে অন্যান্য মহিষীরা 
তারস্বরে আর্তনাদ করছিলেন । তাঁদের তখন জোর করে, শেষটায় হাত পা 
বেধে ছহড়ে ফেলে দেওয়া হঁচ্ছল প্রজহলত আঁগ্রকণ্ডের মাঝখানে | ঢাক, 
ঢোল, শিকঙ্গা- বাদ্যযন্তের শব্দের মধ্যে সমবেত দর্শকদের আরু পুরোহিত" 
দের পৈশাচিক উল্লাস অলকানন্দার কলোচ্ছবাসকে ছাপিয়ে উঠেছিল । 
চিতার আগুনের শিখা যেন আকাশ স্পর্শ করেছিল । আঙ্ষেভেদো 
দু'চোখ বন্ধ করে দকান ঢেকে দারুণ ন্রাসে ছুটে পালিয়ে গযোছলেন 
সেদিন। 

এই পৈশাচিক ঘটনার সাতাদদন আতবাহিত হবার পর মৃত রাজার 
সাত বৎসর বয়ম্ক নাবালক রাজকুমারকে সিংহাসনে আঁভিষেক করবার সমর 


দাঙ্গার কথা ৮৩ 


এসোছিল। কস্তু এর মধ্যেই মাম্পারষদ ও সৈন্য দলের অনেকেই 
গবদ্রোহণ হয়েছিল । বিদ্রোহগদের দলপ'তকে কারাগারে নিক্ষেপ করায় 
বদ্রোহের আগুন ছাড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে । আজেভেদোকে বাধ্য 
হয়েই শ্রীনগরে অবস্থান করতে হয়েছিল দিন কয়েক। রাজ্যে চরম 
1বশঙখলা, ঠিক এমনি সময়ে মানাগ্রাম থেকে ম্যানুয়েল মাকুইস- শ্রীনগরে ' 
এসে হাঁজর হয়েছিলেন রসদ সংগ্রহ করবার আশায় । আজেভেদোর কাছ 
থেকে সমস্ত ব্যাপার জানতে পেরে দ্রুত শ্রীনগর ত্যাগ করা স্থির করে 
ছিলেন । মারুইসকে সঙ্গী পেয়ে ৩১শে জুলাই শ্রশনগর ত্যাগ করে 
অলকানন্দার তীর ধরে পেশছে গিয়েছিলেন যোশীমঠ ॥। সেখান থেকে 
তাঁরা চলে [গিয়েছিলেন বদ্রীনাথ । বদ্রীনাথ থেকে তাঁরা দ্রুত এাঁগয়ে 
গিয়োছিলেন মানা গ্রামে । সেই গ্রামের অবস্থা দৈন্যদুদ*শাযুক্ত | ছোটখাটো 
ভাঙাচোরা কুঁটর, গ্রামবাসীদের জীবিকা নিবাহের জন্য মেষ পালন করতে 
হয় । ছাগল ও মেষের পিঠে চাল নিয়ে আসতো 1তববত থেকে । এঁদক 
থেকে নয়ে যেতো লবণ । নিম্ন উপত্যকার জঙ্গলে কন্তুরী মৃগ দেখতে 
পাওয়া যায় প্রচুর, গ্রামবাসীরা কন্তুরী সংগ্রহ করে অথোঁপাজন করতো । 
মানাগ্রামে মাকুইস পিছিয়ে পড়েছিলেন । কারণ, তাঁর মালবাহণ ছাগণ- 
গুলো একসঙ্গে জড়ো করতে হয়োছল মানা 1গাঁরপথ আঁতক্রম করবার 
আগে। আজেভেদো ছিজেই মানা গারপথ পেরুবার পর প্রথম দেখতে 
পেয়োছলেন বিশাল পবত [শখরন্দ্য সেরা-্দা কান্তা অথাৎ কামেট শিখর । 
আজেভেদো লিখেছিলেন--আমি একটি অপরুপ সরোবর দেখতে পেলাম ! 
সেই সরোবর থেকেই গঙ্গা উৎপন্ন হয়েছে । এই সংবাদ আম স্থান?য় 
লোকজনের কাছ থেকে শুনেছিলাম । গঙ্গা উৎস থেকে বেরিয়েই দক্ষিণ 
দকে প্রবাঁহত হয়েছে । সিন্ধু নদ অবশ্য উৎস থেকে বোরয়েই উত্তর 
দকে প্রবাঁহত হয়েছে । এই নদীদহাটর ধারা পরস্পর থেকে বহদংরে 
প্রবাহিত ॥ নদী দহটর জলধারা বাহ্যত দৃশ্যমান নয়, পাথরের ভেতর 
য়ে প্রবাহত ; ধারা না দেখা গেলেও জলকল্লোলের শব্দ শোনা যায়। 
পাঙ্গার ধারা প্রকাশ্যে দৃশ্যমান হবার পর দেখা যায় ছোট বড় জলধারা । 
এইসব ছোট বড় জলধারা প,ছট করেছে মুখ্য ধারাকে । এমনি করেই 
গঙ্গা উচ্চভূমি হতে অবতরণ করে হহন্দ্‌স্থানে প্রবাহত হয়ে সমতলে 
এসেছে । তখন গঙ্গা পূৃববাহনখ--এই ভাবে গঙ্গা এসে বাঙলা দেশে 
প্রবেশ করে সাগরে মিলিত হয়েছে । 


আজেভেদোরু পর গঙ্গার উৎস পর্যবেক্ষণ করেছিলেন ফাদার দেসদেরণ, 


1৮8 গঙ্গার কথা 


১৭১৫ সনে । তিব্বতের উচ্চ মালভহমির উপর দিয়ে পথের রেখা ধরে 
রসদ নিয়ে সহযান্রীসহ তিনি পোছে গিয়োছলেন টোকঠেন । অদ্ভুত 
সমতল জায়গা, সে স্থানাটি বালুকাপূর্ণ । মাঝে মাঝে সামান্য ঘাসের 
চিহ্ন । সেখান চরে বেড়াচ্ছিল কতকগুলো ইয়াক আর ঘোড়া । ওগদলোর 
সবই নাকি দালাই লামার । টোকচেনে দহদিন অবস্থান করবার পর 
দেসদেরাী ও তরি সহযানীরা এক পবিল্র হ্রদের কাছে এসে পেশছে ছিলেন । 

হদটির নাম মানস সরোবর, 'হিশ্দদের পবিন্ন তাঁথ-ম্থান, তাঁদের পুরাণে 

এই ্হানের মাহাত্যের কথা বিশেষ করে লেখা রয়েছে । ডিসেম্বরের 

শুরু । দেসদেরশ লিখোছলেন- আরো কিছু পথ আতিক্রম করবার পর 

একটি সমতল শ্হানে পেশছে গেলাম । শুনলাম, স্হানটির নাম বেতোয়া । 
সেখানে আরও একট বড় হুদ দেখতে পেলাম, সে হুদ প্রদাক্ষণ করতে 

কয়েকাদন লেগোছল। সেখান থেকেই সম্ভবত গঙ্গা নদ আত্মপ্রকাশ 

করেছে । দেসদেরী লিখেছেন--এ সম্পরকে যাঁদ আমার মতামত নেওয়া 

হয়, তাহলে বলবো আমার পর্যবেক্ষণ সম্পরকে, আমি এই অণ্চল সম্পকে 
আভজ্ঞ কয়েকজনের কাছ থেকে জানতে পেরোছিলাম । আমার মনে 

হয়েছিল সামনের এই পবতমালার নাম ভানারি-জিওন-গারা । এখান 
থেকে শুধু যে গঙ্গানদণী উৎপন্ন হয়েছে তাই নয়, সিন্ধ; নদও এখান থেকে 

উৎপন্ন হয়েছে । কারণ, এই স্থানাটই সব চাইতে উচ্চ, যার দু পাশটা 
ঢালু । জল ব:চ্টিরই হোক বা অন্য গিছুরই হোক, গাঁড়য়ে পাঁশ্চম দিকের 
ঢালে প্রবাহিত হয়েছে 'দিহতীয় তষ্বতে ( লাডাক )। সেখান থেকে 
প্রবাহিত হয়েছে বালতিস্হানে ও কাশ্মীরে । সবশেষে জলের ধারা 
প্রবাহিত হয়েছে ছোট্ু গুজরাটে । সেখান থেকে নদ? প্রশস্ত ও নৌচলাচল 
উপযোগী । এই জলধারার নাম সিন্ধু । তেমনি ভানার-জওন-গারা 
পূব দিকের ঢাল থেকে যে নদী নিত হয়েছে, সে জলধারা প্রথম রেটন 
তুদে প্রবেশ করেছে । তারপর সেখান থেকে প্রবাহত হয়ে নয় ঢাল; প্থে 
এগয়ে গঙ্গা নামে পারাঁচিত হয়েছে । গঙ্গার ধারা সম্পর্কে আমার এই 
ধারণা । আমাদের পুর্ব পুরুষদের লেখা থেকে জানা যায় যে গঙ্গার 
বাল:কাময় তটভূমিতে সোনা রয়েছে ছড়ানো । ধরা যাক, নদীর উৎসে 
যদ সাত্যই সোনা থাকে, তাহলে গঙ্গার উৎস দেখতে ভানারি-1জওন-গারা 
পবতমালার দিকে যাওয়া যায়, তাহলে রেটন হৃদে বা রেভকে যথার্থ তথ্য 
পাওয়া যাবে । পাীথবশর সরবত গম্প আছে যে, হদের তরে বালুর মধ্যে 
সোনার গহড়ো রয়েছে, সেই সোনা পররতের গিরিশিরার ওপর থেকে বাহিত 
হয় । গৃত্বতী ও অন্য ব্যবসায়ীরা হুদের কাছ থেকে সোনা সংগ্রহ করে 


গঙ্গায় কথা ৮৫. 


প্রচুর লাভবান হয় । এই হুর কাছাকাছি লোকেরা অত্যন্ত কুসংস্ফাবা- 
চছন্ন। এই হদ পরিক্রমা করলে তাঁর্থ যাত্রীরা মনে করে, তাঁরা পণ্য 
লাভ করেছেন । 


।। ৮ || 


সর্বেং পৃণ্যং হিমবতো গঙ্গা পৃণ্যা চ সবতঃ | 


গঙ্গার উৎস সন্ধানে দীঘ" ও দুর্গম পথ পাঁরক্রমা করোছিলেন তিনজন: 
ণিদেশখ িমশনারশী আঁভযান্রী সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে । যাঁদও 
তাঁদের মৃখ্য উদ্দেশ্য ছিল ননাষদ্ধ রাজ্য তিব্বতে প্রবেশ করে খষ্টধর্ম 
প্রচার করা, তব গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে উৎসে পৌছে যাবার কম্পনা 
হয়তো করেছিলেন । তিব্বতে প্রবেশ করবার জন্য যে পধ অনসন্পণ 
করতে হয়েছিল সে পথ নদীব্র তার ধরে এাঁগয়ে গিয়েছে । যে পথ দৃগণ্ম 
হলেও সম্ভব, সেই পথই হয়তো বা সংদ্‌র অতাতের প্রচলিত পথ । 

প্রথম আঁভযান্রশ__আন্দ্রের ভ্রমণ কাহিনী তথ্যপূর্ণ। কিন্তু তাঁর 
ভ্রমণ বাতাঁয় ভ্রাটপ্র্ণ ব্যাথার ফলে নানা সমস্যার উত্তব হয়েছিল । 
সুদর অতীত যুগ থেকে গঙ্গার উৎস নিয়ে অনেক অন্তত রহস্যের সৃষ্টি 
হয়েছিল । রামায়ণ মহাভারত ও পরাণ অনুযায়ী গঙ্গা হিমালয়ের 
ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হবার পূর্বে মূল উৎস বিন্দুসরোবর থেকে প্রবাহিত 
হয়োছল । মূল উৎসের ভৌগোলিক অবস্হান নিয়ে ভূগোল বিজ্ঞানশরা 
মোটামুটি ভাবে আলোচনা করেছেন । এই সরোবরের আস্তত্ব নিয়ে 
অবশ্য গিদেশশ ভূগোল বিজ্ঞানীগণ সন্দেহ করোছিলেন। কিন্তু সুদূর 
অতখতকালের তাঁর্থযান্দের মনে অবশ্য এই 'বিদ্দসরোবরের অবস্হান 
নানাভাবে প্রাতভাত হয়োছল। মহাভারতের বনপবে যুধিষ্ঠিরাদি 
পণভ্রাতা ও দ্রোপদী বদুশনাথধাম দর্শন করবার পর অন্য তগথস্হানের 
মধ্যে বশাং সরোবর দর্শন করছিলেন । বিদ্দু সরোবরের অস্তিত্ব যে ছিল 
না একথা বলা যায় না। 

কারো কারো ধারণা, ববন্দসরোবর আসলে মানস সরোবর । কেউ 
কেউ ভাবেন রাক্ষস তাল বা রাবণ হুদ । এ ধরনের ধারণার পেছনে 
হন্নতো বা কোন ব্ান্ত ছিল না। অতীতের তীর্থযান্রখুরা মানস সরোবর, 
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পরিকুমায় আসতেন । রাক্ষস তাল বা রাবণ হদও তাঁদের অপারাচত ছিল 
ছল না। তাই মানস সরোবর পাঁরক্কমার সময় এই অণুল দিয়ে প্রবাহত 
জলধারা আঁতক্রম করতে হত তাঁদের । এমাঁন নানা যৃগের দুঃসাহসী 
তাথ'যান্রীদের সংগৃহীত তথ্যের আলোকে প্রভাবাম্বত হতেন ভ্রমণকারীরা । 
আদ্দ্রের অমণকহনশর ভেতর থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুসরণ করে কেউ 
মান চন্র বুচনা করোছিলেন কিনা জানা নেই । তবে সে যুগে গঞ্গার গতি- 
পথ হত করে এশয়া ও ভারতবষে ধে কয়েকটি মানচিত্র আত্মপ্রকাশ 
করেছিল তার মধ্যে লামাদের অ€গকত মানাঁচন্রকে এাঁতিহাসিক বলা যেতে 
পাবে। 

আজ থেকে আড়াই শ বংসর পৃবের কথা । একট চশনা সামারক 
দলের সহযান্রী ১৭১১ সনে তিত্বতে মানাঁচত্র অঙ্কন করেছিলেন বিশেষ 
প্রয়োজন বোধেই । তিব্বতের এই প্রথম মানাঁচন্রাটকে পরীক্ষা করাবার 
জন্য পিকিং'এ অবস্থানরত ফাদার রোগজের কাছে পাঠানো হয়োছল সত্যতা 
নিধরিণের উদ্দেশ্যে । প্রথম মানচিন্ত সাধারণ ভাবেই আঁঙ্কত হয়েছিল । 
রোগজ এই ন্রহাটপূণ মানাচত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে জানিয়েছিলেন 
যে, মানাঁচন্রটি অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ ভাবে অঙ্কন করা হয়োছল। 
অঞ্কন কাধের সময় কোন তথ্য, বথা-স্থানশয় অঞ্চলগুলর দুরত্ব, 
ভৌগোলিক অবস্থান ও পাঁরবেশ কোন কিছুই অনুসরণ করা হয় নি। ফলে 
মানাচন্রট হয়োছল অত্যন্ত ব্ুটিপ্ণ । এই ভ্রুটপংর্ণ মানাচত্তর লক্ষ্য করে 
তদানীন্তন চীন সম্রাট কাঙহ একটি নিখ*্ত মানচন্র ব্রচনার প্রয়োজননয়তা 
অনুভব করেছিলেন । এই উদ্দেশ্যে তিনি দুজন অভিজ্ঞ লামাকে নির্দেশ 
[দয়েছিলেন তিষ্বতে । তাঁরা অবশ্য চশনা কলেজে অধ্যয়ন করে জ্যামিতি 
ও গণিতশান্বে ব্যৎপাঁত্ত অজণন করেছিলেন তিষ্বতে যাত্রা করবার পৃবেই। 
এই আঁভযানে চীন সম্রাটের তৃতীয় পুত্র সাহাধ্য করেছিলেন নানা ভাবে । 
মানচিত্র রচনা সম্পকে সমাট নিদেশ দিয়েছিলেন লামা দুজনকে । 
1নর্দেশ ছিল তাঁরা স-নন: থেকে লাসা, সেখান থেকে গঙ্গার উৎপত্তিস্থল 
পর্যন্ত 'বিস্তৃতভাবে পারন্রমণ করবে । সেই অণুলগ্লে। জরিপ করতে 
হবে। পারজমণের সময় গ*গার উৎস্ম্থলে পেশছে পরযবেক্ষণ করবে । 
ফেরবার সময় উৎস থেকে গঙ্গার জল সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হবে 
[পাকং। সম্রাট কাঙ্হর সামনে উপস্থাপিত করতে হবে সংগৃহাত গঙ্গার 
জল সত্যতার নিদশ“নস্বরূপ | 

সম্রাটের নিদেশ অনসারে লামা দুজন পরিজ্রমণ করেছিলেন । ১৭১৭ 
সনে সেই বহহ প্রত্যাশিত মানচিন্ন অঞ্কিত হয়েছিল । কিন্তু মানচিন্তটর 
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সত্যতা যাচাই করবার জন্য 'মিশনারশদের হাতে পেশীছে দেওয়া হয়েছিল । 
প্রখ্যাত 'মশনারণ দ্য হ্যালডেন মানাঁচত্রাট নিমণি করবার জন্য সংগ:হশত 
তথ্য, জারুপের স্হান, যাল্লাপথের পথপঞ্জী পরীক্ষা করোছিলেন। তদনু- 
সারে হ্যালডেন তিষ্বতের মানচিত্র প্রকাশ করেছিলেন । লামা দঃজন সগ্রাটের 
শনদে'শে বখন [তিববতে জ্রমণ করতে গিয়েছিলেন জরিপ করবার উদ্দেশ্যে, 
ঠিক সেই সময় তিত্বতে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল । লাসার সমস্ত মঠ, প্রাসাদ 
লুণ্ঠন হয়েছিল 'নাবিচারে । লামাদের বস্তাবন্দী করে উটের 'পিঠে চাপিয়ে 
তাতারে পাচার করা হয়েছিল । এই সব বন্দী লামাদের ভেতর থেকে 
জাঁরপকারী দুজন লামা কোনরুমে পালিয়ে এসেছিলেন । বিদ্রোহের পূ্‌বে 
লাসার মঠের প্রধান লামার কাছ থেকে মোটামুটি স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ 
করেছিলেন । এইসব সংবাদের 1ভাত্ততে নিভ“র করে 'বাঁভন্ন তথ্য নিদেোশিত 
হয়োছল মানাঁচত্রে । ফলে গঙ্গার গাতিপথ সরজামনে জাঁরপ করা সম্ভব 
হয় নি। জাঁরপ করবার সময় লামারা কেন-১ টেইসে পৰর্ত বা কানেং২ 
সেসান পৰরতের অক্ষাংশ নিণয় করতে পারেন নি। তারা গঙ্গার উৎন৩ 
মাপা-বার ভৌগোলিক অবস্হানও 'নধরিণ করতে পারেন নি। যথাবথ- 
ভাবে, এমন কি পদঘান্রার সময় তাঁরা যেসব মঠে অবদ্হান করোছিলেন 
সেগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান সংগ্রহ করেন নি। বিশেষ করেষে মঠে 
অবস্থানকালে গঙ্গার উৎস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, সে মঠের 
ভৌগোলিক অবস্থানও নিদেশশত হয় ন। গঙ্গা যে কেনটেইসে পর্ণতের 
পাঁশ্চম প্রাম্ত থেকে উৎসারিত হয়েছে, প্রামাণ্য তথ্যদ্বরূ্প সেখানকার 
অক্ষাংশও নিধরিত হয়নি । লামাদের আঁঞ্কত মানাচন্র প্রকাশিত হবার 
পর অন্যান্য মিশনারঈরা এইসব তথ্যগত ভ্রটি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব 
লক্ষ্য করে মানচিন্নটির সত্যতা নতুন করে 1নধাঁরত করবার প্রয়োজনখতা 
অনুভব করেছিলেন । তাঁরা এই মানচিন্রটি কোন প্রখ্যাত ভূগোল বিজ্ঞানশরু 
সামনে পেশ করবার পরামশ* দিয়োছলেন, তদনহৃধায়ী দ্য আনভেোলিসের 
ওপরে লামাদের মানাচত পরীক্ষা করবার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল । 
মানাঁচন্রাট পরণক্ষা করে আনভেলিস লক্ষ্য করেছিলেন যে লামাদের অঞ্চকত 
মানাঁচন্লে গঙ্গার উৎস স্থানকে ২৯২০ অক্ষাংশ উত্তর হসাবে চিহিত ছিল । 
লামাদের আঁঞ্কত মানাঁচন্র সংস্কার সাধন করে দ্য হ্যালডেন যেটি প্রকাশ 
করোছিলেন-_সে মানচিত্রে গঞ্গার উৎসস্হান ৩২০ অক্ষাংশ উত্তর দেখানো 
হয়েছিল । কিম্তু আনভোলস মনে করোছিলেন--গঞ্গার উৎস স্হান 





১, ২, কৈলাস পবত। 
৩. মানস সরোবর 
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আরো উত্তরাংশে হওয়া উচিত । এই ধারণার বশবত'গ হয়ে ৩৬০ উত্তর 
দেখানো হয়োছল ॥ মস্ত তথ্য অনুসন্ধান করে দ্য আনভেলিস ১৭৩৩ 
সনে একাঁট মানচিত্র বুচনা করে গঙ্গায় গাতপথ নদেশশিত করেছিলেন । 

লামা আঁভযান্রী দুজন তাঁদের কর্তব্য সম্পন্ন করেছিলেন । তাঁরা 
নদশর উৎসে অরথধি মানস সরোবরে পেশছে যাবার উদ্দেশ্য 1নয়েই যাত্রা 
শুরু করোছিলেন । সেই হহদের পশ্চিম প্রান্তে অবাঁস্হিত তুষারুমাণ্ডিত 
কৈলাসপর্ত। সাঙ-পো* নদী উৎপন্ন হয়েছে তার প:বশদক থেকে, 
1িদ্তু দৃভগ্যিক্রমে তাঁরা মানস সরোবরে উপ্হিত হয়ে সরেজমিনে সব 
কিছু পরীক্ষা করতে পারেন নি, ফলে আভিধান্রীদের সংগৃহীত তথ্য অনু- 
সারেই রচিত হরেছিল প্রথম মানচিন্ত । মানাচন্রটির সত্যতার উপর নিভ-বর 
করা বায় 'ন বলেই দ্য হ্যালডেন, পরে দ্য আনভেলিস যে মানচিত্র দুটি 
প্রকাশ করেছিল তাতে মূল তথ্যের পরিবর্তন কিছু ছিল না। শুধু 
গঙ্গার উৎস স্হানকে উত্তর দিকে সারয়ে নেওয়া হয়োছল । ফলে ১৭১১ 
সন থেকে শুরু করে ১৭৩৩ সন পযন্ত যে চারটি মানাচত্ আঁঙ্কত হয়ে 
ছিল তাতে গঙ্গার উৎস স্যান--মানস সরোবর । কৈলাস পব্তের পশ্চিম 
প্রান্তে অবাঁস্হত সেই উৎস স্হান। উৎস সম্পকে" মল তথা থেকে এইসব 
মানাঁচত্র রচাঁয়তারা বিচ্যুত হন নি। 

১৭৩৩ সনের পর গগ্গার উৎস ও গঙ্গার ধারা নিদেশিশত করে আর 
একাঁট মানচিন্ধ অঞ্চিকত হয়োছল ১৮৮৪ সনে । এই মানচিন্রট অন্কন 
করেছিলেন আ্যাঞ্কুইটিল দ্য প্যারন । আ্যাঞকুইটিল দ্য প্যারুন ১৭৭৬ সনে 
লামাদের আঁঙ্কত মানচিন্রটিকে নুটিপূর্ণ ও ভুল বলে উল্লেখ করোছিলেন। 
এই মানচিত্র অঙ্কনকে আদৌ কৃতিত্বপৃ্ণ কাজ বলে মনে করেন নি । এই 
প্রসঙ্গে তিন বেশ জোরালো সমালোচনা করোছিলেন । লামাদের জরিপ 
সংক্রান্ত ্রুটিগুলি তুলে ধরেছিলেন সবার সমক্ষে । তাঁর আলোচনা তাই 
যন্তপূর্ণ ছিল । এই প্রসঙ্গে বলা যায় নদীর উৎস ও ধারা চাহত 
করবার জন্য কোন উপযুস্ত ভূগোল বিজ্ঞানগদের সঙ্গে আলোচনা করা হয় 
নি। নদীষে বিখ্যাত পরত বা পবণতশ্রেণীর বিপরীত দিক থেকে 
উংসারিত হয়েছে, সে সম্পকে সংগৃহীত তথ্যগুলির 1নভ“রশ লতা 
পরধক্ষা করবার জন্য উপযুন্ত ভৃ্‌গোল বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলোচনা করা 
উচিত ছিল । যে সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়োছিল সে সবগুলো অনুপয্দ্ত 
ভ্‌গোলতত্বীবদ তাঁড়ঘাঁড় করে সংগ্রহ করেছিলেন ॥। কারণ, লামারা এ. 
[বিষয়ে নিল তথ্য সংগ্রহ করেন নি। তারা যা কিছ7 পর্যবেক্ষণ, 
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করেছিলেন সেইগ্ালই, জারপ করবার সময় কোন অণ্চল দেখোছিলেন বলে 
দাঁব করেন নি । তাঁদের বার্ণত পথ ও জরিপ অবশ্য দ্য হ্যালডেনের 
মানচত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ॥। লামারা বলেন নি যে তাঁরা বিখ্যাত মা* 
পামা হদের কাছে 1গয়েছিলেন বা কেন-টেইসে পর্বতের পাশ দিয়ে অগ্রসর 
হয়োছলেন ॥। অবশ্য পর্বে লামারা এই 'বখ্যাত পর্বতকে পবণতশ্রেণ? 
বলোছলেন। সেই পবতশ্রেণীই চশনারা িষ্বতের পাশ্চমাদকের পবতশ্রেণন 
বলে উল্লেখ করেছে ; এই প্বণতশ্রেণইই দ্য হ্যালডেনের মানাচত্রে চিত 
করা হয়েছিল। লামাদের আসল মানাঁচন্র অবশ্য প্রকাশ করোছলেন 
সুযচেত । সেই মানাঁচত্ে লামাদের জারূপের শেষ স্থানটি ও হুদের কথা 
লেখা ছিল । লামাদের মানচিত্রে যেসব নিভ'ররশীল তথ্য ছিল- সেগাাঁল 
যে পবতশ্রেণতে লামা দুজন পেশছোছলেন, সেই পর্বতশ্রেণ 1তষ্বতকে 
দাঁক্ষণ পশ্চিমে ঘরে রেখেছে । এই পর্বতশ্রেণীর 'বপরাীীত 'দিক থেকে 
গঙ্গা নদ নির্গত হয়েছে । কিন্তু নদীর গাঁতপথ মানাঁচত্রে চাহত করবার 
সময় দেখা গিয়েছে যে- সেখানকার দ্রাঘমাংশ ৩৬০ ( 'পাঁকং থেকে 
1হসেব করে ), নবীর ধারা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ৪২০, সেখানে 
নদীর দুটি ধারা দেখানো হয়েছে । সেখানে নদী দক্ষিণে অগ্রসর হবার 
পর প্রবাহত হয়েছে পশ্চিম দিকে । আযাঞ্কুইটিল দ্য প্যারনই প্রথম 
অনুধাবন করেছিলেন । তিনিই লামারের সংগহাীত গঙ্গার উৎস সম্পকে" 
সমস্ত তথ্য বাঁতল করবার পক্ষে যথেছ্ট কারণ খইজে পেয়োছিলেন । লামা" 
দের সংগৃহীত গঙ্গার উৎস সম্পর্কে তথ্য সম্পাঁকত ভৌগোলিক গবেষণা 
প্রকাশ করোছিলেন ভারতশয় মিশনারী যোশেফ টিয়েফেনথালার ১৭৮৪ 
সনে । সেই গবেষণা গ্রন্থের নাম হস্টারক্যাল জিওগ্র্যাফক 'বিয়েচারিবাং 
ডন: হন্দস্থান। টয়েফেনথালারের কাছ থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে 
প্যারন একাঁট 'নভ“ব্রশশল মানাচত্র রচনা করোছিলেন। টয়েফেনথালার 
1কত্তু ব্যান্তগতভাবে জরিপ কার্য পারচালনা ফরেন নি । যে সরয: নদ 
মানদ সরোবর থেকে উৎসারিত হয়ে 'হন্দস্থানের সমতলে প্রবাহত হয়েছে 
সেই প্রবাহও মানাঁচত্রে স্থান পেয়োছল ॥ দেবপ্রয়াগ থেকে গঙ্গোত্রণ প্স্ত 
গঙ্গার ধারাও চিছিতত হয়োছল । লামাদের মানচিত্রের ুট-বিচ্যাতি স্মরণ 
রেখে দ্য হ্যালডেন ও আযানভেলিসের মানচিত্রের কথা ভেবেই প্যারন 
হয়তো নল মানাঁচতর রচনা করতে চেয়োছলেন । তাঁর মানচিত্রের 
আলোচনা প্রসঙ্গে উডেস- বনিন বলোছলেন যে--মানাচন্নে মানস সরোবর 
ও রাক্ষদ তাল, এই দুটি হুদ একটি জলধারার সঙ্গে যৃত্ত। ১৯০৪ সনে. 
রায়ডর স্বচক্ষে এই ধারা লক্ষ্য করে এসেছিলেন । এই জলধারা স্থানগর়, 
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'তষ্বতগয়রা গঙ্গা চ্য বলে উল্লেখ করেছিল । রায়ডর বেশ জোরের সঙ্গেই 
'মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন গঙ্গা সম্পকে । তাঁর এই মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রখ্যাত 
শুমশনারশ দেশদেরীর অমণ কাহিনী থেকে দেখা যায়--গঙ্গার উৎস সম্পকে 
'মানস সরোবরু ছাড়া অন্য কোন হদের কথা বলতে চান নি। তাঁর রচনায় 
মানস সরোবরের জল সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া রয়েছে । অতপত 
যুগের মানুষদের বিশ্বাস ছিল যে জলধারার নাম গঙ্গা চ্যু। “চ্য' শব্দের 
ধৃতব্বতশীয় ভাষায় অর্থ--নদী। সৃতরাং গঙ্গা চ্যুর অথ" গঙ্গা নদখ। 
দেসদেরখ স্থানীয় আঁধবাসশদের বদ্ধমূল ধারণার বিরোধিতা করতে চান 
নি। মানস সরোবর রাক্ষসতালের সংযোগ স্থলে যে জলধারা রয়েছে তার 
'নাম গঙ্গা চ্য । দেসদেরাী তাঁর ভ্রমণ বিবরণে উল্লেখ করলেও গঙ্গার উৎস 
[নিয়ে কোন বিতকেরে সম্মুখীন হতে চান 'নি। রায়ডর 1কম্তু গঙ্গা 
সম্পকে প্রকাশ করে প্যারনের মান্ঁচন্রকে সঠিক বলে নিদে'শিত করে" 
ছিলেন। কিন্তু এই উজ্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা পরবতশীকালের লেখকদের ভ্রমণ 
বৃন্তান্তে ভুল তথ্য, তারও পূর্বে আন্দ্রের ভ্রমণ কাহিনীতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
ও তথ্য, এইসব মিলে গঙ্গার সাত্যিকারের উৎস সম্পকে" নানা সন্দেহের 
কারণ ঘটিয়েছিল। ১৬৬৭ সনে আথানা সিয়াস" কিচরি এস-. জেঃ চীনের 
'এ্কাঁট জানালে আদ্দ্রের ভ্রমণ বাতয়ি একই ভূলের উঞ্লেখ দেখা গিয়েছিল, 
সেখানে আরও ভুল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । ভ্রমণকার লাহোর থেকে 
রওনা হয়ে চলতে চলতে গঙ্গা আতিন্রম করে আবিচ্কার করেছিলেন শ্রীনগর 
ও 'ছিয়াফারাঙ- ( সার্পরাও- )। বেশ বড় ও জনবহুল শহর দুটি দেখে 
-মৃগ্ধ হয়োছলেন । এমনি করেই এগুতে এগুতে উচ্চ পবতমালা আতিক্রম 
“করে পৌছেছিলেন বিশাল হুদের সামনে, সেই হদের সামনে, সেই হুদ 
থেকে বেরিয়েছে সিদ্ধ, গঙ্গা ও ভারতের আরো সুদঘণ নদ৭গৃলি। 
1কচাঁরের বইয়ের শুরুতেই কয়েক পাতা নদীগহলোর উৎস সম্পকে বলা 
হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে মানচিত্রে গঙ্গার উৎস যে এ হুদ, সেটি চিহৃত হয়ে" 
ছিল। এই তথ্য সম্পকে 'কিচরি বলেছিলেন যে, এই তথ্যটি হিশ্দ্‌ 
সন্বযাসবদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল । আন্দ্রের দলের একজন 
সঙ্গ যোশেফ তখন ছলেন রোমে, তখন তশর বয়স প্রায় ছিয়াশশ বংসর ৷ 
আদ্দ্রের সামনেই বসে তিনি তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে বলে- 
শছলেন। চাঁব্বশ বৎসর পরের স্মৃতি, দীঘণদন প:বের ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি, খসাটনাটি ঘটনার কতটাই বা মনে থাকতে পারে 2 আন্দে, 
'আজ্জেভেদো ও দেসদেরীর সংগৃহীত তথ্য বিচার করে মারখম- সাহেব 
বলোছলেন যে সম্ভবতঃ প্রচালত কাঁহনী অনহসারে গঙ্গার উৎস হিন্দুদের 
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নানা স্মৃতিতে ভরা, নানা অপরংপ চিনে চিত্রায়িত হয়ে রয়েছে । প্রখ্যাত 
আভযান্রী ন্বেন হোঁডনের বশ্বাস যে ফিচারের হয়তো বা মানস সয়োবর 
সম্বন্ধে ভাসা ভাসা জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান 'হদ্দু সন্যাসগদের কাছ 
থেকে আহারত । ফাদার রূফ. এস, জে, ফাদার গ্রোবারের সঙ্গগ । আশ্দের 
মণ কাহনীী তারা সবত্বে পড়োছিলেন। নে থেকে মনে হয় কিচাবের 
ধ্যান ধারণা আন্দ্রের বিশ্বাসকে পুরোপহীরিভাবেই অনুসরণ করেছে । 
1তনি অবশ্য নিজেই এ সম্পর্কে যথার্থ তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন বলে 
জানা যায় নি। বরং আন্দ্রের বস্তব্কে বশ্বাস করে তিনি আরো নত্‌ন 
করে ভূল করোছলেন তর গ্রন্থে । কারণ আন্দ্রের ভ্রমণ কাহিনী রায়- 
ডরের মারফং চীনে তাঙ্গত- ও তাতারু থেকে এসেছিল । আন্দ্রের বইয়ের 
গ্ব্প প্রচার আর কিচারের বইয়ের বহুল প্রচারের ফলে, লেখায় বহুবার 
পনরযান্ত করা হয়েছে অনেক তথ্য সম্পকে । তার অর্থ, ভূল তথ্য বার 
বার লেখা, বার বার বহু পাঠকের সামনে উপস্থ।ীপিত করা । তাই পাঠক" 
দের মনে সেই ভূল তথ্যই গেথে রয়েছে । আদ্দ্রের ভ্রমণ ব্ণনার সমথণন- 
যোগ্য তথ্যগহলো অনুধাবন করা যেতে পারে । 

গঙ্গার মূল প্রবাহ হিমালয়ের অনেকগুলো জলধারায় পুষ্ট । বুরাড' 
বলেছেন-_গঙ্গার 1বাভল্ন ধারা বড় বড় হমবাহ থেকে এসেছে । ১৮১৭ 
সনে জে, হাবাঁট ও ক্যাহজবসন- গঙ্গোন্রী হিমবাহ অণ্চলে এসেছিলেন । 
ভাগশরথখ নদণ গঙ্গোন্রী হিমবাহের বরফ গলে জন্মলাভ করেছিল । সেই 
স্থানাটই ভাগণীরথীর উৎস । ১৮৫২ সনে হাবাঁটের তথ্যাটর প্রতিবাদ 
করোছিলেন রিচার্ড স্ট্রযাচী, তাঁর ভাই জন শ্ট্র্যাচট এই সম্পর্কে লিখেছিলেন 
--ভারতবর্ষের ভূগোলের প্রায় সব্ক্ষেত্রেই একই কথা বলা হয়েছে গঙ্গার 
উৎস সম্পকে, গঙ্গা হমবাহের বরফ থেকে উদ্ভূত । 'হন্দদের পাব 
পহ।থতে গোমুখ বলে আঁভাহত করা হয়েছে । পৌরাণিক তথ্য, হিন্দুদের 
ধর্মীয় 'বশ্বাস আর সাধারণের ধারণা, গঙ্গোনত্রী হিমবাহ থেকেই গঙ্গা 
'উত্ভত হয়েছে, কিন্তু যথার্থ ভাবে বিচার করলে দেখা যায়, গঙ্গোন্রখ কখনই 
গঙ্গার উৎস হওয়া উাঁচত নয় । গঙ্গার অন্যান্য ধারার মধ্যে মৃখ্য ধারা 
অলকানন্দা। এই ধারাই সব চাইতে দীঘ“। ভাগখরথশর তুলনায় 
অলকানন্দা সবচাইতে বেশী পারিমাণ জল বহন করে । অলকানন্দার শেষ 
প্রান্তে উৎস স্থান তিষ্বত সীমানায় নিতি ও মানা গারপথের দক্ষিণে জল- 
শবভাজকার সাঁশ্রকটে, নদীর সমস্ত জল গাড়োয়াল কুমায়নের নন্দাদেবণ, 
বদুপনাথ, কেদারনাথ, শিখর ও 'হিমবাহগ্যল থেকে প্রবাহিত হয়েছে, 
সুতরাং আগ্দ্রে মানা গারিপথে বিষু গঙ্গার উৎসে পেশছেছিলেন। তাঁর 


৪৭, গঙ্গার কথা 


বর্ণনায় সেখানে তানি একাটি বড় জলাশয় দেখোছলেন । সেই জলাশয়ের 
একপাশ 'দিয়ে জল প্রবাহত হয়ে প্রবেশ করেছিল [তিদ্বতের দিকে । জন 
ওয়াকার ১৮২৭ সনে মানাঁচন্র অঙ্কন করোহলেন, সেই মানাঁচন্রে দেবতাল 
বলে একটি হদের অবস্হান দেখিয়েছিলেন । কিল্তু সেই হুদ থেকে ডৎ- 
সারুত কোন জলধারা 1তব্বতে প্রবাহত হয়েছে এমন ভাবে চাহত করেন 
ন। ওয়াকারকে অনুসরণ করে ১৮৩২ সনে রিটার হিমালয় পবতমালার 
একাঁট মানচিত্র অঙ্কন করোছিলেন। পরবতীকালে মানাঁচঘ্রে দেবতাল 
হুদাটি আর দেখা যায় নি। মনে হয়েছিল, ওয়াকারের মানাঁচটি যথাথ 
সত্য বলে স্বীকৃত হয় নি। ওয়াকার হয়তো বা ভূল করেছিলেন । অবশ্য 
ডঃ হার্স হক অফ-গথারের কাছে এই রহস্য সমাধানের জন্য অনুরোধ 
করা হয়েছিল । হার্ম অবশ্য কছ্ট করে তাঁর সংগৃহীত মানচিন্রগুঁলি 
পরীক্ষা করে জানিয়েছিলেন । 

দেবতাল সরকারণ মানাচন্তরে ১৮৬৫ সন পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গিয়ে” 
ছিল । পরে হদটি অদৃশ্য হতে চলেছিল মানাচত্র থেকে । সেই সময় 
হুদাঁটি অদশা হলেও মানচিন্রে চাহুত ছিল ॥ পরে অবশ্য হুদের অব- 
স্হানের উল্লেখ পরন্ত মৃছে গিয়েছিল । এতেও রহস্যের সংর্রাহা না 
হওয়াম সশ্দেহ ছিল পুরোপহারভাবে । পরে অবশ্য সমস্যা সমাধান করে- 
ছিলেন স্যার এস. ভি. বুরার্ড। তখন তিনি ভারত সরকারের সাভে'য়র 
জেনারেল । বংরার্ড সাহেব অতাম্ত আনন্দের সঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত 
সংশয় নিরসন করেছিলেন । 

সরম্বত নদ মানা গিরিপথের কুঁড় মাইল দৃরে কামেট গারশংঙ্গের 
কাছ থেকে উৎপন্ন হয়েছে । মানা গিরিপথ থেকে নেমে আসা হিমবাহ 
1গারপথের দাক্ষিণ দিকে এসেছে । সেইখানেই সরস্বতী বা বিষুগঙ্গার 
উৎস । এই হিমবাহ নেমে গিয়ে একটি হদে এসে 'মালয়ে গেছে । হুদ" 
1টর নাম দেবতাল ॥ মানচিন্রে এই নামে চাঁহত হয়েছিল । এই হুদ 
প্রায় চারশ গজ দখঘ* | হদের এক অংশ পাশ্বগ্রাবরেখা পরশ্তি এগিয়ে 
গয়েছে । সেখানে একাটি হমবাহ নেমে এসেছে পাঁশ্চম প্রান্ত থেকে । 
দেবতালের উচ্চতা ১৭২০০ ফুট । ঠক সামান্য ঢাল 1দকটায় দেবতালের 
কাছেই অপর একট ছোট হুদ রয়েছে । সেই হুদাটর নাম রাক্ষসতাল। 
দেবতাল ও রাক্ষপতাল দুটোই ভারতণয় মানচিত্রে ( ১/-৪ মাইল ) 
বুয়েছে । হুদ দৃাট এত ছোট যে মানচত্রে সাধারণ ভাবে চিহিত ॥ এই 
তথ্য অনেক সময় 'বিভ্রাণ্ত করতে পারে ভ্রমণকারণদের । এ থেকে প্রমাণ 
হয়, ওয়াকারের মানাঁচত্রে সত্যতা কতটুকু ? দেবতাল ও রাক্ষসতালের 


গলার কথা ১১৩ 


রহস্য সমাধানের পর একট তথ্য খ*জে বার করার প্রয়োজনীয়তা ছিল । 
সে হচ্ছে_-আদ্দরে বলতে চেয়েছিলেন যে-দেবতাল থেকে একটি নদী 
নেমে গিয়েছে তিত্বতের মালভূঁমির দিকে । ক্তু এ ব্যাপার হতেই পারে 
না। কারণ, হদটি মানা গিরিপথের দক্ষিণ চালের দিকটায় অবস্হিত। 
নীচের 'দিকটায় অবাঁস্হিত জলধারা উণ্চু ঢাল বেয়ে অপর প্রাম্তে তিষ্বতে 
প্রবাহত হবে কেমন করে 2? আন্দ্রের বর্ণনার ব্যাখ্যা করা তাই মুশাকল। 
তাঁর লেখা পত£গীজ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল । ভাষাম্তরকালে দেখা 
যায় 8--"এইলাবে যান্না অব্যাহত 'ছিল। সামনে গিরিশিরার কাছে 
পেশীছেই দেখা গেল গঙ্গার জলধারা । সেই জলধারা গিরিশিরার ওপরে 
অবাস্থিত বড় হুদ থেকে বেরিয়ে এসেছে । হদের মপর প্রান্তে আর একটি 
ধারা নেমে গিয়েছে তিব্বতের ঢাল ভূমিতে । যাঁদ একই অর্থাৎ 'এক গিরি” 
শিরার শশর্ষের কথা উদ্লেখ করে থাকেন, তাহলে সব সমস্যা সুরাহা হয় । 
কারণ মানা ধগারপথের ঢালের উত্তরের দিকটায় একাঁট ছোট্র নদশী রয়েছে । 
সেই নদ? প্রবাহত হয়ে টটালঙ- পয'ত্ত এাগয়ে পরে সাটলেজের ধারায় 
এসে মিলত হয়েছে ।? 


আশ্দের বর্ণনার অর্থ [ঠক বলে মনে হয় না। কারণ, তাঁর লেখায় 
অনেক ব্যাকরণগত ভূল ছিল। তান এমন কতগুলো দ্বর্থবোধক শব্দ 
ব্যবহার করেছেন, যার ফলে অর্থ ঠিক পরিৎ্কার হয়ন। মনে হয়, 
তানি যা বলতে চেয়েছিলেন, তাঁর লেখায় ঠিক তা প্রকাশিত হয় নি। 
ফলে, এমন অথ ভাবা যেতে পারে, যাতে আদন্দের লেখার অসামঞ্জস্যতা 
দর হতে পারে । আন্দ্রে ষে অবস্হায় ভ্রমণ করেছিলেন সে পাঁরবেশ এবং 
যে অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করে মৃত্যুর সঙ্গে যৃদ্ধ করে এই দুর্গম পথ 
পোরিয়েছিলেন তার মধ্যে সব সময়ই সব কথা যথাযথভাবে ভাষায় প্রকাশ 
করতে পারেন ন । আবহাওয়া, পারবেশ তশর কাছে সম্পূর্ণ অপারাচিত । 
তাই তথ্যগত সামঞ্জস্যের অভাব থাকলেও তাঁর বন্তব্যকে ডীঁড়য়ে দেওয়া 
যায় না। তাঁর লেখা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি নিশ্চিত বিষুণগঙ্গার 
উৎসে পৌছে গিয়েছিলেন । মানা গারপথ আতক্রম করে ছোট্র জলধারা 
যা:টটালঙে প্রবাহিত হয়েছে সেইটিই দেখোছিলেন । সেই জলধারা হুদ 
থেকে উৎসারিত হয়ে কোথাও পাথর, কোথাও বা বরফের ভেতর 'দিয়ে 
লুপ্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে নি । বরং ধারাঁট প্রকাশ্যে প্রবাহিত হয়ে 
গিয়েছিল উটলিঙে । মানা 'গাঁরপথের দু পাশের ধারা দযটির অবস্থান 
লম্বদ্ধে হেডন- অবশ্য বলোছলেন যে জলধারার উৎস মানা গাঁরপথ বা 


৯৪ গঙ্গার কথা 


তার নিকটবতশী অগ্টল। সোঁট তিষ্বতে প্রবেশ করেছে, পরে সাটলেজে 
এনে মিলিত হয়েছে টটালঙের কাছে । 

কিন্তু যান ষত বড় ব্যাখ্যাই করুন না কেন, একথা মেনে নেওয়া 
মূশাকল যে আদ্দরে এই আভধানে যা কিছু আঁবন্কার করেছেন, তার মধ্যে 
মানস সরোবর দর্শন অন্যতম । তাঁর ভ্রমণ পথ অনুসরণ করলে দেখা 
যায় যে, তিনি মানা গারপথ পোরিয়ে যাবার পর [তিষ্বতের বিশাল ভূখণ্ড 
দেখতে পেয়োছলেন । তার পেছনে সামনে বড় বড় পবতশং্গ, সেগুলো 
তাঁর এগিয়ে যাবার পথে শাল বাধা । 

আম্দ্রে লিখোছলেন-_ 

“আমাদের চোখের সামনে শজতার বিস্ময়কর ঝলক ॥ বরুফের সামনে 
আস্তে আস্তে আমাদের চোখের জ্যোতি যেন ক্ষীণ হতে থাকলো । এক 
সময় আমরা তুষার শুভ্রতার ওঁজ্জহল্যে আকান্ত হয়ে দছ্টি হারিয়ে 
ফেললাম । চারদিক যেন অন্ধকার । ছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। 
ফলে, রাস্তা দেখে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হতে শুরু হয়েছিল । সবচাইতে 
সাংঘাতিক বপদ- আমার সঙ্গ দুজনের জন্য । তাঁদের চোখের দূবলিতা 
মারাআকভাবে বেড়ে গিয়েছিল । রান্রিধেলায় "স্থর করলাম, ওদের দুজনকে 
ধেগন কবেই হোক, মানা গ্রামে ফেরত পাঠিয়ে দেব । এতে প্রায় দ্‌ দিন 
সময় লাগবে । আম একাট 'নাঁদক্ট স্থানে কিছ খাদ্যবস্তু নয়ে অপেক্ষা 
করবো । কারণ, মানা গ্রাম থেকে আমার পেছনে পড়ে থাকা সঙ্গীরা 
খাদ্যবস্তু নিয়ে আসবার কথা । কন্তু পরাদন ভোরে সঙ্গী দুজন আমার 
সাহায্য ছাড়া এগিয়ে যেতে সাহস পেলো না। কারণ, ওদের ধারণা, 
আম ও'দের.দ্‌জনকে জোর করে ফেরত পাঠিয়ে দিতে চাইছ মানা গ্রামে । 
এর অর্থ__-আমি ওদের দুজনকে শানীশ্চত মত্যুর মুখে ঠেলো ীদচ্ছি। 
ও'দের পা দুটো প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে গিয়োছিল | এমান সাংঘাতিক 
পারবেশে আন্দ্রের পক্ষে সবাঁকছহ সাঁঠকভাবে পর্যবেক্ষণ বা সমশক্ষা করা 
সপ্তব নাও হতে পারে। তাই তাঁর ভ্রমণ ববরণের তথ্য সম্পকে" নানা 
প্রশ্ন জেগেছল । আজেভেদোর জমণ বর্ণনায় কামেট পরত শিখরের কাছে 
সরোবর দেখোছলেন। সেই সরোবর থেকে গঙ্গা উৎসারিত হয়েছে। 
আজেভেদো এই তথ্য স্হানীয় আধবাসশদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে 
ছিলেন। এই সরোবরের সঙ্গে দেবতালের ভৌগোলিক অবস্হান 'নয়ে 
ভূগোল বিজ্ঞানীরা আলোচনা করেছিলেন কিনা জানা নেই। তবে 
কামেট ও মানা গিরিশঙ্গের পাদদেশে একাঁট অপরূপ সরোবর রয়েছে । 
সেই হুদের নাম বসুধারা তাল । বসুধারা তাল থেকে একটি ধারা নিগত 
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হয়ে ধোৌলীগঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে । মানা ধগারপথের কাছ থেকে 
বসধারা তাল দেখা না যাওয়াই সম্ভব। তবে আজেভেদোর বণনা 
অনুসারে হদের উ্গেেখ অস্বীকার করা যায় না। তাই সমস্ত তথোর' 
সত্যতা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশ্য ভূগোল বিজ্ঞানগরা হুদটিক্ 
অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে দেবতাল বলেই মনে করেন । সেখান থেকে 
উৎসারিত সরস্বতী নদী আজেভেদো মানাগ্রাম থেকে দেখতে দেখতে, 
এঁগয়ে গিয়োছলেন । 

আন্দ্রে, আঙ্গেভেদো ও দেসদেরটর ভ্রমণ বর্ণনায় গঙ্গার উৎস সম্পকে 
বলা হয়েছে--গঙ্গা একট সরোবর থেকে উৎসারিত হয়েছে । সেই সরো- 
বরের ভৌগোলিক অবস্থান নিশ্চিতভাবে চাহিত হয় নি । অথচ সেই আনহ- 
মানক তথ্যের ভীন্ততে হয়ত বা প্রভাবাম্বত হয়েছিলেন আনডেোলিস ও 
প্যারন। তাঁদের আঞ্চকত মানাচত্র মূলতঃ লামাদের আঞ্কত মানচিত্রের 
পারমাজত সংস্করণ । তাই গঙ্গার উৎস স্থান মানস সরোবর বলে চিহত 
হয়োছল । এই তথ্য দশঘণকাল পষণগ প্রচলিত ছিল। 
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ভাগশরাঁথ সখদাঁয়নী মাত- 
স্তব জল-্মাহম। নিগমে খ্যাতঃ | 


ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যাল”সা বাস্তবে রূপাঁয়ত হতে চলো ছল 
বাংলার নবাব গসরাজউদ্দৌলার পতনের পর । ভারতবষে বাণিজ্যের 
অছিলায় এসোছিল ইংরেজ বণিক সাত সমু তেরো ল্দী আতিরূম করে । 
বাণিজ্য অথ“--সম্পদ আহরণ ॥। সেই সম্পদ আহরণের সংচ্ঠ কায সম্পন্ন 
করবার জন্য ভারতবষে'র 'বাঁভল্ল অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করবার 
কথা ভাবতে হয়োছল তাদের । যোগাযোগ স্থাপনের অথথ দেশের বাভন্ন 
অণ্ুলের যানবাহনের বাবস্থার কথা চিন্তা করা । যোগাযোগের সহজ ও 
সম্ভাব্য একাঁট পথই ছিল--নৌ-পারবহন । কলকাতা ঈস্ট ইশ্ডিয়া 
কোম্পানীর সদর দপ্তর । সেখান থেকে ভাগনরথী ও গঙ্গার প্রবাহ অনু" 
সরণ করে ভারতের 'বাঁভন্ন অন্টলের মধ্যে যোগাযোগ সংরক্ষণ সম্ভব হতে 
পারে, এমন ধারণা তাদের হয়েছিল । ভাততের শ্রেছ্ঠ নদগ গঙ্গা । তার, 
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তারে তীরে প্রাচীন বাঁধফু। শহর গড়ে উঠেছিল অতাঁত ষৃগ থেকেই । 
সেই শহরগীলতে উপ-চে পড়ছিল সম্পদ । সেখানে অসংখ্য প্রাচীন 
মান্দর । যুগ যুগ ধরে সেই মান্দরে সাত হতো সমস্ত ভারতবষেয় 
তাথযাত্রীদের সংগহণীত ধন সম্পদ ॥ 

কোম্পানীর কতৃপক্ষ সেই শঙ্গার গাতিপথ সম্পকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ 
করার কথা ভেবোছিল গভশরভাবে । বাংলার তদানীস্তন বড়লাট 
ভ্যাদসটাট্ট। তাঁরই সুপারিশে বাংলার প্রথম সাভেয়র জেনারেল িনযুস্ত 
হয়েছিলেন জেমস" রেনেল ( ৯ই এাপ্রল, ১৭৬৪ সন )। মহখ্য উদ্দেশ্য 
1ছল, গঙ্গার প্রবাহ পথ জারপ করার কার্য সম্পন্ন করতে হবে স্বজ্প সময়ের 
মধ্যেই । 

ভারতবষের ভগোলের জনক বলা চলে জেমস: রেনেলকে ৷ তাঁর 
জন্ম হয়োছল ১৭৪২ সতে ওরা িসেম্বর তাঁরখে, ইংল্যাণ্ডে- আপকটে । 
১৭৪৭ সনে যুদ্ধে যোগদান করে রেনেলের পিতা ক্যাপ্টেন জন রেনেল 
প্রাণ হারিয়েছিলেন। পিতার আকাঁম্মক মৃত্যুতে রেনেলের জীবনধারা 
দুঃখময় হয়ে উঠোছল। তাঁর মা সমস্ত বিষয় সম্পান্ত বিক্রয় করে 
ভাশ:রের সংসারে আশ্রয় িয়োছিলেন পৃত্র-কন্যাদের হাত ধরে । সেখানে 
নাদা দুঃখ কচ্টের পরে মপেসং রেনেল বাধ্য হয়োছলেন একজন 
1বপত্ীককে বিবাহ করতে । এই অসহনীয় পাঁরবেশের মধ্যে রেনেল 
আশ্রয় পেয়েছিলেন বেইলন নামে একজন ধর্মযাজকের কাছে । সেই সময় 
রেনেলের বয়স মান্র দশ বংসর। তিনি তখন চ্যাডশালর একটি স্কুলে 
পড়াশুনা করতে শুরু করেছিলেন । স্কুল জীবনের স্বজ্প সময় তাঁর 
খুবই সখের হিল । কিন্তু দে আনন্দ বেশী দিনের জন্য স্থায়ী হয় 
নন । সেই সময় বেইলীর আকাস্মক মৃত্যুতে রেনেল যেন দ্বিতীয়বার 
1পতৃহারা অনাথ হয়েছিলেন । ব্যারিংটনের গিজাঁয় নতুন ধমণযাজক 
রেভারেণ্ড 'গলক্লাইস্ট এসেছিলেন বেইলখর মৃত্যুর পর । গিজরি দাঁয়ত্ব 
নেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অসহায় জেমস- র্রেনেলকেও আশ্রয় দিয়োছিলেন 
চ্যাড-লির স্কুলে- রেনেলের পড়াশুনার অগ্রগতি হয়েছিল । সেখানকার 
প্রাকৃতিক পাঁরবেশে থাকার ফলেই তাঁর মনে ভূগোল বিজ্ঞান সম্পকে 
আগ্রহ জন্মোছল। চ্যাড-লিতে খাড়া পাহাড়, সবজ বনান+, বিস্তীর্ণ 
প্রান্তর তাঁর মন ভরে রেখেছিল । বারো বৎসর বয়সে রেনেল চ্যাডলির 
চারপাশটা ভালভাবে ভ্রমণ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন । ভূগোল বিদ্যা 
সম্পকে আগ্রহ লক্ষ্য করে রেভারে্ড গিলক্লাইস্ট রেনেলকে চ্যাডলির 
1প্রমাউথে লৌবিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন । সেই সময় রেনেল 
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আরো সম্যক জ্ঞান অজন করেছিলেন ভূগোল বিজ্ঞান সম্পকে । 
বালকের জ্ঞানস্পৃহা লক্ষ্য করে িলক্রাইস্ট তাঁর শ্যালক মিঃ স্যাফিংর কাছে 
নিয়ে গিয়েছিলেন । স্যাফির বদ্ধ নৌ-সেনাপাত ক্যাপ্টেন হাইড: 
পার্ক। ১৭৫৬ সনের জানুয়ারতে রেনেল ক্যাপ্টেন হাইড পাকের 
শারচারক হসাবে স্পেনের উপকলে দু বৎসর আঁতবাহত করেছিলেন । 
এরপর ক্যাস্টেন হ্যালডেনের সঙ্গে 'আমেরিকা' জাহাজে মাদ্রাজে এসে 
পেীছেছিলেন ১৭৬০ সনের সেশ্টেম্বর মাসে । পরের মাসে তান যুদ্ধে 
যোগদান করে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন । তখন তিনি অবচ্ছন 
করছিলেন ত্রিক্বোমালশতে । 

ভ্রিক্কোমালশর প্রাকৃতিক পারবেশ মুগ্ধ করেছিল রেনেলকে । দীক্ষণ 
ভারতের উপকূল ভাগের সমহদ্রু হয়তো তাঁকে হাত্ছান দিয়েছিল । তিনি 
পাকাঁরের উৎসাহে মোরন সাভে শিক্ষার কাজ শুর; করেছিলেন । প্রাথমিক 
পায়ে বোম্বাই সম্‌দ্রে সাঁতার শিক্ষা লাভ করবার পর মেরিন সাভে শিক্ষা 
সমাপ্তলু করেছিলেন । ১৭৬৩ সনে রেনেল পুরনো চাকপবিতে ইস্তফা দিয়ে 
যোগদান করেছিলেন ঈস্ট ই্ডিয়া কোম্পানির নতুন চাকরিতে । তখন 
তাঁর বাৎসারক বেতন হয়োছিল ৩০০ পাউণ্ড । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানগর 
ানদেশ অনৃযায়শ রেনেল নেপচুন জাহাজের দায়ত্ব গ্রহণ করে মহম্মদ 
ইউসুফের হাত থেকে মাদুর দখল করোছলেন । তাঁর অদম্য সাহস ও 
দক্ষতা-_করতৃপক্ষের দুছ্টি আকর্ষণ করেছিল । তারপর থেকেই রেনেলের 
নতুন জববনঘান্রা শুরু হয়েছিল । 


ভারুতবর্ষকে ভালবেসে ছিলেন রেনেল ॥ ভারতের সমযৃদ্র, নদনদী তাঁকে 
মুগ্ধ করেছিল ॥ ভূগোল বজ্ঞানে আভিজ্ঞ, মেরিন সাভের আভিন্তততাস 
সম্পন্ন রেনেলের দেহমণ আকর্ষণ করেছিল ভারতবধের শ্রেচ্ত নদী গঙ্গা । 
সেই গঙ্গা নদীর ধারা জারুপ করবার স্বপ্ন জেগোছল তাঁর । পলাশীর যুদ্ধের 
সমাপ্তর পর ছয় বংসর আতবাহত হয়েছিল । সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে 
সঞ্জচেগেই বাংলার প্রথম সাভেয়র জেনারেলের সদর দপ্তুর স্থাপিত হয়েছিল 
ফোর্ট উইলিয়ামে । একমাস ধরে গঙ্গার ধারা জারপকাষের পারুকজ্পনা 
রচিত হয়েছিল নিখ*তভাবে । একজন দ:ঃসাহসী তরুণ নৌ-সেনাপাত, 
অভিজ্ঞ ভূগোল বিজ্ঞানী ও মেরিন সাভের আভজ্ঞ হিসাবে জাবুপকার্য 
শুরু করেছিলেন দক্ষতার সঞ্চগে। প্রথমত তিনি গঞ্গার গতিপথের 
বাভন্ন অণুল 'চাহৃত করবার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন । সেই সময় 
অথাৎ ১৭৬৪ সনের পুরো বষকাল তিনি বড় বজরায় বসবাস করতেন। 


৪) গঙ্গার কথা 


জরিপের প্রাথমক পর হিসাবে গঞ্গার ধারা প্বেক্ষণ করেছিলেন । 
ইতিমধ্যে গর্ভনরের কাছ থেকে কাজের অগ্রগাঁত সম্পকে পু৭“ বিবরণ 
চাওয়ায়, গভ'নরের তরফ থেকে সামান্য অসহযোগ্িতার আভাস লক্ষ্য করায় 
বিস্মিত হয়েছিলেন জেমস্‌ রেনেল। ধৃতাঁন তাই বাধ্য হয়ে নদণ বক্ষে 
জরিপকার্ স্থগিত রেখে সারে আঁফসের সদর দপ্তরে অবস্থান করতে শহর 
করেছিলেন । সমন্ত সময়টা তিনি তখন বাংলাদেশের নিভল ভগোল 
রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন । বৎসরের শেষে তিনি গভ'নরের কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন লণ্ডনে ৷ যাবার পূবে সাভেয়র জেনা- 
রেলের পদ থেকে ইস্তফা 'দিয়োছলেন । পরে ভ্যাম্সিটাট" রেনেলের 
প্রয়োজনীয়তা উপলাত্ধ করে চিঠি দিয়োছিলেন লণ্ডনে । চিঠিতে রেনেলকে 
অনহরোধ করে লিখোছলেন-_-''আপাঁন স্বেচ্ছায় যে কাজের দায়িত্বভার 
গ্রহণ করোছলেন, সে কাজ যথাথই গুরুত্বপূর্ণ । আমার তরফ থেকে 
আপনার সমস্ত কাজের জন্য পণ“ সহযোগিতা দেওয়া হবে । কোম্পানণ 
আপনার কারে কোনর;প বাধা দেবে না। আপনার নিঃম্বাথ কাঞ্জের 
জন্য সহান:ভ্ঞীতর বন্দ-মাগ্র অভাব হবে না।”' 

রেনেলের তখন বাংসরিক বেতন ৯০০ পাউশ্ড হয়েছিল । সেই সঙ্গে 
অন্যান্য ভাতা মিলিয়ে বেতন এসে দাঁড়িয়েছিল এক হাজার পাউণ্ডে। 
১৭৬৫ সনে ১৪ই জানুয়ারিতে রেনেল ইঞ্জিনগয়ায়ের পদে উন্নত হয়ে" 
ছিলেন। পর বৎসরই করোছলেন জরিপকাধের পূর্ণ পাঁরকম্পনার 
সব শেষ অংশটুকু । মানচিত্রে বাংলার সমতলভূম ও 1হমালয়ের উচ্চভুনমর 
দ্বারা পৃথক করা তিব্বত পযন্ত চিহিত করা হয়েছিল। সেই সময় 
হিমালয় পবতমালার সঠিক পরিচয় জানা ছিল না রেনেলের । তাই 
বিশাল 'হমালয় পবতমালাকে টাটা'রিয়ান বলে উদ্গলেখ করোছলেন মান- 
চিত্রে । অবসরকালে র্রেনেল ঢাকায় এসে বেশ কিছুকাল আতবাহত 
করতেন । গঙ্গা ও ব্র্মপঘের সঙ্গমের সান্নিকটে ঢাকা শহর ছিল দংম্দর | 
পূব” দিকে মেঘনা, দাক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে পদ্মা বা গঙ্গার ধারার এক 
অংশ, পশ্চিমে যমুনা বা ব্রহ্ষপ্যন্ন। ১৭৬৬ সনে রেনেল ভুটান সীমান্তে 
জন্রিপ কার্যের উদ্দেশ্যে গিয়োছলেন । সেখানে একদল সন্ন্যাস তাঁকে 
আক্রমণ করেছিল মারাত্মক অদ্ব্শস্ত্ নিয়ে । রেনেলের সঙ্গণ ?ছল নব্বইজন 
[সিপাহী ও লেফ-টন্যাণ্ট মারসন । নিকটবত্প গ্রামে ব্রেনেল ও তাঁর 
দলবলকে ঘরে ফেলোছিল সন্ন্যাস দল ৷ অন্যান্য সবাই দ্রুত পলায়ন 
করতে পারলেও রেনেল কিন্তু পারলেন না। তান আক্রান্ত হয়ে গুরুতর 
ব্লূপে আহত হয়োছিলেন। শত্রুপক্ষের তরবারির আঘাতে রেনেলের ডান 


গঙ্গার কথা ৯) 


হাত পঙ্গ হয়েছিল চিরতরের জন্য । বাম হাতের আঙুলও অকেজো হয়ে 
গিয়েছিল । 
গঙ্গার জাঁর্রপকার্য রেনেল শুর করোছিলেন ৯৭৬৩ সন থেকে । 
১৭৬৭ সন পযন্ত চার বংসর অক্লান্ত পারিশ্রম করে গঞ্গার ধারার এত- 
হাঁসক জাব্রপকাষ সম্পন্ন হয়োছল । গঙ্গার জলধারা যে অংশে প্রবাহত 
হয়েছে, সেখান থেকে শুর করে সদর আগ্রা পর্যন্ত বচীহত অণ্চল 
জিপকাষ" করবার জন্য নিাদ্ট করা হয়েছিল ॥ এই দীর্ঘ অণ্ুলের 
মধ্যে ছিল-_বাংলা, বিহার, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, আগ্রা, 'িচুলীর ক? 
অংশ ও উীঁড়ব্যার পূর্বে আসাম পর্ধম্ত বিস্তৃত অণ্চল। বঝখ্গীয় উপ- 
সাগরের দক্ষিণ পূব, বালাসোর, দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে কাষ্পনিক রেখা 
উাঁড়ষ্যার ভেতর দিয়ে টেনে পশ্চিম আগ্রা, সেখান থেকে হারিদ্বার ( যেখানে 
গঞ্গা প্রথম 'হন্দ:স্থানের সমভহীমতে প্রবেশ করেছে ), সেখান থেকে সোজা 
উত্তরে ভুটানের উচ্চ পর্বতশ্রেণী পরশ্ত টেনে নিয়ে মোটামহাটি অঞ্চলের 
দ্রাঘিমাংশ অক্ষাংশ নিধারিত করা হয়েছিল । এই সব সংগৃহীত তথ্য 
অনুসারে দেখা যায়-_ 
আগ্রা থেকে বাংলার পূব অংশের দূরত্ব ৯০০ মাইল । 
ক্লড- বউডুর পযবেক্ষণ করেছিলেন যে-_আগ্রার দ্রাঘমাংশ ৭৮/২৯? 
কলকাতার দ্রাঘিমাংশ ৮৮/২৮/ 
দুই গ্থানের দ্রাঘমান্তর ( পয“বেক্ষণের ফলে ) ৯/৫৬? 
জারপ করবার ফলে ৯/৫৮। 
ক্যাস্পির পধণবেক্ষণ অনুসারে দেখা যায়-_যমুনার দ্রাঘিমাংশ ৮০/৪ 
রে, এম-, স্মিথের পর্যবেক্ষণ অনুসারে যমুনার দ্রাঘমাংশ ৮০/০? 
জারপকার্ধের সুবিধার জন্য রেনেল কতকগুলো বিখ্যাত শহরের 
অবস্থান নিবচিন করোছিলেন। 
মেগাচ্থৃনিসের সময়কালে 'বখ্যাত শহর পোিবোথাার নাম, কাল 
পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে পারিবাঁতিতি হয়েছিল । তদনুযায়ী £ 
পোলিবোথ2া পাঁলয়ম-বথ2--পাটীলপযন্র--পাটনা । 
জরিপের কাষের জন্য বেনেলের চিহিত হানগীল ছিল--পাটনা, 
কনৌজ, গৌড়, পাণ্ডয়া, সাতগাও বা সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম ও সোনার গাঁ। 
পোলিকব্লোথতা বাদে আর সব স্থানগুলোর নাম উদ্লিখিত রয়েছে আইন ইস 
আকবরুধ বা ফারাপ্তর বর্ণনায় । প্রান পোলবোথএর যথার্থ ভৌগোলিক 
অবস্থান নিধারিত করোছিলেন। (রেনেলের অবশ্য এইরূপ ধারণাই 
ছিল) । অন্যান্য ভূগোলতত্ববিদ সাধারণভাবে পোিলবোথনার ভৌগোলিক 


১০০ গঙ্গার কথা 


অবন্থান নিয়ে দ্বিমত পোষণ করতেন । অবশ্য তাঁরা স্বীকার করতেন যে 
পোলিবোথতা গঙ্গার ডান পারে অব্থিত। এই জন্যই সম্ভবতঃ এই অণ্ুলের 
নাম হয়েছিল গাঙ্গোয়ম-। পোলিবোথা সম্পকে প্লিনি লিখেছিলেন 
যে-এই শহর একাঁট বড় নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত । নদীঁটির নাম 
ছিল এড়োনোবোয়ান-। এড়োনোবোয়াস- নদীর প্রথম উচ্লেখ করেছিলেন 
এতিয়ান। মেগাগ্ছিনিসের বিবরণ থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন 
তানি । গঙ্গা ও পিম্ধুর পরে এই নদটীর স্থান । প্রিনি নিশ্চিত হয়েই 
লিখোছিলেন যে, বমূনার ধারা এসে গঙ্গায় মিলিত হয়েছিল মথুরায় । 
সেই ধারা প্রবাহিত হয়েছিল পলিবোথতার পাশ দিয়ে । অপর একটি 
নিবন্ধে তিনি লিখোছিলেন যে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম থেকে পোলিবোথার 
দূরত্ব ৪২৫ মাইল । স্ট্রযাবো অবশ্য নিকটগ্ছ কোন নদশর অবস্হানের 
উচ্লেখ করেন নি। মেগাম্হিনস তাঁর বিবরণে পোলিবোথহার বিস্তুত 
বিবরণ দিয়েছিলেন । [তান বেশ কিছুকাল বসবাস করেছিলেন সেই 
নগরে । তাঁর বর্ণনায় দেখা যায়--পোলিবোথহার দৈঘয ৮০ স্টাডিয়া, 
প্রস্হে ১৫ স্টাঁডয়া। হিসাব অন্যায় দেখা যায়, শহরের দৈর্ঘ্য ১০ 
মাইল, প্রস্হ ২ মাইল । ইউরোপের যে কোন শহরের আয়তন, ঘনবসাতির 
সঙ্গে পোলিবোথতাকে তুলনা করা চলে । অবশ্য ভারতের সব শহরই 
একরপ নয় । বাংলার গৌড় পোলিবোথ্ার চাইতে বিশাল । প্লিনির 
ভারতীয় বইয়ে বিদ্ধ ও গঙ্গার মুখ পর্যন্ত দূরত্ব সম্পকে উল্লেখ করেশ 
ছিলেন । পো'লিবোথয়ার ভৌগোলিক অবস্হান সম্পকেও উল্লেখ ছিল । 
'প্রাণি, শ্ট্র্যাবোর বর্ণনা ও বিস্তুত বিবরণ অনুসারে নানা সংশয় জাগে। 
মনে হয়--্পোলিবোথঢা ছাড়া সেইম্হানে আর কোন শহর অবশ্হিত ছিল 
কিনা 2 মেগাস্থিনিস সে যুগে যথার্থই রাজধানশ হিসাবে পোলিবোথনা 
দেখোছলেন কিনা ? গঙ্গার ধারা জরিপ করবার সমগ্র প্রাচীন পোলি- 
বোথার অবস্থান নিণ'য় করতে গিয়ে রেনেলকে বেশ বিভ্রাস্তকর পাঁরবেশের 
সম্মখশন হতে হয়োছিল ॥ পরে অবশ্য স্থানখয় অণ্চল ভালভাবে পর্য- 
বেক্ষণ করা হয়েছিল। তার ফলে আ'বদ্কৃত হয়োছিল একাঁট বিশাল 
শহর, যা প্রাচীন যুগের স্বাক্ষর বহন করে । বর্তমান পাটনা বা পাটলি- 
পুত্র বা পোলিবোথতা_ এই নামে একটি শাল শহর ছিল। উইলিয়াম 
জোন্স আবিষ্কার করেছিলেন এই শহরটি । জোদ্স আরো আবিজ্কার 
করেছিলেন যে--শোন নদ? গঙ্গায় এসে মিলিত হয়েছিল মনিয়ার কাছে । 
সেখান থেকে বত'মান পাটনার দূরত্ব বাইশ মাইল । শোন ও গঙ্গার সঙ্গম 
চলেই অবাস্থত ছিল পোছলিবোথা । বিশাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল সেই 
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প্রাচখন শহর । রেনেল অবশ্য সেই শহরের আন্তত্ব সম্পকে নিশ্চিত হয়ে” 
ছিলেন । পোলিবোথার ভৌগোলিক অবস্থান প্রসঙ্গে প্লিনর তথ্যগৃলি 
যথাথই গঙ্গার ধারা জারিপ করবারু পক্ষে সহায়ক হয়োছিন।৯ সেকালের 
ভগোলতন্ত্ববিদ:দের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্বেও মোটামহাঁট মেনে নেওয়া 
হয়োছল যে প্রাচগন পোলিবোথএা শহর থেকে পাটনা শহরের দুরত্ব প্রায় 
৪৪ মাইল ।২ কিন্তু সাধারণ মানুষের ধারণা, পানা পোলিবোথার 
আত নিকটবতী । গঞ্গা য.মনার সঙ্গম স্ছলের নিকটেই এই শহর 
অবাস্হত ছিল । নানা নৈসাগণক পরিবর্তনের সঞ্চগে সন্গে হরতো বা 
পোিবোখ]া, গঞ্চগা যমুনার সঙ্গম স্হলের কোথাও লগত হয়ে গিয়েছিল। 
জরিপ কারের সময় রেনেলকে সব তথ্যই সংগ্রহ করতে হয়েছিল। তাঁর 
জারুপ কারের বিবরণ আজ থেকে দৃশো বৎসর পূবেরি । গঙ্গা যমুলার 
সঞ্গম স্হলের নাম প্রয়াগ ॥ সদর প্রাচীনকাল থেকেই প্রয়াগতীথের 
কথা প্রচালত ছিল । রেনেল হয়তো বা প্রয়াগ অথবা এলাহাবাদ সম্পর্কে 
সঠিক ববরণ জানতেন না। গঞ্গা ও* অন্য কোন নদীর সঙ্গম স্হলে 
[হম্দদের পাঁবন্র তীথ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । শোন নদী ও গঙ্গার সঙ্গম 
সহলে অবাস্হিত প্রাচপন পাটলিপুন্তও ছিল প্রাচীন তীর্থ । পরবতপকালে 
সেই শহর ল:গ্ত হয়ে গিয়োছিল । এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । শোন নদাঁ 
সে যৃগে বেশ প্রশস্ত নদী ছিল । পরে, নদীর গাঁতপথ হয়তো বা পারু- 
বার্তত হবার ফলে গঙ্গা ও শোন নদণর সঙ্গম হ্থছলও পরিবতিত হয়েছিল । 
নদণর গাঁতপথ পরিবার্তত হবার ফলস্বরূপ পোলবোথনা বা পাটালপুতর 
শহর লহপ্ত হবার অন্যতম কারণ হিসাবে মেনে নেওয়া যেতে পারে। 
অতশতকালের সময়ের বাবধানে নদীর প্রকৃতি, নদীর জলোচ্ছ্বাস, ভয়াবহ 
বন্যা, নানা নৈসগিক ঘটনা নদী উপত্যকার পাঁরবর্তন ঘটাতে পারে। তাই 
নদশর তীরে গড়ে ওঠা প্রাচীন জনপদ ও শহর লংপ্ত হওয়া অসন্তব নয়। 
জারপকাষে'র বিবরণে রেনেল িখেছিলেন--“আমি [নিজে গঙ্গা 
সম্পকে" যে তথ্য আহরণ করতে পেরেছিলাম,, তাতে জেনোছিলাম যে-- 
কোশা নদশর সঙ্গে গঙ্গার স্গম স্থল পারবারতত হয়েছিল । পাটনার দক্ষিণ 
?দকে প্রাচীন যুগের নদীর গতিপথের নিশানা দেখতে পাওয়া যায়। দে 
স্থানটি গঙ্গার তঁরে-_ফতোয়াবাদ । এরিয়ান যমুনা নদীর উল্লেখ করেন 
ন। কিন্তু তাঁর বইয়ে শোন নদীর উল্লেখ করেছিলেন । আর যাঁদ অন্য 
কোন তথ্যানৃসন্ধানর তথ্য না মানা হয়, তাহলে 'প্রানর তথ্যগুলো 
পৃনরালোচনা করা যায় । প্লান বলেছিলেন__বমদ্ননা নদী মথবপ্রার কাছ 
দয়ে প্রবাহত হয়ে পোলিবোথতরতে মিলিত হয়েছে গঙ্গায় । এতে মনে 
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হয়, পোলিবোথা গঙ্গা যমুনার সঙ্গম হ্ছলে অবাস্হত ছিল। কম্তু 
অপর 'ববরণ অনুসারে দেখা যায় পোধলবোথা গঙ্গা যমুনার সঞ্গমস্থল 
থেকে ৪২৫ মাইল ঢালের ঈদকে । তাহলে এই শহরের সাম্নিকটে সে সঙ্গম 
সেখানে গঞ্গাও অপর একটি নদী । 
্্যাবোর মতে পোিবোথা থেকে গঙ্গার মুখ ৬০০০ স্টাডিয়া । 
প্রানর মতে পোলিবোথহা ও পাটনা একই স্থানে অবান্থৃত | 
চ্্যাবোর মতে পোলিবোথা ও পাটনা একই স্থানে অবান্থত | 
অর্থাৎ শহর থেকে গঙ্গার মুখের দূরত্ব 'প্রীনি ও ছ্্রাবোর মতে এক ॥ 
পোঁলিবোথহার মতো আরো একটি শহর ছিল গঞ্গার তণরে । সেই 
শহরের নাম কনোৌজ । কনৌজের দ্রাঘমাংশ ৮১০১৩/, অক্ষাংশ ২৭০৩/। 
হন্দুস্থানের রাজধান? কনৌজের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায় । 
এই শহরাঁট সমৃদ্ধ সম্পন্ন ছিল খম্টপৃব্ যুগে । গঙ্গার তরে এই 
ধবখ্যাত শহর রেনেল দেখেছিলেন । শহরাঁটর অধেক অংশ দেখা যাচ্ছল 
তখনকার যুগে । গঞ্গা নদ প্রবাহিত ছিল কনোৌজের দক্ষিণ তীর ঘেষে । 
সেখানে গঞ্গা নদীর স্গে মিলিত হয়োছিল কালম্দী নদী । প্লান তাঁর 
বইয়ে কালনিপ্লাকাস বলে উল্লেখ করেছিলেন কাঁলিন্দী নদঁকে। 
( ফেরাস্তর মতে ) কথিত আছে, কনৌজ এক হাজার বৎসর পূর্বে হিম্দু- 
স্থানের রাজধানী ছিল । সেখানে পুরু রাজার পরবত" বংশধর বসবাস 
'করতেন ॥। পুর খংঙ্টপূব ৩২৬ সনে আলেকজান্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ 
করেছিলেন । ণ্ঠ শতাব্দীতেও এ শহরে দেখা যেতো তিরিশ হাজার 
পানের দোকান । কারণ, ভারতীয়রা সাংঘাঁতিকভাবে পান খেতো। 


আইন-ই-আকবরী পধাঁথতে লেখা আছে, ব্রন্গপ্ন্র চশন দেশ থেকে 
উৎপন্ন হয়েছে । কিন্তু গঞ্গার উৎস সম্পর্কে কোন কিছুর উল্লেখ নেই । 
যার ফলে তিত্বতের ভৌগোলিক অবস্থান িদেশ করবার সময় নানা 
অসুবিধার সমষ্টি হয়েছিল। লামারদের সহায়তায় আঁঞ্কিত মানাচত্রে দ্য 
হ্যালডেন: কিন্তু সাঙ্‌পো ও গঙ্গার উৎস সম্পকে ভিম্ন মত পোষণ 
করতেন । গঙ্গা যেস্হানে হিদ্দৃস্হানের সমতলভূমিতে অবতরণ করেছে, 
সে ম্হানের ভৌগোলিক অবস্হান ২৮০ অক্ষাংশ । কিন্তু পরবর্তীকালে 
পর্যবেক্ষণের সময় দেখা গিয়েছিল যে--সেই অবন্হান চাহুত হয়েছিল 
৩০০ অক্ষাংশে। অক্ষাংশ সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে 
দেখা যাবে যে হরিদ্বার তিষ্বতের রাজধানশ লাসার ২০ অক্ষাংশ 'নিকট- 
বতণী। ফলে লামাদের আঁঙ্কত মানচিত্রে পাকিঙ-কে হরিদ্বারের কাছেই 
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১. প্রিনর তথ্য এইরুপ £ তক্ষশশলা--সিন্ধর নিকটবতশ আটকের 
কাছাকাছি আটকের সান্নকটেই অবাস্থিত 'হদাম্পাস নদ । 
আটক থেকে 'হদাস্পাস বা ঝিলাম নদীর দংরত্ব--১২০ রোমান মাইল 
ঝিলাম নদী থেকে হাইফোিস বা বোয়াবের দব্রত্ব--৩৯০ ১, 
হাইফোফিস থেকে [হসহদ্রাস বা পাটলেজের দুরত্ব--১৬৮ র্‌ 


সাটলেজ থেকে যোমনাস বা যমুনার দুরত্ব ১১২ রঃ 
যমুনা থেকে গঙ্গার দুরত্ব ১১৯ 
গঙ্গা থেকে রোদাপার দুরত্ব ১১৯ রি 
রোদাপা থেকে কালি প্লাক-সা বা কালিম্দী 

নদীর দুরত্ব ১৬৭ )ঃ 
কাীলম্দী নদী থেকে যমুনার সঙ্গম স্হলের দূরত্বা ২২৫ , 
যমুনার সঙ্গম স্হল থেকে পোিবোথতর দুরত্ব ৪২ 
সেখান থেকে গঙ্গার মুখের দৃরত্ব-_ ৬৩৮ ১ 


এ স্হলে_-মাইল শব্দের অথ" প্রিনির মাইল । এম-, ভি. আন" 
ভোলিসের ধারণা প্রিনি গ্রীক স্টাডিয়াকে মাইলে রূপাস্তরিত করেছিলেন । 
তদন[যায় ১ মাইল - ৮ স্টাড। 

আলেকজাণ্ডারের ভারত আরুমণের সময় দূরত্ব মাপ করা হয়েছিল তাঁর 
জাঁরপকারীদের সাহায্যে । তদন্হযায় পাঞ্জাব থেকে গঙ্গার মুখের দত 
নিধারিত হয়োছিল ১১৪০ ভৌগোলিক মাইল ২০২৩ রোমান মাইল । 
সুতরাং প্রিনির বা রোমান মাইল. 5৬ ভোঁগোলিক মাইল বা ব্রিটিশ 
মাইল। 


২. মানচিত্রে ( আনভেলিসের ) গঙ্গা বমুনার সঙ্গম স্থলের দংরত্ব 

৯৯০ 'প্লীনর মাইল 
বোয়াব থেকে দূরত্ব ১০৬৩ 

পোলিবোথা থেকে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম ছলের 
দুরত্ব ৪২৫ )) 

প্রিনর মতে পাটনা থেকে গঙ্গা যনহনার সঙ্গম 

হলের দূরত্ব ৩৪৫ ২ 
এলে ইটি স্থানের দূরত্বের পার্থক্য ৪২৫---৩৪৫ ৮০ 

৮০ 'প্রনির মাইল -- ৪৪ ব:টিশ মাইল । 


7$ 


১০৪ গঙ্গার কথা 


দেখানো হয়েছিল ॥। পযলোচনা করার ফলে দেখা গিয়েছিল যে-_- 
মানচিত্রের পাশ্চম দিকটা ভ্রুটিপণ | রেনেল তাই গঙ্গা ও সাঙপোর 
উৎসের অবস্হান ২৯০ বা ৩৮০ অক্ষাংশের পূর্বে ২০ উত্তরে বা ৩১০ বা 
৩২০ অক্ষাংশ হওয়াই সম্ভব । সমস্ত তুটি শবচ্যাত আলোচনা করে রেনেল 
মন্তব্য করেছিলেন ধেদ্য আনভেলিসকে গঙ্গা-সাঙওপোর উৎস ম্হানের 
ভৌগোলিক অবদ্হানকে আরো ২০ অক্ষাংশ বাড়ানো উচিত ছিল । অবশ্য 
দ্রাঘমাংশ একই থাকবে । আনভেলিসের বাংলদেশ ও লাসার ভোঁগো লিক 
অবস্হান সম্পকে" কোন ধারণাই ছিল না। তাই লাসার অক্ষাংশ লামাদের 
মানচিত্রে চিহিত ২৯০৫/ অক্ষাংশ হিসাবেই মেনে নিয়েছিলেন । িস্তু 
ফাদার জজের মতে লাসার অক্ষাংশ ৩০০৩০/ অক্ষাংশের তারতম্যের ফলে 
লাসার ভৌগোলিক অবস্হান পারবার্তত হতে চলেছিল । এই জঁটলতার 
সমাধান করবার জন্য পরে বড়লাট হোস্টংস ১৭৭৪ সনে জজ" বোগেনকে 
1তব্বতে পাঠিয়োছিলেন দালাই লামার দরবারে রাষ্ট্রদূত হসাবে | তান 
কুচাবচাব্র থেকে পায়ে হেটে গিয়োছিলেন ফাব্রজঙ সেখান থেকে 
চামোলঙ-। চামোলিঙ- থেকে বোগেন পেশীছে গিয়োছলেন লাসায় । 
তান একই দ্রাঘমাংশ ও অক্ষাংশ অনুসরণ করেছিলেন লাসায় পেশেছবার 
জন্য। কিম্তু তাঁর ভ্রমণবাতায় কোনরূপ ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করতে 
পারেন নি । শুধু দীর্ঘ পদযান্ায় কতাঁদন আতবাহত হয়ে/ছল অর্থাং 
ভ্রমণের দিনপঞ্জ গলখে রেখেছিলেন ॥ তাঁর পদধান্না থেকে একট তথ্যই 
পাওয়া গগিয়োছলো যে- ভুটানের রাজধানী থেকে লাখিদ-য়ারের 
সোজাসাীজ দংরত্ব মান ৪৬ মাইল । বোগেনের এই শ্রমণবাত্ থেকে সং- 
গৃহীত তথ্য অনমায়ী দেখা যায় 


লাখদুয়ারের অক্ষাংশ ২৬০ &৬/ 
ভুটানের রাজধানীর অক্ষাংশ ২৭০ ৪৩/ 
ফারিজঙের অক্ষাংশ ২৮০ 


কিন্তু লামাদের অঞ্চিিত মানচিত্রে ফারিজঙের অক্ষাংশ ২৭ বুপে 
গিহিত ছিল । এই অক্ষরেখা পব'তশ্রেণী দহারা সঈমাবদ্ধ । কারণ, এই 
পরতশ্রেণ বাংলা ও *তব্বতের সীমারেখা চিহিত হয়েছিল । এই অদ্ভূত 
সমস্যার সমাধান করবার জন্য বোগেন চেগ্টা করেছিলেন: 1তাঁন বোঝাতে 
চেয়েছিলেন যে- ফারিজও 'তিষবত বাংলার সণমান্ত শহর ॥ অর্থাৎ ফারিজও 
ভুটানের শহর বাংলার নয়। বোগেনের এই পর্ধবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ 
জটলতাকে সহজ করতে সাহায্য করোছিল মান্ন। 

গঙ্গা ও সাঙ্‌পোর মুখোমহখখ বা উৎসের দিকটায় লামারা পর্যবেহ্স ণ 


গঙ্গার কথা ১০, 


করেছিলেন বলে সবার ধারণা [ছিল । পয'বেক্ষণের বিস্তু-ত বিবরণ পেশ 
করা হয়েছিল চাঁন সম্রাট কাঙাহর সামনে । সেই বিবরণে অনেকগুলো 
ভোঁগোলিক তথ্য সাম্নবোশত ছিল । প্যারনের মানচিত্রে গঙ্গা ও গোগরার, 
উৎস ও ধারা [চাহত হয়েছিল । প্যারনের মানাচন রচনার তথ্য সংগ্হীত, 
হয়েছিল গিতয়েনফেনথালারের কাছ থেকে ॥। মানচন্রাট চিত্তাকর্ষক বলে 
মনে হয়োছিল রেনেলের ॥। কারণ, এই মানাচত্রে গঙ্গার ধান্রা গঙ্গোত্রী প্-্ত 
এমন কি 'হম্দদের তাথদ্হান গোমুখ পর্যন্ত চিহুত ছিল । গোমৃখ 
থেকে গঙ্গার সমতল যান্রাপথের দৈঘণ্য ৩০০ মাইল ॥ মানাঁচত্রে গোগরার' 
উৎস থেকে শুরু করে পশ্চিম তিব্বত পধস্ত চাহত ছিল । িয়েনফেন-- 
থালার অবশ্য গোগরার উৎস স্বচক্ষে দেখেন নি ॥। কিস্তু রেনেলের শ্বাস, 
[তিয়েনফেনথালার গঙ্গোত্রী দর্শন করেছিলেন । মানাচন্রে গোগরার উৎ- 
পন্তিস্হলে একটি হুদ চাহত ছল । হুদাটর নাম ল্যাঞ্কেন৩। ঠিক 
তার পর্বে বিশাল হুদ মানস সরোবরকেও দেখানো হয়েছিল মানাচত্রে। 
অবশ্য ল্যা্চেন ও মানস সরোবর কোন জলধারার দবারা যুক্ত দেখানো হয় 
নি। মানস সরোবর থেকে দুটি জলধারা চিহ দেখানো হয়েছিল 
মানচিত্রে । একাট ধারা প্রবাহিত হয়েছে পশ্চিম বা উত্তর-পাঁশ্চমে, অপরাঁট 
পূর্বে বা দক্ষিণ-পূবে' । দটি হুদই তিব্বতে অবাস্হত । অবশ্য স্হানীয় 
আঁধবাসীগের অনেকেরই ধারণা, গোগরার ধারা আরো দক্ষিণে প্রবাহিত 
হয়েছে । এম. আযাগকুইটিলের মানাঁচনে দুইটি হৃর্দের ভৌগোলিক অবস্হান 
দেখানো হয়েছে ৩৬০ অক্ষাংশে । লামাদের সাহায্যে আঞঙ্কত তিষ্বতের 
মানাচত্রে গঞ্গা ও সাঙপোর উৎসমৃখ একটি গাঁরশিরার দারা আড়াল 
করা রয়েছে । সেখানে একটি গগারশিখর চাহ ত আছে । গিরি শিখর- 
টির নাম কেনটেইসে৪ । গঙ্গার উৎসমখ দহ'ভাগে 1বভন্ত । তার একটি- 
ধারা পশ্চিমে, অপরটি দাঁক্ষণাভিমুখে প্রবাহিত । এই ধারা দুটি হুদের 
ভেতর 'দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল । এই হ্দ দুটির নাম মাপামা ও ল্যাঞ্চেন ॥ 
পরুবতশীকালে হুদ দ্যাট চিহিত করা হয়েছিল-_-মানস সরোবর ও. 
ল্যাত্কেন নামে । দ্য হ্যাল-ডেনের মতে গোগরা নদ৭ ল্যাঞ্কেন হহদ থেকে, 
উৎপন্ন হয়েছে । কিন্তু তিয়েনফেনথালারের মতে সাট-লেজ উৎসারিত 
হয়েছে মানস সরোবর থেকে । রেনেল মনে করতেন, গঙ্গার দুটি ধার! 
সারুপারাও: দিয়ে প্রবাহত হয়েছে হের পশ্চিম দিক থেকে । 

গঙ্গা সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করবার সময় রেনেলের মনে একট: 





৩, ল্যাঞ্কেন- সম্ভবত রাক্ষস তাল । 
৪। কেন. টেইসে- সম্ভবত কৈলাসপাত । 
৭ 


“৯০৬ গঙ্গার কথা 


প্রশ্নই জেগোঁছল । সেপ্রশ্নর- গঙ্গা যদি সত্যই বিখ্যাত নদ এবং ব্রহ্ম" 
পাত্রের কাছ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তাহলে গঙ্গার উৎসের খবর সবাই 
জানতো । মানস সরোবরের পাঁরাধ ৬০ মাইল ( ভারতপর় 'হসাব অনং- 
বায়ী)। বৃটিশ হিসাব অনুসারে ১১৪ মাইল । সৃতরাং যাঁরা গঙ্গার 
উৎস সন্ধানে গিয়েছিলেন, উৎসের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন, অথবা 
লামারা চীন সম্রাট কাঙহর আদেশে গঙ্গার উৎস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ 
করতে গিয়েছিলেন তাঁরা কতটুকু সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে 
1নয়ে এসেছিলেন সম্রাটের সামনে, সে অবশ্য জানা যায়নি । রেনেল 
িখেছিলেন--এই সমস্ত আলোচনা শুনে ও বিচার বিবেচনা করে আম 
মোটামুটিভাবে নিঃসদ্দেহে বলতে পারি যে, গঙ্গা মানস লরোবর থেকে 
উৎপন্ন হয়েছে । কিন্তু পশ্চিম দিক থেকে উৎপন্ন সাঙ-পো নদশর সম্বন্ধে 
কচুই বলতে পার না। কারণ, লামাদের সংগৃহীত তথ্য যথার্থ বোধ 
কার না। কেনটেইসে (রেনেল লিখেছেন কোঁনংসে ) পর্বত মানস 
সরোবর থেকে ৪০ মাইল দরে অবাস্হত । গঙ্গার উৎস সম্পরকে আমার 
মন্তব্যকে যাঁদ ভূল বলে অনুমান করে থাক অপরকেও ভুল পথে পরিচালিত 
করতে পারি না ।৫ 

গঙ্গার উচ্চ গতিপথ সম্পর্কে রেনেল 1লখোছলেন- কেন-টেইসে 
পর্বতের পাশ্চম ডালের প্রস্রবণ থেকে দটি ধারা পশ্চিমে প্রবাহত হয়ে বেশ 
কিছুটা উত্তর 'কে এগিয়ে গিয়েছে প্রায় ৩০০ মাইল পথ । তারপর সেই 


$. গঙ্গার উৎস সম্পকে” ভৌগোলিক তথ্য ঃ 
দ্য হ্যালডেনের মতে গঙ্গার উৎস স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান 

, ২৯০৩০/ অক্ষাংশ 
এম-. আনভেলিসের মতে ১) ৩২০ 

বেনেলের মানাচন্ত অনুসারে ৩৩০ / 
গোমুখ ও গঙ্গোন্রশ থেকে হরিদ্বারের দূরত্ব ২৮০ মাইল বা ৩০০ 
মাইল। 
শতয়েনফেনথালারের মানচিত্রে গঙ্গা আরো ১২০ পাশ্চম উত্তরে দেখানো 
হয়োছল । 


॥) 


গঙ্গোন্রশীর ভৌগোলিক অবস্হান 
তিয়েনফেনথালারের মতে গঙ্গোত্রশর ভৌগোলিক অবস্থান ৩৩০ অক্ষাংশ 
'গঙ্গোতশী থেকে হরিদ্বারের দুরত্ব ২৪০ বা ২২৭ মাইল। 
পর্যবেক্ষণের ফলে গঙ্গোতীর ভৌগোলিক অবল্হান 

লক্ষ্য করা গিয়েছে ৩৭০৩০/ অক্ষাংশ । 


গাজার কথা ১০৭ 


জলধারা হিমালয় পবতের পাশ দিয়ে এগিয়ে কাবুল পধন্ত গিয়েছে 
শতধ্বত মালভমির ওপর দিয়ে হন্দ্‌স্থানের উত্তরাংশে । সেখান থেকেই 
জলধারা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হবার পথ বার করে অবতরণ করেছে । 
তারপর অনেকগুলো জলধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রবাঁহত হয়েছে গঙ্গা 
নামে । গঙ্গা সম্মিলিত ছোট বড় ধারার জলরাশি নিয়ে হমালয়ের 
গারাশরার ভেতর দিয়ে পথ বানয়েছে। এমন করে ১০০ মাইল পথ 
পেরিয়ে গিরিখাদ, খাড়া পাহাড়ের ঢালের ওপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নেমে 
এসেছে কঠিন অমসৃণ উপলখণ্ড ক্ষয় করে ও মসণ করে। গঙ্গার এই 
অপরূপ ধারা অসংখ্য দর্শনার্থীদের সামনে এসেছে পর্তমালার অন্তগণ্ত 
কোন প্রন্রবণ থেকে | তার্থযারশিরা পাথরের গুহান্মথকে গরুর মুখের 
সঙ্গে সাদৃশ্য কষ্পনা করেছেন । হম্দু তৰথযান্রীদের দৃণ্টিতে এই পবিল্ত 
গঙ্গা (উৎস গোমুখ থেকে নগণত গঙ্গার ধারা ) মোটামুটি পৃবািভমুখখ 
হয়ে পাবত্য প্রদেশ দিয়ে অবতরণ করেছিল শ্রীনগর তারপর হারিদ্বার । 
হাঁরদ্বারে গঙ্গা তার পার্বত্য পথ পরিহার করে মনুক্তিলাভ করেছে । এই 
দীর্ঘ গাতপথের দুরত্ব ৮০০ মাইল । 

একথা সত্য, গঙ্গার উৎস সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া গিয়েছে, সে 
ধারণা ১৭১৭ সনের সংগৃহীত তথ্য থেকে | সেই সময় চীন সম্রাট কাঙাহ 
কয়েকজন দুঃসাহস লামাকে গঙ্গার উৎস সন্ধানে পাঠিয়োছিলেন গতব্বতে। 
গঙ্গার উৎস স্থান ?িতব্বতের মালভূমিতে । সেখানকার জনশ্রুতির ওপর 
1নভ“র করেই হয়তো বা লামারা গিয়েছিলেন এগিয়ে । তাঁদের উদ্দেশ্য 
গঙ্গার উৎনম আঁবিচ্কার করা । উৎস স্হান থেকে জল বহন করে নিয়ে 
আসতে হবে 1পাঁকঙ-। প্রমাণ [হসাবে সেই জল সম্রাট কাহ-ঙির সামনে 
উপস্হাঁপত করবার কথা ছিল। পাঁকঙ থেকে গঞ্গার স্হানের দরত্ব 
তাঁদের মতে ২৫০০ মাইল। এই আঁভযানের পর্বে ইউরোপ৭য়রা 
জানতেন যে, 'হম্দংদের বিশ্বাস, গঞ্গা হিমালয়ের পাদদেশ থেকে নিগত 
হয়েছে । গঞ্গা সমতলে প্রবাঁহত হবার সময় এগারোটি নদশর জলে 
পুষ্ট হয়েছে । এইসব নদীগুলোর মধ্যে কতকগুলো রাইন নদীর মতো 
বড়। অবশ্য জলধারার দৈথঘণ্য হিসাবে গঙ্গা মিশরের নীল নদের মতো 
দীর্ঘ নয়। সে দিক দিয়ে অবশ্য গঞ্গা উত্তর এশিয়ার নদীগুলোর 
তুলনায় ছোট । তবে উত্তর এশিয়ার নদশগুলোর তুলনায় বেশ পরিমাণ 
জল বহন্‌ করে । কারণ, এইসব নদীগুলোতে বষয়ি জলস্ফণতি দেখা দেয় 
না। রেনেলের তথ্য অনুসারে পাথবীর অনেকগুলো নদী গঞ্গার 


৯০৮ গঙ্গার কথ, 


তুলনার দীর্ঘ হলেও বৈচিত্র্যময় নয় ।৬ গুরুত্বপহণ" নদণ 1হসাবে গঞ্গার 
ধারা, জলপ্রবাহের পাঁরমাণ ও নদ উপত্যকার বৈচিত্র্য । গঙ্গার শ্রেচ্চত 
অস্বীকার করা যায় না। 


|| ১০ | 
সুখদা মোক্ষদা গঞ্গা গছৈগব পরুমাগাতি ॥। 


জেমস রেনেলের মানাচনতর আত্মপ্রকাশ লাভ করবার পর ভহগোল' 
বিজ্ঞানীদের ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়োছিল যে গঞ্গা মানস সরোবর' 
থেকে গত হয়েছে । রেনেল গঞ্গার ধারা জাঁরপ কার্য শুরু করে" 


৬. পৃথিবীর নদীগুলোর সঙ্গে গঙ্গার ধারার তুলনা £ 
টেমস নদশর ধারাকে ১ সূচক হিসাবে মেনে নিলে অন্যান্য নদীগুলে 
টেমসের তুলনায় কতগদুণ বড় এই তথ্য £ 


ইউরোপের নদ টেমস নদ ১ 
রাইন নদ ৫২ 
ডাঁনিয়ুব নদ 
ভলংগা নদী ৯ 

এশিয়ার নদী 1সহ্ধ] নদ ৬ 
ইউফে:তিস নদ ৮২ 
গঞঙ্জগা নদী ৯ 
ব্রহ্ধপৃত নদ ৯২. 
এনাঁস নদ ১০ 
ওব নদী ১০২ 
আমুর নদী ১১ 
লেনা নদী ১১৪ 
হোয়াঙ: হো নদী ১১২ 
ইয়াও- 1সাঁকয়াঙ নদ ১৫২ 

আকার নদী নল নদ ১২২ 

আমোরকার নদ মশোৌরী নদী ৮ 


আমাজান নদণ ১৫২ 


'গঞঙ্গার কথা ১০৯ 


ছিলেন ১৭৬৩ সনের শেষের দিকে, জারিপ কায" সমাপ্ত হয়েছিল ১৭৭৭ 
সনে। এই দীর্ঘ চোদ্দ বংসর সময়ে জরিপ কায" সম্পন্ন ও মানচিন্ত 
অঙ্কন কার্যও সমাপ্ত হয়েছিল। গঙ্গার উৎস ও ধারা সম্পকে নতুন 
আলোকপাত করবার চেষ্টা করোছলেন তান ॥। গঙ্গার উৎস সম্পকে দা 
আনভেলিসের বন্তব্য রেনেল কন্তু পুরোপুরিভাবে ডীড়য়ে দিতে পারেন 
[নি। ১৭৫৭ সনে ভারতবর্ষের মানচিত্র অছ্িকত ও প্রকাশিত করেছিলেন 
দ্য আনভেলিস | মানচিন্ে চিহত বিশেষ বিশেষ অংশগুলোর ভৌগোলিক 
অবস্থান পরশক্ষা-নরাক্ষার পরু সমালোচনার আলোকে তুলে ধরা হয়েছিল । 


পরে আআনভোলিস ও রেনেলের মানাচন্র দহট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও 
করা হয়েছিল । 


দহঁট মানাঁচত্র নিয়ে আলোচনার ধারা প্রায় একই রকমের বলা যেতে 
পারে । মানাঁচত্র অঙ্কন পদ্ধাতিতে রেনেল অনেক বেশন সম্ভাব্য সুযোগ 
সাাবধা গ্রহণ করেছিলেন । কারণ, যে অণ্থলের মানাঁচনতত অঞ্কন করবার 
চেষ্টা করেছিলেন, সন্তবমতো সেই অণ্চলগুলোয় নিজে গিয়ে সরেজমিনে 
উপাস্হত হয় তথ্য সংগ্রহ করোছিলেন । ফলে মানাঁচন্র অঙ্কন মোটামাঁট 
নিভ€ল হয়োছিল । আযানভোলিসের মানচিত্রের একাঁটি বিশেষ অংশ নিয়েই 
রেনেলের আপান্ত শুরু হয়েছিল । সে আপান্ত ছিল-_গাঙ্গেয় উপত্যকায় 
বৌদ্ধ যুগের রাজধানী পোলিবোথতার অবস্হান [নিয়ে । আনভেলিসের 
মতে পোঁলিবোথহার অবস্হান ছিল গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্হল, বর্তমান 
এলাহাবাদের সাঁ্ঘকটে । রেনেল অবশ্য ব্যান্তগতভাবে অভিজ্ঞতার 
আলোকে পো'িবোথঢার অবস্হান নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন 
প্রিনির তথ্য অনুসরণ করে । তদনুযায়শ পোঁলবোথহা গঞ্গা যমুনার 
সঞ্গমস্হলে নয় এবং পোিবোথতা গঙ্গার আরো নয় উপত্যকায় অবাচ্ছত । 
তাঁর মতে পোলিবোথযা কনৌজের অন্তগণত পাটনার সিনকটে । 

আযনভেলিস তাঁর বন্তব্যের সমর্থনে লিখোছলেন যে পোিবোথহা 
গঙ্গা ও অপর একাঁট বড় নদীর সঙ্গমস্থলে অবাচ্হিত । সেই বড় নদরটিকে 
প্রান যোমানেস বলে উল্লেখ করেছিলেন । যোমানেস, পোলিবোথতার 
সাম্নকটে প্রবাহত হয়েছিল। (যোমানেস- যমুনা ) রেনেল অবশ্য 
এইসব যূণন্ততক" অগ্রাহ্য করেছিলেন । কারণ 'প্লিনি তাঁর বই-এর এক 
স্হানে গোলিবোথার অবস্ছান সম্পকে পরিষ্কারভাবে 'িখোঁছলেন যে- 
পোঁলিবোথ]া গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্হল থেকে ৪২৪ রোমান মাইল দূরে | 
সেই প্রসঙ্গে তান গঙ্গা ও 'সিম্ধুর দূরত্বও উচ্লেখ করেছিলেন । তদনুযায়ী 
রেনেল পোধীলবোথতাকে কনোৌঁজ কাীলনাশ বা কাল্লীনাথ ও গঙ্গার সঙ্গম 


১১০ গঙ্গার কথা 


স্হলের সান্নিকটে অবাস্হত বলে মনে করতেন । তিনি তাই সন্দেহ করে- 
ছিলেন যে একটি বশাল শহর সেখানে অবাশ্হত ছিল, যা প্রান 
পোলিবোথা বলে উচ্লেখ করেছিলেন । স:তরাং প্রিনর তথ্য অনহসারে 
এই প্রাচীন শহরটি পাটনার আত সান্নিকটে অবস্হিত ছিল। রেনেল 
[শ্বাস করতেন--পোিবোথহা গঙ্গার ডান তীরে অবাস্হত। পরবতশ 
সমীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে--দ্য আনভেলিসের সংগৃহণত তথ্য ভূল । 
বরং রেনেলের মতবাদ অনেকাংশে সত্য । মিঃ ওয়াভেল শেষে বছর কয়েক 
পর পাটলিগুন্রের অবস্হান সম্পকে মোটামুটি সাঠিক তথ্য সংগ্রহ 
করোছিলেন। তাঁর মতে অশোকের সময়কালের রাজধানী পাটালপুত্র ও 
বর্তমান পাটনা শহর প্রায় একই চ্হানে অবাস্হত । 

রেনেলই প্রথম 'চাহুত করেছিলেন যে-শোন ও গঞ্গা নদী যে স্হানে 
মিলিত হয়েছিল তার সামান্য নিয়েই অবান্হত বিখ্যাত বত'মান পাটনা 
শহর । ওয়াভেল দোখয়েছিলেন যে-_গঞ্গা ও শোন নদশর পুরনো গাঁত 
পথের মধ্যবত' স্হানে পাটিপুত্র শহর স্হাপত হয়োছিল সুদুর অতীত 
যুগে । মেগাস্হনিসের ( সেলুকাসের রাষ্ট্রদূত মেগাস্হিনিস ) বা ষ্ট্রযাবোর 
উঞ্েখ থেকে দেখা যায় যে খুষ্ট পৃব“ ৩১২ সনে পোিবোথতা পারিদশ'ন 
করোছিলেন। তাঁর বিবরণ অনসারে পোঁলিবোথহা শহর গঞ্গার দাক্ষিণ 
তরে অপর একটি বৃহৎ নদীর সঞ্গমস্হলে অবশ্হিত ছিল, সেই বৃহৎ 
নদশীটির নাম ছিল-_-এরাল্ো বোয়াস | স্যার উইলিয়ম জোদ্স- শোন নদ 
বলে হত করে ছিলেন । 

অশোকের রাজত্বকালের পাঁচশ বংসর অতিবাহত হবার পর মগধের 
ব্রাজধান? আর ছিল না। চীন দেশীয় পধণটক ও তাঁথযান্রশ ফাশাহয়েনের 
সময় পোলিবোথ2া শিক্ষা ও সংস্কৃতির পঈঠস্হান ছিল । কিন্তু ৬৩৫ 
খুম্টাব্দে চীনা পাঁরভ্্রাজক 1হউ-য়েন--সাঙ বিশাল নগরণ পোঁলিকোথ্া 
আর দেখতে পান নি। তার পারিবতে" প্রাচীন সৌধগুলির ধ্বংসাবশেষ 
দেখতে পেয়োছলেন মান্র। কালক্রমে পোঁলবোথ্ার অস্তিত্ব লুপ্ত হতে 
চলোছল । আকবরের সময় পানা শহর বূহৎ প্রদেশে রূপান্তাঁরত হয়ে" 
ছিল। সঙ্গম স্হল ও স্হান পরিবর্তন হয়েছিল দঘ“কালের বাবধানে । 
তাই নতুন করে পাটনা শহর গড়ে উঠেছিল । সদর অতীত যুগের শহর 
পোলিবোথার অস্তিত্ব আজ চিহ্ত হয়েছে ইতিহাসে । দ্য আনভোলিসের 
ভুল হবার কারণ 'হসাবে বলা যায়--গঙ্গা ও বহৎ নদীর সঙ্গমস্হলে 
পোিবোথ-া শহর অবস্হিত ছিল--এই তথাকে অনুসরণ করা । বহৎ 
নদীটি মেগাস্হিনিসের বিবরণ অন:যায়ী এরান্নো বোয়াস বলা হয়েছিল ? 


গঙ্গার কথা ১৯৯৯ 


আযনভেলিস এরাদ্নো বোয়াসকে মনা নদী বলে অনমান করেছিলেন ॥ 
আনভেলিস যে সময় মানাঁচত্র অঙ্কন করোছিলেন তার বহু বৎসর পৃবেই 
পোঁিবোথার আস্ততব লুপ্ত হয়ে গিয়োছল । কাজেই মানচিত্রে প্রাচীন 
শহর নির্দেশ করোছিলেন আরো পুরনো কালের তথ্য অনহসরণ করে । 
আযানভোলিসের তথ্য সম্পর্কে একটি উঞ্েখযোগ্য ভূল সংশোধন করে- 
ছিলেন রেনেল । 

দ্য আনভোলস ও রেনেলের মানচিত্রের তুলনাম:হলক আলোচনা করতে 
[গিয়ে তিব্বতের নদী লাঙ-পোর কথা উদ্লেখ করতে হয়েছে । কারণ, গঞ্গা 
ও সাঙ-পো তিব্বতের অন্তগণত মানস সরোবর থেকে উৎপম্ন হয়েছে বলে 
মানাচত্রে দেখানো হয়েছিল । তিব্বতের মানাঁচত্র জেসুটস ও মিশনারাীরা 
অঙ্কন করেছিলেন জাঁরপ করবার পর ॥। সেই মানাঁচন্র প্রকাশিত হয়োছিল । 
১৭৭৪ সনে ওয়ারেন হোণ্টংস দূত 1হসাবে তিদ্বতে পাঠিয়েছিলেন 
বোগেনকে--লাপায় তদানীন্তন দালাই লামা--তাসী লামার দরবারে । 
তিনি দুবার সাঙ-পো নদ অতিক্ুম করেছিলেন । বোগেন সাভে'য়র 
ছিলেন না, কম্পাসের সাহায্যে বিয়ারং নিতেও জানতেন না। অক্ষাংশ 
দ্রাঘমাংশ পয“বেক্ষণ করতে জানতেন না তানি। তবু তাঁর ভ্রমণ পথে 
কতকগুলো তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন । সাঙ-পো ও গঙ্গার উপত্যকা দ্াঁটিকে 
পৃথক করে রেখেছিল বিশাল শহমালয় পবতমালার অন্তর্গত টাটারয়ান 
পবণতমালা । রেনেল জারপ করবার সময় লক্ষ্য করেছিলেন যে এমোদাস ও 
প্যারো প্যামিসাস পবতমালা দুটো মূলতঃ একই পবণতশ্রেণীর সঙ্গে 
যুন্ত। এই পব্তমালার নাম [তিব্বতগয়রা বলতো িমোলা । তখনকার 
যুগের মানচিন্তরে হমালয়ের উদ্লেখ [ছিল । এ পবণতশ্রেণণর নাম ছিল 
হেমিন্ফিয়ার। হ্যালডেনের মানাচত্রে সাঙপোর নাম দেখোঁছলেন 
রেনেন। বোগেল ও টানারের মতে এ নদী পুরমুৃখশ হয়ে সমুদ্রে পাতিত 
হয়োছল । দ্য আনভোলিসের মতে সাউ-পো ইবাবতীর উপনদশী। কিন্তু 
রেনেল জারপ করে ভোগোলিক অবস্হান খ*জে বার করোছলেন যে 
সাঙপো হিমালয়ের ভিতর দিয়ে বোরয়ে নিয় উপত্যকায় ভিহাও নাম 
[নয়ে সমতলে এসেছে । সমতলে এই নদীর নাম ব্রহ্ধপূত্র । পরে অবশ্য 
গন ইরাবতঈর উৎসদেশ জাঁরপ করে দ্য আনভেলিসের মত পোবণ 
করতেন । পরে দেখা গিয়েছে--রেনেলের মতই সতা। সাঙপো- 
মূলতঃ ব্রহ্মপুত্রের উপনদাী । 

১৭১০ সনে রেনেলের বিখ্যাত মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল । রেনেল 
মনে করতেন যে হরিগ্থারেরও পরে গঙ্গার জলধারার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০. 


১১২ গঙ্গার কথা 


মাইল । এইধারা প্রবাহিত হয়েছে কাশ্মীরে লাডাকের মালভংামর ওপর 
দিয়ে । মানচিত্রে তাঁর এই দৃঢ় ধারণাই প্রাতফাঁলত হয়েছিল । গঙ্গা 
উৎস স্হল থেকে নিগত হয়ে তিষ্বতের মালভযামর ওপর 'দিয়ে প্রবাহিত 
'হয়ে হিমালয়ের গিরিশিরা আতিকম করেছিল 'হশ্দুস্হানে-_ গিরিশিরার 
অভ্যন্তরের সংড়ঙ্গ পথে । 


তিনি তাঁর 111681000০6 11170095101) বইয়ে লিখে ছিলেন-- 

1175 01501 0০৫ ০01 ৬/০1৪1, (01085 01700550909 11100917 
118 1710932 ০ 1০০1 11110100070 5019019 115 ৬৪1৮ 
1০070011015, 17003185 111০001 0 :00৬61711 010 19190110110195 
15811 11109 0 ৬051 10051 ৬/17101 11 1005 ৬/০11 1115 1০0 01 
11081111191 (০01 0 116 71000171011, 

এই বিশাল জলধারা হিমালয়ে থিরিশিরার ভেতর 'দয়ে প্রচণ্ড শান্ততে 
1নগমনের পথ খখজে বার করে নিয়েছে । সেই জলধারা কঠিন প্রস্তর 
সন্ত করে প্রবেশ করেছে গহন গারির কম্দরে । সেখান থেকে জলপ্রবাহ 
কঠিন অসমতলে প্রস্তরভূমিকে ক্ষয়ে মসূণ করে বিশাল আধারে সাণ্চত 
হয়েছে পবতের পাদদেশে । 

রেনেল অবশ্য ভ্রমণকারীদের বর্ণনা ও সত্য শ্বাস করেছিলেন । তাই 
মনে করতেন হমালয়ের গুহার অথ" বরফের গুহা । সেই বরফের গুহার 
নাম গোমুখ । গঙ্গোত্শ হিমবাহের শেষ প্রান্তে অবাস্হত এই গুহামুখ 
কেই ানঃসারিত হয়েছে ভাগবীরথশর জলধারা । 

রেনেলের তথ্য সম্বলিত মানাচত্র প্রায় দশ বৎসর যথার্থ ও প্রামাণিক 
তথ্য 'হসাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল । 'কস্তু তারপর থেকেই গঞ্গার উৎস 
নিয়ে রেনেলের তথ্যকে আবশ্বাস করতে শুর করেছিল । তাই ভূগোল 
বিজ্ঞানীরা এই মানাঁচন্রের সাঁহত নিহিত তথ্য সমালোচনা করে স্হির 
সদ্ধান্তে পেশোছেছিলেন যে, মানাঁচন্রের অনেক তথ্যই ভিত্তিহীন , বিশ্বাস- 
যোগ্য ও নিভবরিশশীল নয় । এমন ব্রুটিপূর্ণ মানাচত্রকে অনুসরণ করা 
যুক্তিযুস্ত নয় চিন্তা করেই ১৮০৮ সনে ঈস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর করৃপক্ষ 
তাই জরিপাবভাগকে দিয়ে গঞ্গার গাঁতিপথ অনুসরণ করে উ্রংস প্যস্ত 
দীঘ" নদদর ধারা জাঁরপ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন । সেই সময় 
সাভেয়র জেনারেল ছিলেন লেফটটন্যাণ্ট কনে'ল কোলব্রুক । কোম্পানণর 
কর্তৃপক্ষ তাই কোলব্রুকের উপর এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার ন্যস্ত 
কয়োছিল । গঞ্গার গাতিপথ অনুসরণ করে সমতল থেকে হিমালয়ের 
পার্বত্য অণ্চল পযন্ত দীর্ঘ নদী পথ জরিপকায' সম্পন্ন করবার জন্য 


“গাঙ্গার কথা ৯১৩ 


সুদক্ষ জরিপকারধ, দুঃসাহসিক আঁভযাতরী, ভূগোল বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ 
কমণীর প্রয়োজন । সৌঁদক দিয়ে কোলব্রকের পারদশি'তা অনম্বীকায*। 
কিন্তু এমন এক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দাঁয়ত্ব গ্রহণ করবার পরই কোলপ্রুক 
আকাঁস্মক দ:রারোগ্য রোগে আকাম্ত হয়েছিলেন । তাঁর পক্ষে সরেজমিনে 
উপা্থিত হয়ে দৃগ“ম পথের জাঁরপের কার্য সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য হয়েছিল । 
বাধ্য হয়ে তাই তিনি দৃজন বিশ্বাসী দুঃসাহসী কমণ্চারী লেফ-টন্যাণ্ট 
ওয়েব ও ক্যাস্টেন র্যাপারকে নিবাচিত করেছিলেন এই দাঁয়ত্বপতণ কার্য 
সমাধা করবার জন্য । কোলব্রুক দুজনকে সমস্ত কাজের দায়ত বুঝিয়ে 
দিয়েছিলেন । এই কাজের জন্য মূল দায়িত্ব [দিয়েছিলেন লেফটন্যাণ্ট 
ওয়েবের ওপর । 


লেফটটন্যাণ্ট ওয়েব ও ক্যাঞ্টেন র্যাপার ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ 
থেকে ধখন যান্লার সমস্ত ব্যবস্হা সম্পন্ন করেছিলেন, ঠিক সেই সময় প্রান্তন 
মহাদজী 'সীন্ষয়ার অধীনস্হ সামরিক আফসার ক্যাপ্টেন হিয়ারসে 
যোগদান করেছিলেন এই আঁভযানে । ১৮০৮ সনের এীপ্রল মাসের প্রথম 
সপ্তাহে তাঁরা পেখছে গিয়েছিলেন হরিদ্বার । হতিদ্বারে তখন কুম্ভমেলা 
চলছিল । কুম্ভমেলা সমাপ্ত হতে না হতেই তীর্থযাবব্রা হিমালয়ের 
দুগ্গম তথ দশনে বোরিয়ে পড়েন। কোলব্রুকের িদেশ ছিল--ওয়েব 
দলবল নিয়ে প্রথমে গণ্চোন্রশ যাবেন- দীর্ঘ পথ অনুসরণ করে হমালয়ের 
দগ্ম পাবত্য অণ্ুলের ওপর দিয়ে । পদধযান্রার সময় তাঁরা লক্ষ্য করবেন 
নদীর গতিপথ, কোথাও জলপ্রবাহ চলতে চলতে হারিয়ে গিয়ে অন্তঃশখলার 
সছ্টি করেছে কিনা 2 পার্বত্য নদশপথ পর্যবেক্ষণ করতে করতে দেখতে 
হবে নদীর ধারা উচ্চভূমি থেকে নিয়ভূমিতে অবতরণের সময় কোন স্হানে 
জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে কিনা 2 অথবা পাহাড়ের ঢালু পথে অবতরণের 
সময় ধাপে ধাপে 'বাঁচন ভাঙ্গমায় জলধারা নেমে এসেছে কিনা লক্ষ্য করা । 
ওয়েব নদীর এমাঁন বানর ধারা পধবেক্ষণ করে স্হানীয় ভৌগোলিক 
অবস্থান, দ্রাঁঘমাংশ অক্ষাংশ [নয় করবেন । ওয়েবের ওপরে দায়িতৰ 'ছিল 
গঙ্গার প্রকৃত ও নিশ্চিত উৎসের সন্ধান খখজে বার করা । অন্ততপক্ষে 
যথাথ" উৎসের পথে অগ্রসর হয়ে সঠিক ভাবে জরিপকাধ সম্পন্ন করতে 
হবে তাঁদের । বরেনেলের বার্ণিত গঙ্গার উৎস মানস সরোবর । এ তথ্যের 
প্রমাণ সাপেক্ষ যন্ততক" সংগ্রহ করতে না পারলে, সেখানকার ভোগোলিক 
অবস্হান নিধরিণ না করলে রেনেল তথাকে খণ্ডন করা সম্ভব হবে না। 
€য়েবকে তাই গঙ্গার গতিপথ অনুসরণ করে তুষারাবংত গাঁরশ্রেণীতে 


১১৪ গঙ্গার কথা 


পেশছতে হবে "সেখানকার গিরিশ্রেণর ভৌগোলিক অবচ্হান ও পরিচয় 
সংগ্রহ করতে হবে । প্রয়োজনবোধে সে সম্পকে নিভ“রযোগ্য তথ্য সংগ্হ 
করতে হবে স্হানীয় আঁধবাসীদের কাছ থেকে | গঙ্গোত্শ অভিযান সমাঁপ্তর 
প্র ওয়েবকে দলবল নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে বদ্রীনাথে অলকানন্দার উৎসের 
সন্ধানে । সেখান থেকে কেদারুনাথে নদীর উৎস দর্শন ও পারচয় সংগ্রহ 
করা। এ অণ্ুলের আঁভযান সম্পন্ন করে তাঁদের এাগয়ে যেতে হবে 
যমহনার উৎস খ*জে বার করতে । গঙ্গার ধারা পযবেক্ষণ ও জরিপকাষেরি 
জন্য এই সব অঞ্চলের পবত শৃঙ্গের অবস্হান নির্ণয়, উচ্চতা, ভৌগোলিক 
অবস্হান নিধরিণ করতে হবে । দীঘ* আভিযানে যে পথ অনুসরণ করা 
হবে-_-সে পথ, সেখানকার শহর, হম্দুদের মান্দির, ধর্মশালা যাতায়াতের 
সম্ভাব্য পথঘাট সম্পর্কে সব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সম্ভব হলে উচ্চ 
পরত শৃঙ্গের ট্রিগনোম্যাট্রিক্যাল সাভে ব্যারোমিটারের সাহায্যে উচ্চতা 
নিধারণ করে এ সম্পকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ওয়েবকে । সবশেষে 
ওয়েবকে হরিদ্বার থেকে শ্রীনগর অথবা দেবপ্রয়াগ, সেখান থেকে গঙ্গোনীর 
পথ জারপ কার সম্পন্ন করবার পর ফিরতি পথে আসতে হবে আল- 
মোড়ায়। 

১০০৮ সনের ১২ই এপ্রল । ওয়েব, ব্যাপার, হিয়ারসে দলবল 'নিয়ে 
হরিদ্বার থেকে পদ্যান্রা শুরু করেছিলেন । "প্রায় বারো মাইল পথ অতিন্রম 
করে এগিয়ে গিয়েছিলেন গঙ্গার পথ অনুসরণ করে। এমনি করে ১৬ই 
এপ্রল পেশছেছিলেন ভৈরোতাপা নামে একটি গ্রামে । সেখান থেকে 
ভূগ্ডা গ্রামে পেশছেছিলেন ২২শে এপ্রল । পরদিনই রাব্রিবাস করেছিলেন 
বারহাট । এমান করে ভাগটরুথশর তটভম অনুসরণ করে ২৬শে এীপ্রল 
পেশছেছিলেন মনোরি গ্রামে । পরাদন ওয়েব দলবল নিয়ে পারিশ্রাম্ত হয়ে 
পেশছোছলেন ভাটোয়ারণী । হরিদ্বার থেকে এ পযন্ত পথ মোটামুটি 
সাধারণত চড়াই আর উতরাই ॥। এাপ্রল মাসে নিম্ন হিমালয়ে প্রচণ্ড গরমে 
পারশ্রা্ত হলেও তাঁদের অগ্রগতি ভালই ছিল । কিস্তু ভাটোয়ারখ পেশছেই 
সামনের দিকের সাংঘাতিক পথ দেখে ভত হয়েছিলেন । পনের দিন 
একটানা পদধান্নায় ক্লা্ত আঁভযান্রশরা সামনের দিকের পথে এগিয়ে যাবার 
প্‌বে বিশ্রাম নিলেন ২৯শে প্াপ্রল পর্যন্ত । 

সামনেই বিপজ্জনক চড়াই । সংকীর্ণ খাড়া পথ, পাহাড়ের ধার 
কেটে কেটে যেন কোন রকমে পা রাখবার মতো সামান্য জায়গা ছিল। 
তার ওপর দিয়ে আত সম্ভপ“ণে এগিয়ে যেতে হয় যান্ীদের । মাঝে মাঝে 
কোন কোন শ্হানে পাথর যেন ঝহকে পড়েছে, সেখান দিয়ে যাত্রীদের ঝকে 


পাঙ্গার কথা ৯৯৬. 


পড়ে কোন রকমে এাগয়ে যেতে হয় । পাশেই পাহাড়ের খাড়া ধার, আর 
তার বহ্‌ নিচে ভাগশরথসর জলপ্রবাহ দেখা যায়। সেই জলপ্রবাহ যেন 
বিক্ষুব্ধ গিরিখাতের পাথরে পাথরে আঘাত পেয়ে ক্লুবধ । অত উচু 
থেকেও যেন কত্ধ গজণন ভেসে আসতে চায় । তাঁথণযান্্রীরা যাঁদ কোন 
বুকমে পা হড়কে যায় বা টাল পামলাতে না পারে, তাহলে অনস্তকালের 
জন্য হারিয়ে যাবে ভাগশরথশর জলধাব্ার মধ্যে । চঁক্লিশ মিনিট সাংঘাতিক 
পরিশ্রম করে কোন রকমে ওয়েব, ব্যাপার শৃহয়ারসে তাঁদের দলবল 'নয়ে 
পাহাড়ের শীষদেশে পৌছে গিয়েছিলেন । সেখানে সালাঙ নামে বেশ 
বড় গ্রাম দেখা গিয়েছিল প্রায় পথের মাঝখানে ॥ সামনে দুটি ঝরণা দেখা 
গেল দরে । পাহাড়ের ওপর থেকে জলধারা যেন ন্রস্ত পদে নেমে আসাছিল 
[নিচে । সেখানে শেষটায় দুটি জলধারা ভাগখরথশীতে মাঁলত হয়েছে। 
তারপর পনের মিনিট ধরে একটানা অবতরণ । যেন হড়মুড় করে নেমে 
আসা । অবতরণের শেষে কাজলণ নামে ছোট্র নদী পোঁরুয়ে থেমেছিলেন 
ওয়েব বিশ্রাম নেবার জন্য ; এই দগম বিপঞ্ছজনক পথ ও সাংঘাতিক চড়াই 
আত্ম করবার পর সবাই সাংঘাতিক ক্লাম্ত হয়ে পড়োছিলেন। এতক্ষণ 
ধরে চলবার পর তাঁরা মাত্র তিন চার মাইল পথ আঁতিক্রম করেছিলেন । পথ 
যে শুধু দুর্গম তাই নয়, কছ্টসাধ্য অথচ বিপজ্জনক । এমনি দুগ্গম 
পথের সামনে সম্পূর্ণ আঁনশ্চয়তা । এই দুর্গম পথ আতিক্রম করে লক্ষ্য 
স্হলে পেশীছে যেতে পারবেন কিনা ওয়েব বুঝতে পারছিলেন না। 
সামনের দিকটা ভাল করে লক্ষ্য করেছিলেন । এইস্হান থেকে গঞ্গোত্রগ 
পেশছুতে আরো ছ-্সাতাঁ্দন সময় লাগবে । এই পথ ধরে আরো ঞাগয়ে 
যাবার ইচ্ছে থাকলেও গঙ্গোত্ যাবার কথা ভাবতে হয়েছিল । ওয়েব, 
ব্যাপার ও িয়ারসে এই পথ সম্পকে নানা সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন । 
ভাগলরথশর উৎস সম্পর্কে ও গোমখের আন্তত্ব সম্পকে নানা সন্দেহ 
জেগেছিল তাঁদের মনে । নদীর গতিপথ লক্ষ্য করে সামনের সউচ্চ 
গারাশরার কে তাকালে তাঁরা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে নদীর উৎস তুষারা- 
বৃত পরত শিখরের সামল্নকটে তুষারাচ্ছন্ন অণ্চলে । এই পথের তথত্যান্র* 
ও এই অণ্চলের আধবাসঈর্দের কাছ থেকেই ওয়েব শৃনেছিলেন যে 
গঙ্গোত্রী পর্যস্ত এাগয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়। ওই অন্চলের, 
আঁধবাসশরা ভাগশরথখর উৎস থেকে জল সংগ্রহ করে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় 
করতো । গঙ্গোত্রী পর্যন্ত পথ দূ্গম, সেখানে গঙ্গার জলধারা ক্ষীণ হয়ে 
স্তপীকৃত বরফের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে ॥ তাঁথযান্রী ও স্হানীয় অধি-্ 
বাসদের কাছ থেকে এই ধারণা সংগ্রহ করবার পর ওয়েব নিশ্চিত 'সদ্ধান্তে: 


৯১৬ গঙ্গার কথা 


পৌছেছিলেন যে গোমুখের আগ্তত্ব আসলে বইয়ের কাহিনগীতেউ 
লীপবদ্ধ। বইয়ে লেখা এই কাহনখর সত্যতা নেই বিশ্দৃমান্ত । এই 
ধারণার বশবত" হয়ে ওয়েব দলবল নিয়ে আরও অগ্রসর হবার পারুকষ্পনা 
বাতিল করা স্থির করেছিলেন । ১৮০৮ সনের ১৫ই মে তারিখে ওয়েব 
এই প্রসঙ্গে কোলব্ককে বিস্তারিত পন্রে জানিয়েছিলেন তাঁর "সিদ্ধান্ত । 

কোলপ্রহককে লেখা পন্রের সারাংশ ওয়েব লিখেছিলেন-_- 

১%ই মে, ১৮০৮ সন। 

“আমাদের পুনরায় যাত্রা পথের প্রচেন্টা থেকে বিরত হবার পৃবে 
আমিদ; রূহ ও বিপজ্জনক পথে অগ্রসর হয়ে গবেষণা অব্যাহত রাখবার 
চেষ্টায় সাশ্দহান হয়ে উঠেছিলাম । যাই হোক ২৭শে এপ্রল ভাটোয়ার 
পেশীছেই গঙ্গোন্নী যাত্রার প্রায় সমস্ত বন্দোবস্তই করে ফেলোছিলাম | সামনের 
দিকের পথ অনহমান করে আমরা আমাদের ভার মালপন্র একজন প্রহরার 
তত্বাবধানে ভাটোয়ারতে রেখেই ই৮শে এরপ্রল তারিখে ভোরবেলায় এগিয়ে 
[গয়েছিলাম । কিন্তু মানত তিন চার মাইল পথ অতিক্ূম করবার পর দেখে" 
ছিলাম--সাংঘাতিক চড়াই , সগুকীর্ণ অথচ িবপজ্জনক পথে এগহত 
যাবার চেষ্টা করে বুঝেছিলাম, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় ব্যর্থ 
হবে। তামরা ক্লান্ত, অবসন্ন হয়েছিলাম এর সামান্য পথ আতিক্রম করবার 
পরই । অবশেষে ফিরে আসতে বাধ্য হয়োছিলাম । প্রাকৃতিক প্রাতি” 
বন্ধকতা যর্দি আমাদের সাথকতার পক্ষে অনিশ্চয়তা না আনতো, যাঁদ 
আমাদের অগ্রগাতি সম্পকে« বিদ্দূমান্র সন্দেহ না থাকতো তাহলে এমাঁন 
মারাত্বক বিপজ্জনক পথ বেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেগ্টা করা যেতো । 
আকাঁস্মক আবহাওয়ার পাঁরবত'ন, যথা সকালে সাংঘাতিক ঠাণ্ডা, দুপুরে 
অসন্ভব গরম, এমনি অসহনশয় পারুবেশের মধ্যে আমার সহযানীরা যাঁদ 
সাংঘাতিক অসংস্থ হয়ে পড়তো, তাহলে সমস্ত পরিকম্পনাই বানচাল হয়ে 
যেতো । বিশেষ করে পক্ষকালের মধ্যেই অনেকের শরীর দহবল ও অশন্ত 
হতে চলেছে । এমন অবস্হায় সামনের আরো দহর্গম ও বিপঙ্জনক পথে 
সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ঝি নিতে পার না। 

তঁর্থযান্রীদের মধ্যে একজন ব্দাদ্ধমান যাত্রী, ভাটোয়ারগর অঁধবাসা, 
যে প্রায়ই গঙ্গার জল নিয়ে আমে উৎস থেকে, সে আমার নানা প্রশ্নের উত্তর 
1দয়োছল যে আমরা যে উদ্দেশ্যে এমন বিপজ্জনক পথ আঁতক্রম করবার 
চেষ্টা করোছি, সেখানে যাবার কোন সার্থকতাই নেই । কারণ, গঙ্গোতী 
থেকে উৎসের দূরত্ব অনেক বেশী । উচ্চাহমালয়ের একাট স্হান দিয়ে 
নদগর ধারা প্রবাহত হয়েছে গঙ্গোতীতে । সেখান থেকে নদীর উৎসে 
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গুহা বা গোমখের কোন যোগাযোগ নেই। কারণ সেই উৎসের সঙ্গে 
গরুর মুখের কোন সাদৃশ্য নেই । এই তথ্য সংগ্রহ করেই আমরা গবেষণা 
থেকে বিরত থাকা শ্হির করেছি । আম যাঁদ এই পথ ধরে আরো তিন: 
চার দিন অগ্রসর হতাম, তাহলে আমার গবেষণার পরবতী অংশ সম্পূর্ণ 
করতে বিলম্ব হবে । এবং ঠবলম্ব হলেই অলকানন্দার উৎস চ্হানে 
পেশছে যাওয়া সম্ভব হবেনা । কারণ বিলম্ব হলেই হয়তো বা বৃষ্টি, 
আর হয়ে যাবে । আর বঠছ্ট শুরু হলে কোন কাজই সম্ভব হবে না । 
এ ব্যাপারে যাঁদ ব্যথ* হই, তাহলে সমস্ত জারপের উদ্দেশ্যই ব্যথ" হবে। 
যাঁদও আম গঙ্গার ধারা পর্যবেক্ষণ ও জারপ করেছি, গঙ্গোন্রবী পথ 
জলের ধারা লক্ষ্য করা হয়েছে । যে দূরুত্ব ষোল/আঠারো মাইল ( সোজা- 
সুজি ভাবে দূরত্ব অনুমান করলে ), তাতে নদীর ধারা সম্পর্কে সম্তোষ- 
জনক পরিপ-্ণ তথ্য পাঁরবেশন করা সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না আমরা 
বদ্রনাথ যেতে পারবো । 

আমার বন্তব্য পেশ করলাম । যে কাজের গুরহদায়িত্ব আমি নিয়েছি,, 
সে দিক দিয়ে এই সব প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করলাম । যেকারণে 
প্রধান উদ্দেশ্য থেকে আমাকে সরে আসতে হয়েছে, সে কারণগাল প্রকাশ 
করুলাম। আশা করি এই সবগুলো যথেছ্ট হবে । আম যাঁদও নিঞ্জে 
গঙ্গোত্রশ গিয়ে সমস্ত পর্যবেক্ষণ করতে পার নি বলে, আমি একজন. 
দায়ত্ব সম্পন্ন, বিশ্বস্ত স্হানীয় আধবাদসিকে গঞ্গোত্রী পাঠাবার নিদেশ 
[লাম । তাকে মোটামুটিভাবে বুঝিয়ে দিলাম কি কি তথ্য আমাদের 
প্রয়োজন হবে । তার কাছ থেকে তথ্য পাওয়া গেলে যথা সময়ে জানানো, 
হবে।? 

ওয়েব তারুপর দলবল নিয়ে মানোরি গ্রামে পৌছে গিয়োঁছিলেন ১লা, 
মে তারিখে । সেখান থেকে দ্রুত দলবল 'নয়ে ১২ মে এসে পেখছে 
গিয়েছিলেন দেবপ্রয়াগ । ১৩ই মে তারিখে ওয়েব শ্রীনগরে অবস্হান 
করেছিলেন । সেখানে চারদিন অবস্হান করবার পর ওয়েব, ব্যাপার, 
হয়ারসে কণপ্রয়াগ পেশাছেছিলেন । পরাদন রাত্ি বাস করেছিলেন. 
নন্দপ্রয়াগে । ২৭শে মে তারখে দলবলসহ ওয়েব পৌছে গিয়োছিলেন, 
যোশীমঠ । ২৯শে মে তারিখে তাঁরা বদ্লুনাথ পেশছেছিলেন। 

ওয়েব ও র্যাপারের গঙ্গার উৎস সম্পকে বিস্তারিত 'ববরণ প্রবন্ধাকারে' 
প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১০ সনে এশয়াটক রিসাচ” পান্রকায় ॥। পন্িকার 
সম্পাদকশয় মণ্ডলীর সভাপাঁতি এইচ, টি. কোলব্রুক ওয়েবের প্রবন্ধের 
মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন । গঙ্গার উৎস সন্ধান ও গঙ্গার গাঁতিপথ. 
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'লম্পকে জর্িপকার্য সম্পন্ন করবার দায়ত্ব 'নয়োছলেন লেফ-টন্যণ্ট কর্নেল 
কোলব্ুক । গুরুতর অসংচ্হতার জন্য তান ওয়েব, ব্যাপার ও হিয়ার” 
সেকে নিবঁচিত করেছিলেন এই গুরুত্বপূর্ণ কা সম্পাদন করবার 
'উদ্দেশো । কার্যস্হল থেকে ফিরে ওয়েব বিস্তারিত 'ববরণ দিয়েছিলেন । 
ওয়েবের প্রবন্ধ বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছিল । সেই আলোচনায় 
অসুস্হ লেফ-টন্য।ণ্ট কর্নেল কোলব্রুকও উপস্হিত ছিলেন ১৮১০ সনে । 
সেই বংসরই লেফ.টন্যাণ্ট কনেল কোলব্রুক দেহত্যাগ করেন। তাঁর 
অকালমৃত্যুতে জারুপ বিভাগের অপরণণয় ক্ষাতি হয়েছিল । 

এইচ. 1ট, কোলনব্রঃকের সমালোচনার সারাংশ 2 

প্রাচীনকালে গঙ্গার গাতপথ 1৬105 ০1 /১510. 01791177010 তে 
প্রকাশিত হয়োছল । তার মধ্যে লামাদেরু আত্কত মানচিত্র দ্য আনভেলিস 
বুটিশ-ন্য করে আঙ্কত করোছিলেন। দ্য আনভোলিসের মানচিন্রাটকে 
নুটমুস্ত করে নিভঃঙলভাবে আঁঙ্কত করেছিলেন জেমল রেনেল । সেই 
এীতহািক মানাঁচন্রের নাম ছিল 7106 10125 ০1110051101 1 এই 
মানচিত্র অণ্কনের জন্য মিশনারণ 'তিয়েফেনথালারের সাহায্য নিয়েছিলেন । 
অবশ্য তিয়েফেনথালার চীহনত করোছিলেন যে সরয্‌ নদী মানস সরোবর 
থেকে 'নর্গত হয়ে 'হন্দুস্হানে প্রবাহিত হয়েছে । তান গঙ্গার গাঁতপথ 
দেবপ্রয়াগ থেকে শুর করে গঙ্গোত্রী পযন্ত চিহিত করেছিলেন । এইচ, 
1টি, কোলব্রুক 'লিখেছিলেন-“আমি অবশ্য দ্বিতীয় অংশটুকু প্রমাণসাপেক্ষ 
মনে কার, প্রথমটুকু আশ্বাসের বিষয় নয় |”? 

তিয়েফেনথালার ফিস্তু কোন 'কিছুই ব্যন্তিগতভাবে জরিপ করেন নি। 
রেনেল ভ্‌ল করেই হয়তো ধারণা পোষণ করতেন যে, [তিয়েফেনথালার 
পঙ্গোতী দর্শন করেছেন, তাই সেখানকার অবস্হান সম্পকে 'নাশ্চস্ত 
ছিলেন। সন্দেহের বিষয় এই যে তান গঙ্গো্শর অক্ষাংশ ও ভৌগোলিক 
অবচ্হান লক্ষ্য করতে পাবেন নি। জেমস- রেনেল অবশ্য অক্ষাংশ 
পারবার্তত করতে সাহস পান নি। তান গঙ্গোরখর অক্ষাংশ দৌঁখয়ে- 
[ছিলেন ৩৩০, যাদও তান মনে করতেন স্হানাট আরো উত্তরে হওয়া 
উচিত। লামাদের বাঁপণত গঙ্গার উৎস চ্হান মাপামা হুদকে অনুমান 
করা হয়োছিল মানস-সরোবর । মানস-সরোবর থেকে আপা জলধারা 
গঙ্গোন্ীতে এসে জলপ্রপাতের সছ্টি করে প্রবাহিত হয়েছিল 
নয় অগলে। তিয়েফেনথালার এই ধরুনের বর্ণনাই দিয়েছিলেন । 
সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় এই যে রেনেল কখনো হয়তো ভাবতেই 
পারেন নি যে মিশনারী তিয়েফেনথালার গঙ্গোত্ী পধস্ত যান নি। 


পাঙ্গার কথা ১১৯) 


আযাগকুইাটিল দ্য প্যারনের কাছে পন্লালাপ করেছিলেন রেনেল। প্যারন 
অবশ্য পত্রোস্তরে জানিয়েছিলেন যে তিনিও গঙ্গোত্রী পর্যস্ত যান 
নি। তিয়েফেনথালারের নিজস্ব বিবৃতি থেকে জানা যায় যে তান 
হ্িদ্বার থেকে পায়ে হে'টে দেবপ্রয়াগ পর্যস্ত কম্পাস নিয়ে জরিপ করে" 
ছিলেন । কিন্তু সেখান থেকে শ্রীনগর পর্ধস্ত কম্পাসের ব্যবহার করেন 
নি। বদ্রীনাথ ও মানাগ্রাম-_-এই পথ দিয়ে তান হয়তো 'গয়োছলেন। 
শ্রীনগর থেকে গোমুখ পর্স্ত পথের কয়েকটি ল্হানের নাম উল্লেখ করে- 
ছিলেন । সেজন্য মনে হয়েছে, এই সব স্হানের প্রিয় ও ইতিবৃত্ত 
অপরের কাছ থেকে সংগ্রহ করে লিখোছিলেন। অবশ্য রেনেলের ধারণা, 
এই পথে িয়েফেনথালার নিজেই গিয়োছলেন ॥ রেনেলের বইয়ের দ্বিতীয় 
সংস্করণে ( ১৭৯২ ) শ্রীনগরের অবন্থান ঘুাটশ্‌ন্যভাবে দেখানো হয়েছে ॥ 
১৭৮৯ সনে ক্যাপ্টেন গৃথেও (00111716 ) ও মিঃ ড্যানিয়েল শ্রীনগর 
গিয়োছলেন । তাঁরাই িয়েফেনথালারের ন্রুটি উচ্লেখ করেছিলেন । 
পরে অবশ্য সেই ভ্রুটি সংশোধিত হয়েছিল । তিয়েফেনথালার হরিদ্বার 
থেকে শ্রনগরের কথায়-_শ্রীনগরের ভৌগোলিক অবন্থান সম্পকে িখেশ 
1ছলেন--শ্রশনগর উত্তর, উত্তর-্পাশ্চমে অবাস্থিত। সংশোধত হয়ে সেটি 
হয়োছল--পূর্ব, উত্তর-্পুবে । সর্বশেষে রেনেল মন্তব্য করেছেন-_ 
ভাগশরথী ও অলকানন্দা এই দহাঁট ধারার একাঁট উত্তরে, অপরাঁট উত্তর- 
পংব* থেকে প্রবাহত হয়ে দেবপ্রয়াগে 'মালত হয়েছে । তারপর এই 
দুটি ধারার জলরাশি মূল গঞ্গা হয়ে হদ্দ,স্হানে শিবািকা পবতমালা 
পোরয়ে এসেছে হাঁরিদ্বারে । অলকানন্দা সব চাইতে বড় ধারা । সেই 
ধারার উৎস ভারতবষের উত্তরে তিষ্বত, যে উৎস চ্হান বদ্রনাথ থেকে 
দেখা যায়। সেই বদ্রীনাথ শ্রীনগর থেকে নয় দিনের পায়ে চলা পথ । 
এই অলকানন্দবাই সম্ভবত দ্য হাল-দার বইয়ে মেন চোঁ নামে উদ্লেখ করা 
হয়েছে । ভাগটঈরথীর উৎস স্হান অলকানম্দার উৎস স্হানের চাইতে 
বহ্দ্‌রে । রেনেল বলেছেন-- এইটি গঙ্গার শীঞষ্ষভাগ । আমাদের 
স্মরণ রাখা উচিত যে--সম্রাট কাঙ-হি লামাদের নিদেশ দিয়োছলেন 
গঞ্গার উৎস সম্পরকে তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য । সে তথ্য যত ্ুটি- 
প্‌ণই হোক নাকেন। ওতে জারুপের ব্র2ট রয়েছে, ভুলভাবে বর্ণনা করা 
হয়েছে, সাধারণ বিষয়কে অন্যভাবে প্রচার করা হয়েছে । গঞ্গা মাপামা 
হুদ থেকে নিগ'ত হয়ে প্রথমে পাশ্চিমে, পরে দক্ষিণে এবং সবশেষে দক্ষিণ- 
প:বে প্রবাহিত বলে উদ্লেখ করা হয়েছে । রেনেল হয়তো বলতে 
চেয়েছেন--লামাদের বর্ণিত গঞ্গার উৎস-্মাপামা হুদ বা মানস-সরোবর ॥ 


৯২০ গঙ্গার কথ। 


গঙ্গার গতিপথ ব্ণনায় ভ্ুটি থাকুক, উৎস সম্পকে" দ্বিমত হওয়া চলে 
না। 

1তয়েফেনথালার অবশ্য দূত পাঠিয়েছিলেন লামাদের তথ্যের সত্যতা 
যাচাই করবার জন্য কিন্তু তাঁর নিজের বিবরণ ও লামাদের বিবরণে মিল 
দেখা গিয়েছে । 

সমস্ত আলোচনা সমালোচনা বিচার করে কনে'ল কোলব্রলুক ও এইচ, 
1. কোলব্রুকের মনে হয়েছে £ 

সমস্ত বিবরণ ও মানচিন্রগালতে গঙ্গা ও তুষারাবৃত পবতশিখরগুল 
দেখানো হয়েছে । এই মানচিন্রগুঁল--রো দ্মিথ কতৃক প্রকাশিত ১৮০১ 
সনের এঁশয়া ও ভারতবর্ষের মানাচন্র, ১৮০৪ সনের এশিয়া ও ভারতবষের 
মানাচত্র । লামাদের মানাঁচঘ্রে গঙ্গা মাপামা হুদ থেকে গঙ্গোন্রী পষ্ত্ত 
প্রবাহিত হয়েছে কয়েকশ মাইল । এই ধারণার যথার্থতা অত্যন্ত ক্ষণ । 
আমাদের মনে সন্দেহ জেগেছে যে; এই ধারা অলকানন্দার চাইতেও ক্ষীণ ; 
যেটি ভাগীরথশী বলে পারিচিত। এই ধারার উৎস বড় জলধারার উৎস 
থেকে অনেক দূরে এবং যা শত শত মাইল পাবত্য পথ আতক্রম করবার 
পথে পার্বত্য ধারাগ্ীল থেকে কোন কিছুই পায় নি। এইচ, টি. কোলল্রহক 
বলেছেন- আমার কাছে খুবই 'িস্মরকর বলে মনে হয়েছে যে মিশনারখরা 
দেসদেরী ও ফেয়ার লাডাকে গিয়েছিলেন জ্‌ণ মাসে, সেখানে তাঁরা 
দ'মাস (২৬শে জুন থেকে ১৭ই আগস্ট ১৭১৫ সন ) অবস্হান করে" 
ছিলেন । সেখান থেকে ২৬ দনে তুষারমাণ্ডিত পবণতমালা আতন্রম করে 
কাণ্টেল পরতে পৌছে আবার ফিরে এসোছিলেন লাডাকে । তাঁরা সে 
দেশের ভীতিপ্রদ অবস্হা দেখোছলেন । সেখানে শীতের মধ্যে বৈশিষ্ট্য- 
পূর্ণ কোন কিছুই দেখতে পান নি। এমন কি, তাঁরা গঙ্গার ধারা শহরের: 
কাছ 'দিয়ে দেখতে পান নি এই পথের সমতল অংশ আতক্রম করবার পর । 
কন্তু লামাদের মানচিত্রে এ ধরনের উল্লেখ ও চিহ্ন ব্রয়েছে। লামাদের' 
বিবৃতিতে ভ্রুটিপূর্ণ কিছু না থাকাই সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন রেনেল ।। 
আযাঙকুইটিল দ্য প্যারন কিস্তু লামাদের মানচিত্রে তথ্যের বুট, বর্ণনার 
বৈষম্য লক্ষা করে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নি। এই ঘ্রুটিপৃণ" মানচিত্র 
সবাইকে বিভ্রান্ত করবে । পূর্ব প্রান্তে পৰতশ্রেণখ, নদগর উৎস প্রত্যক্ষ. 
না করা, নদীর গাঁতপথ চিহিত না করা, এই সব নাট সত্ত্বেও লামারা 
বলোছিলেন ষে নদীটি পব'তশ্রেণীর পশ্চিম প্রান্তে প্রবাহিত । এই ঘটি 
পূর্ণ ভৌগোলিক তথ্যের ওপরে বিশ্বাস করা যায় না। লামাদের মান" 
চিত্রের বরবটি রেনেল জানতেন । তানি শুধু সম্রাট কাওএহর প্রোরিত এই. 


গঙ্গার কথা ১২৯. 


আঁভষানের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করাছলেন। হন্দুদের বিশ্বাস 
[হমালয় পবর্তের পাদদেশের একটি প্রশ্রবণ থেকে গঙ্গা নিগ্ত হয়েছে ।. 
ণহদ্দুদের জিজ্ঞাসা করলে পুরাণের কাহিনীর উদ্লেখ করেন। তাতে 
লেখা আছে, গঞ্গা মানস-্সরোবর থেকে গত হয়েছে, অথবা অপর 
একাঁট হদ--াবন্দু-সরোবর থেকে গঙ্গা উৎপন্ন হয়েছে হমালয়ে প্রবেশ 
করবার পৃবেই। কিস্তি এই দুটি হুদই ীমলে-মিশে একাকার হয়ে 
কাহনীতে রুপান্তরিত হয়েছে । এই কাহিনীর মধ্যেও বৈষমা বর্তমান । 
এই অন্তত জাঁটিলতার সমস্যা সমাধান করে ভৌগোলিক তথ্য উদ্ধার করা 
অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার । কোন হশ্দুই প্রমাণ করতে পারবেন না ষে 
নদীর ধারা গোমৃখ থেকে হৃদ পযন্ত প্রবাহত হয়ে চলেছে । 

যান সেকালে মানস-সরেবের দর্শন করেছিলেন বলে দাবি করেন--₹. 
তান কৈলাস পবত ও ব্রক্ষদণ্ডের অবস্হানের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে 
ভাগখরথী ও অলকানদ্দার উৎসের কথা উচ্লেখ করোছলেন । তিনি 
কাশ্মশর থেকে ফিরবার সময় গঙ্গোত্রী গিয়েছিলেন | সেখানে নদীর ক্ষণ, 
ধারার কথা উজ্লেখ করেছিলেন । নদীর ধারা প্রসঞ্চগে তিনি বলোছিলেন 
যে নদীর ধারা এত ক্ষীণ যে লাফ 'দিয়ে ধারা িিয়ে পেরুনো সম্ভব |. 
মানস-সরোবর তাঁথ্যান্রার সময় [তানি পূণ“ বিবরণ 'দয়োছিলেন । তখন 
মৃখ্য প্রশ্নগূলির উত্তরে মেনে নিয়েছিলেন যে--সরয ও শতদ্রু নদ 
মানস-সরোবর থেকে [নর্ণত হয়েছে । গঞ্গা কৈলাস পবতের কাছেই 
প্রশ্রবণ থেকে উৎসারত হয়েছে । প্তাণপুরী হয়তো পুরাণের কাহিল 
অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন । গঙ্গোরী দর্শন করে প্রাণপুরী গঙ্গোরধয়। 
বর্ণনা দিয়েছিলেন । তিনি দেখেছিলেন যে গঙ্গার ধারা এত ক্ষীণ ষে, 
নদ এপার থেকে লাফ দিয়েই ওপারে যেতে পেরোছিলেন অক্রেশে । 

প্রাণপুরঁর এই ভীন্তকে যথার্থ মেনে নিয়ে বলা যেতে পারে যে, এই 
ক্ষীণ জলধাব্রাকে কোন ক্মেই নদী বলা চলে না; বরং ক্ষীণ ধারাই বল! 
চলে। সেই ধারাই বহু দরের কোন ঝরণা থেকে নিঃসারত হয়েছে |, 
[হম্দুদের পৌরাণিক কাহনীতে বলা হয়েছে গঙ্গার দীঘ" ধারা হুদ থেকে, 
হদে, পর্বত থেকে পৰে, হিমালয়ের তুষারাবত পবত আতিক্রম করে, 
নেমে আসা ধারা ॥। প্রাণে লেখা আছে, গঙ্গা ম্বর্গ থেকে নেমে এসেছে. 
মেরু পর্বতের ওপরে, সেখান থেকে চারটি ধারায় [বভন্ত হয়ে পৰত শিখব 
থেকে নেমে এনে পাঁতিত হয়েছে চারটি হদে । 

যাঁদ এই কাণহনণকে সত্য বলে মনে করা হয়, এই সত্যের যাচাই করে 
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আর যে সব তথ্য রয়েছে তার মল বিষয় নিধরিণ করা উচিত । এই সব- 
কিছু করবার পরই বলতে হবে, এই কাহনশ সত্য, না সত্যই কোন গঞ্প £ 
কোন প্রচলিত কাহনী সম্পকে অনঃমান করে সত্যাসত্য সম্বন্ধে কিছুই 
বলা চলে না। সম্ভাব্য সব কিছুই বাতিল করলে আর কি অবশি্ট থাকবে, 
শুধু মানত অসম্ভাব্য । তখন কিম্তু সত্যের চাইতে মিথ্যারই বেশশ অংশ 
'অবাশম্ট থাকে । 

সবশেষে আমাদের ভৌগোলিক ইতিবত্তের আনুমানিক 'ভীত্তর ওপরে 
বনভর করা যেতে পারে । সেক্ষেত্রে অবশ্য খুব সামান্যই নিভ“রশীলতা 
থাকবে, সেই সামান্য নিরভরশশীলতাকে যাচাই করবার জন্য এই ধরনের 
গ্রাবেষণা চালিয়ে যাওয়া যহুন্তিযুস্ত বলে মনে করা যেতে পারে । কারণ, 
গ্রবেষণালব্ধ ফল, আনশ্চয়তাকে দূর করতে পারবে । তাই আমাদের কিছু 
1কছু তথ্য সম্পরকে 'নাশ্চিত হওয়ার প্রয়োজননয়তা রয়েছে । আমাদের 
নিশ্চিত হতে হবে--৫১) এমন কোন হদের আন্তত্ব আছে কিনা, যা 
তুষারাবৃত পবণত শহঙ্গের সম্মিকটে অবস্হিত রয়েছে । কারণ, হিন্দ; খাঁষ- 
শ্বাণের বর্ণিত বিদ্দ] সরোবরের ও মানস-সরোবরের আস্তত্ব শুধহ মানু 
'পুরাণেই আছে কিনা 2 (২) লামাদের বাঁণত মাপামা ও ল্যাঞ্চকোডা হুদ 
দুটির আবন্তত্ব সম্পকে নিশ্চিত হতে হবে কারণ সেখান থেকেই একটি নদশ 
নর্গত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে । সেই নদীই কি অলকানম্দা 2 এ প্রশ্ন, 
এ তথ্যের প্রামাণিক যথাথতা স্হর করতে হবে । এমন একাঁট নদীর কথা 
পুরাণে আছে, জ্যোতাঁবদ ভাস্করও এমন ধরনের উল্লেখ করেছেন । এ 
ধরনের তথ্য যেমন পুরাণে আছে, প্রাণপুরশ ও গিয়েফেনথালারও মেনে 
শনয়েছেন | . এইচ. টি, কোলন্রুক লিখেছেন ঃ 

সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপ,ঞখভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, হন্দু- 
ক্হানের 'হন্দ্‌ তীর্থযানীরা গঙ্গার ধারা 'চাহত করেছেন ভারতবষ্ের শেষ 
সনমান্ত উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পূবে প্রসাব্রত তুষারাবৃত পৰতমালায় । 
সেই নদীর উৎসের সন্ধানে তগ্রসর হতে গেলে ভারত সীমান্ত অতিব্রম করে 
গুষারাবৃ্ত গারাশরা পেরিয়ে তিত্বতে প্রবেশ করতে হবে । তি্বতে লামা 
জারপকারীরা পথ নর্শে করেছিলেন কেনটেইসে পবতমালায় । তুষাবা- 
বত পবণতমালা পশ্চিম-দক্ষিণে প্রসারিত । 

এবার এর মাঝখানের অণুল রূপকথা ও রোমাণুকর কাহিনীতে ভরা । 
সেখানকার রুপকথায় ভরা অণ্চল কি উচ্চ পাব্ত্য উপত্যকা 2 সেম্ছান 
শক সুউচ্চ তুষারাবত গিরাশরার ছ্বারা ঘবে রাখা অণ্চল ? এইসব 
প্রশ্নের উত্তর কি করে পাওয়া যাবে । এ অবচ্হায় বিচার করা দ:ঃসাধ্য 
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ব্যাপার । কারণ, এমন আনাশ্চত কা?হনীভরা অণুলের ভোঁগোলিক 
পরিচয় খ*জে বার করা অসন্ভব । সে দেশে পেশীছবার জন্য পথ কোথায় ? 
সেখানে পেশছবার জন্য পক্ষ ভৌগোলিক নদেশই বা কোথায় 2 এমন 
আনার্দছট অজ্ঞাত ভৌগোলিক পারবেশের পারচয় উদ্ধার করা সন্ভব নয়। 
যাই হোক, শেষোল্ত অবস্হান নিয়েই ভাবা যাক, যা নিয়ে মোটামুটি সম্ভাব্য 
অনুমান করা যেতে পারে ॥ বদ্রীনাথ থেকে শ্রীনগরের দূরত্ব ৫৭ মাইল । 
এই দূরত্ব নিধার্রণ করেছিলেন তিয়েফেনথালার । কনেল হাডউইক 
এই দূরত্বকে নয় দিনের পদযান্তরা বলে উজ্জেখ করেছিলেন । রেনেল বদ্ধ" 
নাথের অবস্হান নিরেশ করেছিলেন--৩০০১৪ উত্তর ও ৭৯০ পুর । 
[কন লামাদেণ জারপের শে প্রান্তের অবস্হান ছিল 'পাকিঙের ৩৬০ 
পশ্চিমে । পাঁকঙের অবস্হান ২৯০৩০/ ও ৮১০। এই ভৌগোলিক 
অবদ্হান দ্য হালদেএ মানচিত্রে নিরণোোশত ছিল তথাঁৎ বদ্রুগনাথের দাক্ষণে 
?পিকিঙের অবস্হান দেখানো হয়েছে । তথ্যগত ভূল থাকলেও অনুমান 
করবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে হদদের অবঙ্হান নিয়ে, যে হুদ থেকে 
অলকানম্দা সত্যই নির্গত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে । এইচ. 1টি. কোলব্রহক 
বটশ আভযাঘীদের লক্ষ্য করে বলেছেন-- এখনো আরো কঠোর সাধনা 
ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে । তবে পীত্যকারের জাঁরপের কাজ, উৎস 
সম্ধান, হরিদ্বার থেকে গঙ্গার শেষ প্রান্ত অবাধ পথের €নশানা চিহ্নিত 
করে এসেছেন সুদূর অতাঁত যুগের হিন্দ; তীঞথযান্ীরা । বত'মান 
গবেষণার বিষয় শুধু-এই দীঘ নদীর ধারা ও দুগগম পথের সহজ 
স্ভাব্য পথের 'ির্দেশই পহনরঃদ্ধার করা । সুতরাং জাতখয় কাতত্ব 
নিভ'র করবে- আনশ্চয়তা ও সন্দেহপৃণ প্রশ্ন পারহার করা। এই 
ভারতবধের প্রাসদ্ধ নদীর উৎস-_যা কোন প্রবণ থেকে উৎসারিত হয়েছে, 
সেই উৎস মুখ অনুসন্ধান কার্য যে বিশাল নদ সুদুর অতত যুগ থেকে 
জলভার বহন করে নয়ে এসে বিশাল ভু-ভাগকে সগুদ্ধ ও শস্য শ্যামলা 
করেছে, সেই নদীর নাব্যতা অনুসন্ধান করা। 

১৮০৮ সনে ওয়েবের সংগৃহীত 1হমালয়ের দক্ষণাংশে গঙ্গার উৎস 
সম্পকে তথ্য £ 

এই আঁভধানের ফলে যে আঁভজ্ঞতা অন করেছি, লে অভিজ্ঞতা 
সর্বসম্মত বলে মনে করি । দীঘ যাত্রাপথে দেখা প্রত্রবণ থেকে নিগণত 
ধারা অসংখ্য ধারায় মিলিত হয়ে আট থেকে দশ মাইল জলধারা স্ফীত 
হওয়াই সম্ভব । ভাগীরথী ও অলকানদ্দার গতিপথ অন:সরণ করতে 
করতে ভাগীরথনকে ব্ূমশ শান্ত ও প্রশান্ত, অলকানন্দাকে ক্রমে ক্ষীণ হতে 
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দেখোছ। তারপর আশেপাশের ধারা ও ঝরণা, ওপরের সন্চিত তুষার, 
সব কিছু থেকেই নদীর ধারা পুছ্ট হয়েছে । নদীর এইসব বিচিত্র ধারা 
লক্ষ্য করে উৎস কথাটার অর্থ আদৌ স্পচ্ট হয়নি । বড নদীর ধারা 
সাধারণত পার্বত্য অণ্চল থেকে ঢালু পথে অবতরণ করতে থাকে আঁবাচ্ছিন্র- 
ভাবে। নদীর গতি পথের পাশ দিয়ে সাধারণ সম্ভাব্য পথ তৈর হয়ে থাকে । 
নদ? সেখানে উচ্চ স্থান থেকে হঠাৎ নিমভীমিতে ঝাঁপয়ে পড়বার সময় 
জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। সেখানে পাহাড়ের খাড়া পাথরের ধার দিয়ে 
বিপুল বেগে জলধারা ঝাঁপয়ে অবতরণ করতে থাকে ; শুধু মাত্র সেই 
স্থানেই পথ বলে কিছু থাকে না। গঙ্গার গাঁতিপথে অবশ্য এমন ধরনের 
জলপ্রপাত কোথায়ও দেখা যায় নি। ভাগখরথী ও অলকানন্দার ধারা 
যাঁদ বথাথই হিমালয়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে, তাহলে নদশর 
ধারা চাহত হবে । তুষারাচ্ছল্ন পাবত্য অংশে নদশর অবতরণের পথে 
ঘাঁটির (গিরপথ ) সৃচ্টি করবে । নদীর সৃষ্টি থেকে প্রবহমানতার 
স্পম্ট নিয়ম থাকবে । যেহেতু তুষারাবত 'হমালয় আতক্রম করে নদশর 
উৎসের দিকে অগ্রসর অসম্ভব । কাজেই গঙ্গার উৎস সম্পকে সমস্ভ 
কাঁহনীই অবাস্তব । 


|| ১১ ।। 


নাহং জানে তব মাহমানং 
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88011810, 


?হমালয় পবতমালা, তার আর গঙ্গার উৎস, এই দুইরের মাঝখানে 
দাঁড়িয়ে রয়েছে । অন[সন্ধানদের সামনে মাত্র দুটি পথই ব্ুয়েছে 
খোলা ॥। হয় তারা তুষারাচ্ছল্ন গাঁরশিরার ওপর দিয়ে আতরম করে 


শাঙ্গার কথা ৯২৬ 


যাবে, অথবা দীঘ” সংকীর্ণ প্রস্তরময় ?গারখাতের ধার ঘেষে এাগয়ে 

যেতে হবে । সেখান দয়ে গঙ্গার ধারা বয়ে চলেছে গজণন করতে 

করতে । তাদের ভয় ও মৃত্যু প্রেরণা জাগাবে কাঁবতা অলঞ্করণের 

জন্য । 

কিন্তু ভয় ও মৃত্যুর প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করতে পারে নন ওয়েব, ব্যাপার ও 
[হয়ারসেকে । কারণ, তাঁরা গঙ্গোত্রীশী পর্যন্ত এাগয়ে যেতে পারেন নি। 
ভাটোয়ার থেকে তিন চার মাইল পথ পেরুবার পরই ফিরে আসতে 
হয়েছিল । গঙ্গোত্রী দর্শন হয় নি, গোমুখ তো আরো অনেক দুরে। 
সেখানে ভয় ছিল, মৃত্যু ভয় । দুগ“মের ভয়ে বিহহল হয়ে গবেষণা কারে 
আর এগ.তে পারেন নি। গবেষণা স্থগিত রাখতে হয়োছিল বাধ্য হয়েই | 
সহযান্ীরা, তর্থযান্রীর দল এঁগয়ে গিয়োছলেন গঙ্গোন্রীর পথে । ভয় ও 
'মৃত্যু উভয়কেই জয় করেছিলেন তাঁরা । সংদ্‌র অতীত যুগের তীর্থ” 
যাত্রীদের দঈঘ পদধান্রা--ভয় ও মৃত্যুকে জয় করবার ইতিহাস । তাঁরাই 
দুগ্ম পথের নিশানা জানতেন বংশ-পরম্পরায়। মহারাজ ভগশরথের 
অদৃশ্য পদচিহ্ন পথের বুকে আঁকা রয়েছে । সে পথের ?চহ আ'বচ্কার 
করেছিলেন তাঁরা । 

ভাটোয়ারশ থেকে ফিরে এসে ওয়েব ব্যথতার হপাব পাঠিয়ে 1দয়ে 
ছিলেন লেফ-টন্যাণ্ট কনে'লে কোলব্রুকের কাছে । সামনের পথ আরো 
দুর্গম, সেখানে বিপদ ও আনশ্চয়তা। ১৮০৮ সনের ২৯শে এপ্রলের 
কথা, পথ তখনকার দিনে দুগম ছিল নিশ্চয়ই ॥। সামনেই ছিল 
গাঙ্গানানী-- তার আগের পথটুকু দুর্গম ছিল । সেই দুর্গম পথ অতিক্রম 
করবার পর তীথ*যান্রীরা কান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতেন ধমশালায় । গরম 
কুণ্ডে স্নান করে ক্লান্ত দূর করতেন । আবার নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা 
নিয়ে এগিয়ে যেতেন আরো দুর্গম ও খাড়। চড়াই পেরিয়ে সুখ । তারপর 
হারাসল বা হরিপ্রয়াগ, ধারালী, কঠিন চড়াই পোরয়ে পেশছে যেতেন 
ভৈরব ঘাঁটি । চড়াইয়ের সমাপ্তি, ভয়, মার কাছ থেকে আশ্বাস 'নয়ে 
পেশীছে যেতেন গঙ্গোত্রী । 

যতদূর মনে পড়ে, বাস ব্রাস্তা ১৯৬০ সনেও উত্তরকাশশ পর্যন্ত 
প্রসারিত ছিল। টিহবরী থেকে ধরাসু, এই পথের মাঝখানের দরত্ব- 
টুকুতে ধস নেমে বাস্তা বন্ধ হয়ে থাকতো । তখখ্যান্নীরা তখন এগয়ে 
চলতেন পায়ে হেটে । ধরাস থেকে উত্তরকাশশর মাঝামাঝ গ্থানেও ধস 
নেমে পথ বন্ধ হয়ে থাকতো । তেমাঁন, উত্তরকাশণ থেকে মান্লা পযন্ত 
'পথ বষার শুরুতেই বন্ধ হত ধস নামার ফলে । মাঙ্লা থেকে ভাটোয়ার 


১২৬ গঙ্গার কথা 


আর সেখান থেকে গাও-নানশ--এই পথের অনেক স্থানেই ধস নেমে তীর্থ" 
যাত্রীদের পথ চলায় 'বরাতি ঘটাতে চাইত । সে যৃগের পথ ছিল দৃগম, 
তব পথ চলার বিরাম হত না। প্রকৃতির সব বাধা তীর্থযান্রীদের যেন 
পথ ধরে নিয়ে যেতো ভয় ও মত্যুকে জয় করবার জন্য । ১৯৬০ সনে 
বাসে উত্তরকাশগ থেকে গিয়েছিলাম ভাটোয়ারশ । ১৯২৬ ও ১৯৬০ সনে 
বাস চালু হয়োছিল হারাঁসল অবাধ । তারুপরের বছরই বাস পথ এাঁগয়ে 
[গিয়েছিল ধারালশ । ১৯৬০ সনে বাস পথ এগিয়ে গিয়ে থেমোছিল লঞ্কা 
চঁটিতে । জাহবশ গঙ্গা ও ভাগণরথীরব্ু সঙ্গঘ স্থলে ভৈরবঘাটি । জাহব? 
পঙ্গার এপারে লঞ্চকা চটি, ওপারে ভৈর্রবঘাটি । সেখান থেকেই গঙ্গোনীর 
পথ । জাহ্বশ গঙ্গার তর ধরে পায়ে চলা পথ এাঁগয়ে গিয়েছে নেলাঙ- 
গ্রামের দিকে । ভারত-তি'বিতি সীমান্ত স্থানের সাল্নকটেই শেষ গ্রাম 
নেলাঙ-। গ্রাম পেরুতেই 'তি্বত সঈমান্তের গাবিপথ জেলুখাগা বা 
সাঙ চোক-লা € ১৭৪৯০ ফুট )। ১৯৬৬ সন থেকে ১৯৭৪ সন পযন্ত 
পথের বিবতন দেখাছ ॥ ভাগণরথীর তটভমিকে কখনো দেখোছি সহজ 
সরল রেখার মতো, কখনো বা সরীীস্‌পের মতো | গাঙ-নানণ? ছাড়বার পর 
দেখোছি ভাগবরথীর জলধারা উচ্চ গ্থান থেকে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে 
দু-তিন * ফুট নিচে । নদশর সে অদ্ভুত গজন, বিস্ময়কর জলোচ্ছ্বাস 
ওয়েব তাঁর দলবল নয়ে এসে দেখতে পাবার সধোগ পায় ন। পথের 
ববর্তন ও ভাগশরথশর জলপ্রবাহের সৌন্দর্য সখী থেকে গঙ্গোতরী পফন্ত 
অপরপ । ভৈরবঘাঁটি থেকে গঙ্গোনতীর সামান্য পৃবে" পাটাঙ্গনায়-- 
ভাগশরথশর গিরিখাতের সৌন্দর্য অতুলন?য় । পাটাঙ্গনা থেকে গঙ্গোত্রীর 
কাছাকাছি 1গারখাতের পাথর, গ্লোসয়াল পেভহমেশ্টের চিঙ্গ ওয়েবের 
নিশ্চয়ই চোখে পড়তো । গঙ্গোনীর পথের সৌদ্দয দুচোখ ভরে দেখতে 
দেখতে এগিয়ে গিয়েছি নীলাভ জলধারার পাশ দিয়ে । পাইন, চশর আর 
দেওদার গাছের ঘন ছায়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে ভূলে গিয়েছি 
পথের কধা। দ:রত্বের 'হসেবে ভূলে গিয়ে কখন যেন পেশছে গিয়েছি 
গন্তব্য স্হলে । যান্ল্িক যুগে হয়তো বা পথের দৈঘণয সংক্ষিপ্ত হয়েছে, 
পথের সৌন্দর্য হারয়ে গিয়েছে । 

ভাটোয়ারশীতে আম কয়েকবার রান্রবাস করোছি। দেখান থেকে 
বহৃদ্‌রের দিকে তাকালে ভাগদরথশীর ধারা সব ক্ষেত্রেই দেখা বায় না। 
স.উচ্চ তুষারমাণ্ডত গিরিশৃঙ্গও দেখা যায় না সেখান থেকে । এপ্রল 
মাসে হয়তো বা শীতের বরফ চৌদ্দ পনের হাজার ফুট উচ্চ পর্বত শিখরে 
দেখা যেতে পারে । এই ধরনের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ওপরে নিভ'র করে 


গঙ্গার কথা ৯২৭ 


গঙ্গার উৎস সম্পরকে এমন চঢড়ান্ত বিবরণ পেশ করেছিলেন ওয়েব এশিয়া” 
[টিক সোসাইটিতে আলোচনার জন্য । 

প্রাণপুরী গঙ্গোত্রীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ভাগীবুথখর ধারাকে অত্যন্ত 
ক্ষীণধারা বলে উল্লেখ করেছেন ॥ গঙ্গোতীতে তিনি ক্ষীণ ধারা লা 
দিয়ে পোরিয়ে গিয়োছলেন । গঙ্গোত্রী ভ্রমণের এই বিজ্ময়কর তথা তিনি 
প্রকাশ করেছিলেন এশিয়াটিক সারে একটি প্রবন্ধে । গঙ্গোর? মার 
পেরিয়ে ভাগঈরুথীর ধারা ভালভাবে পয“বেক্ষণ করলে দেখা যায় এই ধারার 
বিস্তার অন্যান পক্ষে তিরিশ থেকে চল্লিশ ফুট । ভাগীরথণ পেরুবার 
জন্য সাধারণ কাঠের সেতু ছিল । বতণমানে সেতুটি মোটামৃটি মজবুত করা 
হয়েছে । ভাগীরথীর তটভ্যামর কে লক্ষ্য করলে জলধারার বস্তার 
১৮০৮ সনে আরো বেশী ছিল বলেই মনে হয় । ভাগীরথনর ওপারে 
আরো একাঁট ছোট জলধারা রয়েছে । তার নাম কেদার গঙ্গা । এই 
কেদার গঙ্গা এসে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলত হয়েছে । কেদার গঙ্গার ক্ষাঁণ 
ধারাও কিন্তু লাফ ধদয়ে পেরুনো সম্ভব নয়। প্রাণপুরগ গঙ্গোনী দশ'ন 
করোছিলেন কিনা সন্দেহ । দশন করলে এ ধরনের আঁবশ্বাস্য তথ্য 
এশিয়াটিক ্িসাচে প্রকাশ করেছিলেন কেমন করে 2 এই তথ্যের ওপর 
[ভিত্তি করে এইচ. টি. কোলব্রক ভাগীরথশ নদখকে আদো নদশ বলে 
স্বীকার করতে চান নি । ভাগীরথশর উৎস স্হান অদ্‌রেই কোন ঝরণা 
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কোলবক বর্ণিত ছোট ধারাই হোক না কেন, রেনেল তাঁর বর্ণনায় 
বলেছেন গঙ্গার দুটি শাখা সম্পকে । তান বলেছেন--ভাগখরথশ ও 
অলকানন্দা এই দইয়ের মধো ভাগশীরথনই গঙ্গার মৃখ্য ধারা-705 11 
1800 01 1109 00109511591, বলে উচ্লেখ করেছেন । ভূগোল 
বিজ্ঞানধরা রেনেলের এই ধারণাকে ভিত্তিহীন বলে মনে করেছেন । তাঁদের 
ধারণা রেনেল জনশ্রুতি ও হিন্দু ধমণগ্রস্থের তথাগনীলর দ্বারা প্রভাবাম্বিত 
হয়োছলেন । রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে লেখা আছে বিদ্দ সরোবরের 
তরে দীর্ঘ তপস্যা করে ভগশরথ গঙ্গাকে তুষ্ট করেছিলেন । গঙ্গার 
বরলাভে বলীয়ান হয়ে ভগখরথ পবিন্র ধারা 'নয়ে এপোঁছলেন মতে ॥ 
ভগখরথ যে ধারা নিয়ে এসৌঁছলেন তার নাম ভাগীরথশ । 

ভাগখরথখর বুৎপান্তগত অর্থের মধ্যে গঙ্গা আনয়নের কাঁহনধ ওত 


৯৮ গঙ্গার কথা 


প্রোতভাবে জঁড়ত। কিন্তু অলকানন্দার এমন কোন বুৎপান্তগত অর্থ 
নেই । গঙ্গার যে ধারা অলকাপুরশ ?দয়ে প্রবাহিত হয়েছে তার নাম 
অলকানন্দা। রেনেল িলখেছেন- ভাগীরথখর উৎস স্থান থেকে বহু 
দূরে । কোলব্রুক এই উীন্তর বরোধিতা করেছেন । রেনেল হয়তো 
তাঁর প্‌ব ধারণাকেই প্রাতান্ঠত করবার চেষ্টা করে বলেছেন- এই ধারাই 
'মানস-নরোবর থেকে উৎসারত হয়েছে । প্রাণপঃর মানস-সরোবরে গঙ্গার 
উৎস প্রতাক্গ করার দাবি করেছিলেন । রেনেলের জারুপ ও তার ফলশ্রীতি 
7179 10815 01110051181 ব্রটিপূণণ হলেও ওয়েব ও র্যাপারের জরিপ 
অ:াটমুভ্ত ছিল না। রেনেলের মূল দাঁব গঙ্গার উৎস মানস-সরোবর, এ 
তথ্য 1ভাত্তহীন বলে সোচ্চার হতে পারেন 'ন তাঁরা । ওয়েব লিখেছেন 
“/1017 19508011006 00৬/+5 1100101), ৬/8 180 08 17105 0017- 
৯%17101110 6511170 [10 0017181 115 11) 018 1089 11181 115 8)15181709 
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ভাগীরথশর উৎস সম্পকে” ওয়েব লেফ-টন্যা্ট কনে'ল কোলল্লুককে যে 
চাঠ 'দিয়োছিলেন, তাতে দেখা যায় £ “18105 5981706 01 178 1191 
(5 11019 1917019 0181) [08 101509, ০81180 381700101 ৬/1)101 15 
[9191 0119 [09111 /11681708 16 15511651101) 0119 11117818%8 1101 15 
1918190 11190101) ৪ 5901781 10855808 0 ০৪৬11 10881111081 
51111111006 10 ০০৬/+5 19010, 00011500116) 15 10910610111019 
10901700791 101909, 81111091101) 018 20065 108 59 91090101060 ৪5 
৪১010108911 10011111681 1659910195.+, 

রেনেল গার ধারার সমস্ত অংশই সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন 
নন । তাই তাঁকে অপরের সংগৃহীত তথ্য ও জনশ্রুতির ওপরে বেশখ 
আস্হাশীল হতে হয়েছিল । ওয়েব ও র্যাপার অন্ততপক্ষে ভাটোয়ারণ 
পযন্ত সরেজামনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভাগণরথীর জলধারা । তাঁদের 
পয“বেক্ষণ প্রত্যক্ষ আভক্ষতার ফল । তাঁরা গঙ্গোনী যেতে না পারলেও 
লোক নিযুন্ত করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়েছিলেন । এছাড়াও 
অলকানন্দার গতিপথ অনুসরণ করে গিয়েছিলেন বদ্রীনাথ । তাই তুলনা- 
মুলকভাবে ওয়েব ও র্যাপারের গঞ্গার জরিপ সংক্লাণ্ত সংগৃহনত তথ্য 
রেনেলের তথোর চাইতেও বেশী নিভরশখল ছিল । গঞ্গার জারপ সম্পকে" 
বুটির বিষয় উদ্লেখ করেছিলেন বুরার্ড--৮179 11151818০01 981১91 
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শ্বঙ্গার কথা ১২৯ 
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র্যাপার ও ওয়েবের ত্রাট অন্তত রেনেলের তুলনায় আরো বেশশী 
ীনদেশক । শেষার্ধজন শধহমান্র জনশ্রহাতির সাক্ষ্য 'নিভর করোছিলেন, 
কিন্তু প্রথমাধগণ যথার্থই প্রবহমানা গঙ্গার দ্বারা সংষ্ট গভীর গিরিখাতের 
ভেতর দিয়ে হিমালয়ের গহনে প্রবেশ করোছলেন । কিন্তু গারাশরার 
জাটলতার অভ্যন্তরে পেশছেই অনুমান করতে সম্পূৃণ'ই ব্যর্থ হয়োছিলেন 
যে তাঁরা কেমন করে তুষারাব-ত গাঁরাশরা আতক্রম করোছলেন। 

বুরাড িখোছিলেন--610]া 019 09৫01 016 081999 01) 119 
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11911) 5109. হমালয়ের উত্তরাংশে গণ্গার ধারা থেকে র্যাপার ও ওয়েব 
বিবরণ দিয়োছিলেন যে তাঁরা নদীর উৎস দক্ষিণ পার্খে লক্ষ্য করেছিলেন । 

১৮০৮ সনে গঙ্গার উৎস সন্ধানের ফলশ্রুতি ভূগোল বিজ্ঞানীদের 
ওৎসুক্য আরও বাঁড়য়েছিল। তার পরোক্ষ ফল সম্ভবত ১৮১২ সনে 
সুরক্রফট ও 'হয়ারসের মানস-সরোবর আভিযান । গঙ্গা মানস-সরোবর 
থেকে উৎপন্ন হয়েছে-এ তথ্যের স্মৃতি ভূগোল বিজ্ঞানীদের মন থেকে 
সুছে যায়ন। মুরক্রফ-ট হয়তো মানস-সরোবর দর্শন করে এই সন্দেহ 
[নরসন করবার চেম্টা করতে চেয়োছলেন। 

১৮১৯২ সনের ২৬শে মে উহীলয়ম মুররুফ:ট ও ক্যাণ্টেন 'হয়ারূসেকে 
সঙ্গে নয়ে পৌছে গিয়েছিলেন যোশখমঠ ॥ তাঁদের উদ্দেশ্য ধোৌঁলীগঙ্গার 
ধারা অনুসরণ করে নিতি গািরপথ পোরিয়ে পেোছে যাবেন তিষ্বত। 
সেখান থেকে পেশীছে যাবেন মানস-সরোবর, যাত্রা পথে ধোলখগঙ্গার দখঘণ 
ধারা পর্যবেক্ষণ করবেন । এই দুগম যাত্রাপথে হরখ'দেব পশ্ডিত নামে 
স্থানীয় বাঁদ্ধমানকে সঙ্গ”? হিসাবে ?নয়ে গিয়েছিলেন ॥। হ৭ মে তারিখে 
তাঁরা পৌছে 'গিয়োছলেন তপোবন । যান্লা পথে জারপ করতে করতে 
এাগয়ে গিয়েছিলেন । তপোবনে ৩১শে মে পযন্ত অবস্থান করার পর 
আবার তাঁরা যান্তা শুর্য করেছিলেন । যোশশমঠ থেকে তপোবনের পথে 
পথে ধোলাগঙ্গাকে দেখা গিয়োছিল প্রায় কুঁড়গজ প্রশস্ত । মালারর কাছে 
নদীর বিস্তার দু'গজেরও কম বলে মনে হয়েছিল । মালারি গ্রামের আশে- 
পাশে জরিপ সমাপ্ত করে মরক্রফ'ট ৪ঠা জুন তারিখে পেখছে গিয়োছলেন 


১৩০ গঙ্গার কথা 


[নাত গ্রামে । সেখানে নদপর বিস্তার দশ গজ, জলের গভাঁরতা চার ফুট । 
নদীর উচ্ছল 'হমশশতল জল উচ্চ পার্বত্য পথ বেয়ে দ.বরি বেগে নেমে 
আসছিল। 

নতিগ্রাম, তিষ্বত সীমান্তে পেশছবার পৃবের শেষ গ্রাম । এই গ্রাম 
থেকে এগিয়ে গারপথ অতিক্রম করতে হবে । মুরক্রফ-টকে প্রায় উনিশ 
[দন গ্রামে অবস্থান করতে হয়োছিল গাইড ও রসদ সংগ্রহ করবার জন্য। 
২৯শে জন তাঁরখে তাঁরা আবার অগ্রসর হয়োছিলেন নাত গারপথের 
দিকে । পাঁথমধ্যে ধোঁলগঙ্গা ও অপর একাট ছোট্র নদীর সঙ্গমস্থুল লক্ষ্য 
করেছিলেন । সেই নদ উৎপন্ন হয়েছে নরনারায়ণ পবণতের পাদদেশে 
থেকে । সঙ্গমগ্থলে সম্মীলত জলরাশির বিস্তার প্রায় পশচশ গজ । সেই 
স্থান থেকে এগিয়ে যেতেই নাতি গারপথের কাছেই ধোঁলগঙ্গায় উৎস 
স্থান । 

পর্বত দেখেছিলেন । ১লা জহলাই তারিখ নাত 'গিরিপথ আঁতিক্রম 
করতেই দেখতে পেয়োছিলেন কৈলাস পবণত ও মানস-্সরোবর । গিরপথ 
পেরিয়ে মুরক্ফ:ট যেন তাঁর অজ্ঞাতসপারেই ধোলশ উপত্যকার ওপারে 
পেোছে গিয়েছিলেন তিব্বতের মালভূমিতে । এই সম্পকে বরা বলে- 
ছিলেন- ব্যাপার ও ওয়েবের মতো মুরক্রফ-টও ভুল করেছিলেন । তাঁরা 
ধোলগঙ্গার গাঁতপথে অগ্রসর হয়ে যখন ২৯শে জুন এগিয়ে গিয়েছিলেন 
নাতি গিরপথের দিকে, তখন থেকেই আণ্ট?লক ভোৌগ্োধলক পাঁরবেশ ও 
অবস্থান হয়তো বা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন 'ন। ১লা জুলাই গারপথ 
পোরিয়েই মুরক্রফট যেন আকাঁঞ্মক দেখতে পেয়েছিলেন- কৈলাস ও 
মানস-সরোবর ॥। অথাৎ তাঁরা ধোৌলনশ উপত্যকার ভৌগোলিক পারবেশ 
ও িধবতের ভৌগোলিক পাঁরবেশের মধ্যে পাঁরবর্তন লক্ষ্য করতে পারেন 
ন। 

হিমালয়ের বশাল গিরিশ্রেণী সমস্ত তিব্বতকে প্রাচীরের মতো ঘিরে 
রেখেছে । দুল্ঘ্য সে প্রাচীর | সেই প্রাচীয়ের মধ্যে একমাত্র প্রবেশপথ 
হিমালয়ের তুষারাবত গিরিপথ ॥। এই গারপথ অতিক্রম করেই সুদূর 
অতীত থেকে ভারতীয় মানি খাষিগণ, তশর্থযাত্রী ও পরবঙনকালে 
ব্যবসায়শরা যাতায়ত করতেন । হিমালয়ের এই তুষারাবত 1গরিসঞ্ককটে 
পেখছবার পথ আধকাংশ ক্ষেত্রেই হমালয়ের নদখর গতিপথ । এইসব 
নদশগহাঁলর আঁধকাংশই হিমালয় পবতমালার দক্ষিণগান্র থেকেই উৎসারিত 
হয়েছে । রেনেলের মানচিত্র অনুসারে তিব্বতের মানস সরোবর থেকে 
পাঙ্গা উৎপন্ন হয়ে হিমালয়ের উত্তর গাত্র বেয়ে প্রবাহত হয়ে অবতরণ 


গঙ্গার কথা ১৩১, 


করেছে দাক্ষণে । অথধি গঙ্গা [হমালয়ের উত্তর গান্র বেয়ে উঠে হিমালয়ের 
অপর প্রান্তে দক্ষিণ ঢাল 'দিয়ে অবতরণ করেছে । গঙ্গার গাতিপথের এই 
[বচন ব্েখা আখঞ্কত করেছিলেন রেনেল। রেনেল হয়তো বলতে 
চেয়েছিলেন-_গন্গার ধারা হ্মালয়ের বিশাল প্রাচীরের অভ্যন্তরস্হ 
কোন গহ্বর দিয়ে আতিরম করে গুহা মুখ দিয়ে উৎসারিত হয়েছিল । পেই 
গুহামুখই গোমুখ | 

মূরক্রফট নাতি গিরিপথে পেশছে বুঝতে পারেন নন যে তিনি কখন 
হিমালয়েব্র বিশাল 'গারশ্রেণি আতক্রম করে িব্বতে প্রবেশ করেছেন । 
মুরক্ফ-ট অত্যন্ত সন্ধান পর্যবেক্ষক ॥। তান সমস্ত অংশ জরিপ করবার 
উদ্দেশো হরখংদেব পণ্ডিতকে সঙ্গে করে নিয়ে এসোছলেন । যোশীমতে 
ধোঁলগঙ্গা অলকানন্দার সঙ্গমস্থল । সেখান থেকেই ধোলনগঙ্গার পথ ধরে 
তপোবন, মালারি, সবশেষ 'নিতিগ্রাম পোঁরয়ে নাতি গারপথের সাম্নকটে 
উৎসমহখ পযন্ত সমস্ত পথই জন্িপ করেছিলেন । কিন্তু নিতি গিরিপথ 
আতিক্রম করে িব্বতে প্রবেশ করবার পর মানস সরোবর পর্ম্ত পথ 
হয়তো তেমন ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন নি । সময়ের অভাব অথবা 
তিব্বতে প্রবেশ ও দ্রুত ভ্রমণ সমাপ্ত করবার উদ্দেশ্যেই হয়তো তিনি মানস- 
সরোবর সম্পূর্ণভাবে পারক্রমা করতে পারেন নন ॥ তবু তাঁর ভ্রমণ বৃত্তাস্তে 
মানস সরোবর সম্পর্কে মুল্যবান তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল এশয়াটিক 
রিসাচে | মুরক্রফটের প্রবন্ধ আলোচনা করেছিলেন এইচ. 1টি. কোলব্রক। 
প্রবন্ধের সব চাইতে মূল্যবান অংশ যা রেনেলের মানচিত্রে এতকাল ধরে 
অনড় হয়োছল, সেই তথ্য 1ভাত্তহশন প্রমাণিত হয়েছিল । 

স্টার কোলব্রুক আলোচনার শুরুতেই বলোছলেন আমি অত্যন্ত 
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সোসাইটির সম্মুখে আমাদের একজন সতীথ মিস্টার 
মূরক্রফ-টের [লাখত জানলের সারাংশ পেশ করাছ। এই জানে মানস" 
সরোবর সম্পকে তথ্য । যেখান থেকে গঙ্গা উৎপন্ন হয়েছে বলে প্রচলিত 
তথ্য মানচিত্রে চিহিত রয়েছে, সে সব সম্পকে” আলোকপাত করেছিলেন 
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1তনিই এমন একট দেশ সম্পকে" চিন্তাকষক জ্ঞান সংযোজন করেশ 


১৩২ গঙ্গার কথা 


ছিলেন, যে দেশ সম্পকে” ইতিপূ্‌বে কেউই সমীক্ষা পারচালনা করেন নি। 
তাঁনই মানস-সরোবরের আন্তত্ব অবন্হান নিশ্চিত করোছিলেন । সে 
প্রসঙ্গে তিনিই প্রমাণ করেছিলেন যে সেখান থেকে গঙ্গা উৎপন্ন হয় না. 
অথবা অপর কোন নদীও উৎসারিত হয় না। মঃরকফ-ট মানস-সরোবরের 
অবস্হান প্য-বেক্ষণ করেছিলেন সামান্য সময়ের জন্য । পর্ববেক্ষণ করে 
তিনি নিশ্চিত হয়োছিলেন যে এই সরোবর থেকে কোন ধারাই বাহগ্গত হয় 
না। মুরক্রফ-ট অঙ্প সময়ের জন্য মানস-সরোবর দর্শন করতে পেরে" 
ছিলেন বলে, তাঁর পক্ষে সরোবরের পূণ" পাঁরক্মা সম্ভব হয় ন। 
ভূগোল বিজ্ঞানের একনি্ঠ সেবক লেফ-টন্যাণ্ট কর্নেল কোলব্লুক 
১৮০৩ সনে কলকাতায় সাভেকয়র জেনারেলের পদে যোগদান করোছলেন। 
১৮১০ সনে কমরত অবস্হায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই সংক্ষিপ্ত সাত বৎসর 
কর্মজীবনের মধ্যেই গঙ্গ,ব্র জরিপ কাষের উদ্দেশ্য প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করে" 
ছলেন। ভারতবষের এমন এক বিস্ময়কর নদীর সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক 
"হাপন করবার স্বপ্ন দেখোছিলেন তিনি । বস্তু অকালমত্যু তাঁর স্বপ্ন 
বাস্তবায়িত করতে দেয় নি । তবু তাঁর সেই স্বম্পকালখন কম'জীবনে 
অক্লান্ত শ্রমের সাক্ষরস্বরপ তাঁর আঁঙ্কিত একটি মানাঁচন্র আজও শীজওগ্র্যাঁফি- 
-ক্যাল ভিপাটমেন্টের ( ভারতীয় ) দপ্তরে সমত্ে রক্ষিত রয়েছে । অবশ্য 
তাঁর 'নর্রোশত ওয়েব ও র্যাপারের অভিযান তাঁর স্বপ্নের সামান্যতম অংশ 
বাস্তবায়িত হবার আভাস তিনি মৃত্যুর সামান্য কাল পূর্বে দেখতে পেয়ে- 
1ছলেন। 
ওয়েব ও র্যাপাবের আভিযানের বিবরণ গঙ্গার ধারা জাঁরপ কাধের মা 
সাধারণ পদক্ষেপ । এর ফলে ভূগোল বিজ্ঞানের একটি বশেষ অংশের 
গুরুতর সমস্যার সমাধান হয় নি । অমশমাংসিত সমস্যা তখন সন্দেহের 
বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল । লেফটন্যণ্ট কর্নেল উড ১৭১৯৫ সনে ইরাবতন 
নদী জরিপ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন কৃতিত্বের সঙ্গে । সেনাবাহনীর 
সবধিনায়ক জেনারেল স্যার জেমসং কেইগ: 1. ৪. এর নিদেশ অনুসারে 
উড ১৮০০ সনে হরিদ্বার থেকে এলাহাবাদ পস্ত গঙ্গার গাঁতিগথ জাঁরপ 
করোছিলেন। তাঁরও প্‌বে" কর্নেল হার্ডউইক ১৭৯৬ সনে হারিদ্বার থেকে 
১৮০৮ সন প্য*স্ত এই সময়ের মধ্যে গঙ্গার ধারা হরিদ্বার থেকে এলাহাবারদ 
ও হরিদ্বার থেকে ভাটোয়ারখ ও বদ্রীনাথ পরয্ত মোটাম্যাটভাবে জারপকায" 
সম্পন্ন হয়েছিল । এই বারো বৎসর সময়ের ব্যবধানে 'হমালয়ে প্রবাঠহত 
গঙ্গার দুটি ধারা ভাগীরথণী ও অলকানন্দার গাতপথ, ভৌগোলিক পারিবেশ 
পয“বেক্ষণ কাষও সম্পন্ন হয়েছিল । কিন্তু নদশর উৎস সম্পকে জন্িপ- 


গঙ্গার কথা ১৩৩. 


কারাগণ যেসব বিবরণ পেশ করেছিলেন, সেগুলির অধিকাংশই ছিল 
জনশ্রুতি ও অনুমানের ওপরে নিভর করে। 

উইিয়ম মুরক্ফ-ট কিন্তু জরিপ কাধের উদ্দেশা নিয়ে ঘর ছেড়ে 
আসেন ন। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্ধন না পেয়ে মূররুফট 
আত্মগোপন করে ছদ্মবেশে এসোছিলেন যোশশমঠ । সেখান থেকে ধৌলস- 
গঙ্গার গতিপথ অন:সরণ করে পেখছেছিলেন তিত্বতে ॥। সেখানে পেশছে 
মানস-সরোবর পষণবেক্ষণ করে যে তথ্য সংগ্রহ করোছলেন'*'সে তথ্য 
গঙ্গার উৎস সম্পকে সমস্যার সমাধানে সাহায্য করেছিল । মানস-সরোবর 
থেকে কোন জলধারা প্রবাঁহত হতে দেখেন নি মুরক্রফট | গঙ্গা যে মানস- 
সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়েছে,*ন্দঘ* অতাঁতের এ তথ্য ভিত্তিহীন বলে 
প্রমাণিত হয়েছে । উইলিয়ম মুরক্কফট মানস-সরোবর পারিক্রগা করতে, 
পারেন 'ন, তাই তাঁর সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামান্য বুট ছিল । তান 
মানস-সরোবরের ভৌগোলিক পারিবেশ ও অবস্থান পয বেক্ষণ করেছিলেন । 
তাঁর ববরণ অনুসারে মানস-সরোবর থেকে কোন জলধারা বাহগ্গত হতে 
পারে না। মানস সরোবরের সন্নিকটে আরো একটি হুর রয়েছে । তার 
নাম রাক্সতাল বা রাবণ হুর্দ । মুরক্রফ-টের মানসসরোবর ভ্রমণের বিবরণ 
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১৭৮৮ সনের ভারতের মানাঁচত্রে সাভেয়র জেনারেল রেনেল নিশ্চিত. 
ভাবে চিহিত করেছেন যে একাঁট নদী দুটি হদের দ্বারা যুন্ত। কিন্তু 
রেনেলের মানাঁচন্র চিহিত করেছে যে এ দুইটি হদ থেকেই গঙ্গা উৎসারিত 
হয়েছে । ভূগোল বিজ্ঞানীরা অবশ্য বিস্মিত হয়েছিলেন যখন ম:রক্রফ-ট 
আধবহ্কার করোছিলেন যেএঁ হদ দুটির সঙ্গে গঙ্গার কোন যোগাযোগ 
নেই । 

১৮৪৬ সনে হেনরী স্্র্যাচে মানস-সরোবর পরিক্রমা করেছিলেন । 
?তান পারক্ষমার সময় সে অণ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও পারিবেশ বেশ 
ভাল ভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। মানসসরোবর পরিক্রমার সময় 
ধতাঁন আবদ্কার করেছিলেন যে, মানস-সরোবর থেকে একশ ফট প্রশস্ত ও. 
তিন ফুট গভীবু একটি জলধারা [নির্গত হয়ে পাশ্ববতণী বাবণ-হুদে পতিত 


১৩৪ গঙ্গার কথা! 


হয়েছে । স্ট্র্যাচে অবশ্য অন্য কোন জলধারা দেখতে পাননি ॥। তান 
সাটলেজ নদীর ধারা লক্ষ্য করোছিলেন, মানস-সরোবর থেকে কোন ধারা 
এসে সাউলেজে যুত্ত হয়নি । স্্রযাচে সেইবারই প্রথম হুদ দ:টর জলের 
লবণান্ততা পরীক্ষা করোছিলেন। কারণ তাঁর বন্তব্য- হুদ দুটর জল যাঁদ 
লবণান্ত হয়, তাহলে হদের জল থেকে কোন ধারা বা নদী উৎসারিত হয়ে 
প্রবাহিত হতে পারে না। হুদের জল যাঁদ লবণশূন্য হয় তাহলে সেই 
হদের সঙ্গে কোন না কোন নদী উৎসারিত হবে | মানস-সরোবরের জল 
পরবক্ষাম্তে দেখা গিয়োছিল--জলের লবণান্ততা নাই । পারিকার ও স্বচ্ছ 
জল। এর পরীক্ষার ফলে তান নিশ্চিত গসদ্ধান্তে পেীছোছলেন যে, 
মানস-সরোবর থেকে কোন না কোন ধারা প্রবাহিত হওয়াই স্বাভাবিক | 

১৯০৪ সনে সাভেয়র জেনারেল কনেল রাইডর গিয়েছিলেন মানস- 
সরোবর অণুলে জরিপ করবার উদ্দেশ্যে । মানস-সরোবর পরিক্রমা করে 
সেখানকার পাশ্ববতশী অণ্চল পধবেক্ষণ করে একাট সংন্দর মানাচন্ন অঙ্কন 
করোছিলেন । মানচিত্রে মানস-সরোবর ও রাবণ-হদকে একটি নদীর দ্বারা 
যুন্ত দেখানো হয়েছে । রাইডর সরেজামনে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন 
নদশটির গাঁত প্রকৃতি । নদাীটির নাম শুনেছিলেন গঙ্গা চ্যু । তব্থতীঁয় 
ভাষায় চ্যু শব্দাঁটর অর্থ নদী । সেক্ষেত্রে গঙ্গা চার অথথ গঙ্গা নদী । 
১৯০৭ জনে প্রখ্যাত আভবানীী স্বেন হেডিন মানস-সরোবর অণলে বেশ 
কিছুদন অবস্থান করেছিলেন । তিনি মানস-্সরোবর ও রাবণ হুদ দ্বারা 
যুস্ত জলধারা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । হেঁডিন এ সম্পর্কে বলেছিলেন 
যে মানস-সরোবরের জল বধাঁয় স্ফীত হয়ে প্রবাহত হয় গঙ্গা চ্য। এই 
ধারা মানস-সরোবর থেকে নিগণত হয়ে রাবণ-হদে পাঁতিত হয়। অন্য 
এই জলধারা শুকিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয় । মুরক্রফট: যে সময়ে এসেছিলেন 
মানস-সরোবরে, সেই মময়ে জলধারা হয়তো শুকিয়ে গিয়োছল । হেডিন 
অবশ্য গঙ্গা চ্যর আন্তত্ব সম্পকে” তাঁর বইয়ে লিখেছেন । 

১৯২৮ সনে স্বামৰ প্রণবানন্দজী মানস-সরোবরে গিয়েছিলেন । ১৯৪৮ 
সন পর্যন্ত বাঁভল্ন গিরিপথ অতিক্রম করে গিয়েছিলেন মানস-সরোবরে । 
এই অণ্খলে ?তাঁন এফাদব্রমে ষোল মাস অবস্থান করে মানস-সরোবর ও 
রাক্ষস তাল সম্পকে" নানা বস্ময়কর তথ্য সংগ্রহ করোছিলেন। গতাঁন 
নবশদদ্ধ ছেচাল্লশবার গঙ্গা চ্য আতিক্রম করেছিলেন । গঙ্গা চ্যর দৈঘণ 
ছয় মাইল । প্রশস্ত একশো ফট, গভীরতা চল্লিশ ইণ্ডির মতো । স্বামী 
প্রাণবানম্দজীর ধারণা, সৃদ্‌র অতাঁতে মানস-সরোবর ও রাক্ষসতাল যুক্ত 

. হয়ে একটি বুহৎ সরোবরের সাঞ্টি করোছল। কালক্রমে ভূশ্প্রকৃতির 
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ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে দুইটি হৃদ পৃথক হয়োছিল। রাক্ষস তাল বা 
রাবণ হদের উচ্চতা ১৪৮৫০ ফট, মানস-সরোবরের উচ্চতা ১৪৯০০ ফঃট । 
তাই মানস-সরোবরে জলম্ফণীতি দেখা 'দিলে সেখান থেকে জলধারা নিগত 
হয়ে পার্্ববর্তঁ রাক্ষপতালে পাঁতিত হওয়াই স্বাভাবিক । গঙ্গা চ্যর ধারা 
গ্রথহ্মে অন্তত হয়। 

তষ্বতীয় উপত্যকায় গঙ্গা চ্যু সম্পকে বলা হয়েছে, রাক্ষমতালে 
ব্রাক্ষসগণ অবস্থান করে। তাই সেই হদের জল অপাঁবন্র ও ব্যবহারের 
অনুপযোগী । মানস-সরোবরে দুটি সোনার মাছ বসবাস করতো । মাছ 
দুটি মাঝে মাঝে প্রস্পর যুদ্ধ করতে করতে একবার রাক্ষসতালে প্রবেশ 
করায় সেই হদের জল পাবিত্র ও পানযোগ্য হয়েছিল । তিষ্বতীয় 
কাঁহননতে কিন্তু গঙ্গা চুযুর নামকরণ সম্পর্কে কিছু লেখা নেই। গঙ্গা 
চ্যুর গতিপথ ছয় মাইল । গাঁতপথের স্হানে স্হানে কয়েকাঁটি উষ্ণ প্রন্রবণ 
রয়েছে । সেই সব পরম্রবণের জলের তাপমান্রা ১১৫৬০ ফারেনহাইট, ১৩৫০ 
ফারেনহাইট ও ১৭০০ ফারেনহাইট | প্রম্তরবণ থেকে নিঃসারিত ধারা গঙ্গা 
চ্যুতে পাঁতিত হলেও কিন্তু ধারা সারা বংসরই অব্যাহত থাকে না। গঙ্গা 
চ্যুর আগ্তিত্ব প্রমাণিত হবার পর রেনেলের বন্তব্য সম্পূর্ণভাবে ভান্তহীন 
বলা যায় না। 

পুরনো তথ্য অনুসারে িয়েনফেনথালার গঙ্গা চ্যু সম্পকে জানতেন । 
এই নদী সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন 1হম্দুতীর্থযান্রীীদের 
কাছ থেকে । মানস-সরোবর থেকে এই ধারা উৎসারিত হয়েছিল সংদূর 
অতত থেকেই । এই ধারার সঙ্গে গঙ্গার ধারা যুন্ত বলে বিশ্বাস করতেন 
হন্দ তীর্থযানীরা ॥ এ ধরনের বিশ্বাস তিব্বতে প্রচলিত ছিল নিশ্চয়ই । 

গঙ্গা চ্যুকে গঙ্গা বলে ভুল করে প্রচার করার যৌন্তকতা নিয়ে নানা প্রশ্ন 
উঠতে পারে । মানস সরোবর থেকে নিগতি ধারার নাম গঙ্গা চ্যুই বা হল 
কেন £ প্রাচীন কালের তাথযাত্রীরা যাঁদ এই ধারাকে গঙ্গা নদশ বলে 
প্রচার করতেন, সেক্ষেত্রে গঙ্গা চ্যু না বলে গঙ্গা বলেই প্রচারিত হত । এ 
সম্পকে স্বেন হেডিন বলেছিলেন যে--প্রখ্যাত আভষাত্রী ও ভূগোলতত্ব- 
শবদগণ এই ধরনের ভুল করে আসছেন। অবশ্য এ ধরনের ভ;লের প্রচার 
হওয়ার কারণ রয়েছে । বহু পূর্ব থেকেই এই ভুল প্রচারিত হয়ে 
এসেছে । তার পরেও বহু আভজ্ঞ, গোঁড়া ধর্মপ্রাণ ভারতাঁয় 1হন্দগণের 
বিশ্বাস গঙ্গা চন্য ও গঙ্গানদী এক । যেমন 'ি্ধব, ব্রক্ষপুত্র ও সরযু 
মানস-সরোবর থেকে উৎসারিত হয়েছে, ঠিক তেমাঁন গঙ্গাও উৎসারিত 
হয়েছে মানস-সরোবর থেকে | স্বেন হেডিন অবশ্য বিশ্বাস করেছিলেন-- 


৯৩৬ গঙ্গার কথা 


গঙ্গার সঙ্গে গল্লা চুর কোন যোগাযোগ নেই। 

ক্যাপ্টেন এফ: উইলফোড অবশ্য এই ভুল সংশোধন করতে গিয়ে 
1তব্বতশীয় ভাষায় লেখা পাবিত্র নদীর সম্পকে" পাঠোদ্ধার করেছিলেন ॥ 
উইলফোড লখোছলেন--116 981 58018011615, 91011709119 001 
009 1081795-5819৬812 2০০00101170 10 1118 08৬1795 01 111091, 219 
076 8181179-781019, 06 0810 95, 0119 1170013 8110 0119 5119. 118 
05817108515 079 0171 0716 01786 16811 155095 017 078119109 
8110 11 016 01199 9011815 00, 11171015109 010100001 501019112179817 
01181111815 ; 210 5001 0011017011110911015, ৬/188101161 18981 ০01 
11180118128 ৬81৬ 001111011 11116 100112175. 

(স্বেন হেডিনের বিখ্যাত বই-1015-1111010/0 ৬০1. ||| 
20%, এ উইলফোডেরি উদ্ধাঁত। ) পাঁবত্র 1িতত্বতের পথ অনহসারে চারাঁট 
পাঁবত্র নদী মানস-সরোবর থেকে উৎসারিত হয়েছে । সেই নদীগৃলির 
মধ্যে ব্রদ্ষপূত্র। গঙ্গা, সিদ্ধ ও সীতা । এ সবের মধ্যে গঞ্গাই একমান্ত সেই 
হুদ থেকে [নঃসারিত হয়েছে । অপর [িনাটি নদী অন্তঃশশীলা । এই 
তথ্য, সত্যই হোক অথবা কাম্পানকই হোক, পুরাণগুলোতে লাপবদ্ধ 
আছে । 

স্বেন হেডিন তাঁর ধিখ্যাত বই-_598011811 71091 ৬০. 1. 2. 127. 
এ 'লিখেছেন-1919 819 19109 10901010015 01 17101611181175 ৬/107 
18095 18581101110] 81) 81610118117 8 0810108, 81058, 81107 21710 
170 01181 17159 016 10901104110 11915--70581798, 5110101, 281 
5101 8170 9118. 

সেখানে কতগৃল পাথর বা পর্বত রয়েছে তাদের একটা দিকের সঞ্চে 
হাতী, গরুড়, ঘোড়া ও ীসংহের মুখের আদল রয়েছে । সেই সব মুখ 
থেকেই উৎসারিত হয়েছে বিখ্যাত নদগৃলি--গঞ্গা, সিদ্ধ] পক্ষ ও 
সীতা । তিথ্বতের কৈলাস পুরাণে যার নাম কাঙড় করচ্ছকে এই ধরনের 
বন্তব্ই দেখতে পাওয়া যায়ে । সেখানে শুধু গরুড়ের পরিবতে ময়ূর 
পাখীর কথা লেখা আছে । শরৎচণ্দ্র দাস লিখেছেন--- 

19 1001 0188111৬615, 0391708, 1-017118, 78105108710 9117017&, 
816 095011080 895 1551111911011 19015 11811700115 9101998181108 
1991008901191 01 21) 919191810/ 21 99919, 81701759 8170 8 1101), 

বিখ্যাত চারাঁটি নদী গঞ্গা, লোহত, পক্ষ ও শসন্ধ; পাথরের মুখ 
থেকে নিগত হয়েছে । সেই পাথরের সঙ্গে হাত, ঈগল, ঘোড়া ও 
1সংহের মুখের আদল রয়েছে । পাল ভাষ!য় পণ্ডত বৃদ্ধ ঘোষ বলেছেন, 
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--মানস-সরোবরের চারপাশে কৈলাস কৃট, চিত্র কুট ও 1হমালয় পর্বতমালা 
অবাস্থৃত। এই পরবতমালা থেকে নির্গত চারাঁট ধারার পারচয়--সংহ 
মুখ, হস্তমৃখ, অশ্বমখ ও উষ্‌ভ বা বৃষভ মুখ । উইলফোর্ড থেকে 
শুরু করে স্বেন হেডিন, তিব্বতীয় প্রাচগন পঠাীথ থেকে গঙ্গা সম্পকে যে 
তথ্য সংগ্রহ করেছেন--সেসব তথ্য ভারতীয় পুরাণগুলো 'লাপিবদ্ধ তথ্যের 
অনুরুপ । এইসব তথ্যের এ্রাতহাঁসিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি। 
তিব্বতের এই সব তথ্য কি পুরাণ থেকেই প্রচারত হয়েছে ভারত বধ 
পোঁরয়ে 2 যাঁদ ভারতীয় পুরাণ থেকে আহরিত এই সব তথ্য সুদুর, 
অতখত যুগের তথযান্রীদের সাহায্যে তিব্বতে প্রচারিত হয়েছিল বলে মনে 
করা হয়ে থাকে, তাহলে তিধ্বতের ভ.-প্রকাতি, ভৌগোলিক পারবেশ সদর 
অতগতের পুরাণকার জানতেন । কারণ, পুরাণের ভূগোল আজো 
1বস্ময়কর বলে মনে হয়। পৌরাণিক ভগোলের অনেক তথ্যই আজ 
বর্তমান কালের ভগোল তন্ুুবিদদের অজ্ঞাত নয় । 

স্বামণ গুণবানম্দজশী দীঘ“কাল [তিব্বতে কৈলাস মানস-সরোবর অণ্চলে 
অবস্থান করে প্রচুর ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করোছিলেন বৈজ্ঞানিক পয 
বেক্ষণের পর । স্বামখজীী বলেছেন-_ গঙ্গা, ীসন্ধু, পক্ষ বা ভঙ্গ, 
সীতা--নদীগৃলির নাম ভারতীয় । কাঙীড় করচ্ছকে এই নদীগহীলকে 
'লাঙচেন খাম্বাব, মাপচা খাম্বাব, তামচক খাম্বাব, ও সেনগে খাম্বাব' 
এই সব নামের অর্থ মনে করা যেতে পারে সাউলেজ বা শতদ্র;, সন্ধ বা 
কার্ণলিগ বা সরয়ূর একটি মুখ্য ধারা, ব্রন্ধপুত্ ও ীসন্ধ। হরিদ্বারের 
নদণর নাম চোমো গঙ্গা বা ছেমো গঙ্গা বা ছেম্বো গঙ্গা | িতব্বতায় ভাষায় 
চেমো শব্দের অর্থ সন্ন্যাঁসনী । ছেমো বাছেদ্বো শব্দের অর্থ বড় ॥ 
সুতরাং চেমো গঙ্গার অর্থ গঙ্গা মাঈ বা গঞ্চগা মাতা । ছেমো বা ছেম্বো 
গঙ্গার অথ" বড় গঙ্গা, যাকে শতদ্র2 বলে মনে করা হত । সাটলেজ বা 
শতদ্র; মানস-সরোবরের পশ্চিম প্রান্ত থেকে 1নর্গত হয়ে তিত্বতের পশ্চিমে 
প্রবাহত হয়ে প্রবেশ করেছিল ভারতবষে । সেখানে সেই নদী বহদ্ধগয়ারু 
উত্তর প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পাঁতত হয়েছে পুর সাগরে । কাঙ্ারু 
করুচ্ছকে নদীর এই দপ্ঘঘ গাতপথ লক্ষ্য করে গঙ্গা চ্য এবং পরে লাঙচেন 
খাম্বাবের প্রবাহকে হারদ্বারের গঙ্গা বলে মনে করা হয়েছে । স্বামীজণ 
মনে করেন এই ভুল তথ্যকে যথার্থ মনে করে গঞ্গা চ্যু-যে গঙ্গার স্গে 
যুস্ত ও যে গঞ্গা মানস-সরোবর থেকে উৎসারিত হয়েছে, এই প্রাচগন 
প্রচলিত তথ্যেই প্রচারিত হয়েছে । অর্থাৎ ভারতায় গঞ্গাকে কাঙ্‌ুড়ি 
করচ্ছকের লাঙ:চেন খাম্বাব বলে মনে করা হয়েছে ॥ 
৯১ 


১৩৮ গঙ্গার কথা 


এই ভুল তথ্যের প্রচার হবার ফলে তিষ্বতীয়রা হরিদ্বারের গঙ্গা আৰু 
গঙ্গা চ্য-র গ্গা এক ধারা বলে বিশ্বাস করেছিল । স্বামীজশর গঙ্গা 
চ্‌্য সম্পকে" আলোচনায় অবশ্য মানস-সরোবর ও রাবণ হদকে য্ন্ত ছয় 
মাইল দীীঘ" নদশর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 

িভু গঙ্গার উৎস সম্পকে ভূগোল বিজ্ঞানবদের সমস্যার সমাধান 
হয়নি । দর অতীত যুগ থেকেই 'হন্দু তীর্থযানদের প্রলুব্ধ করেছে 
মানস-্সরোবর । পুরাণ অনুসারে খাঁষ মারশচ ও বাঁশষ্ঠ দ্বাদশ বৎসর 
কঠোর তপস্যা করোছলেন মানস-সরোবরের তীরে অবস্থান করে । রাবণ 
রাজা এই হদের তীরে তপস্যা করেছিলেন মহেশ্বরকে তুষ্ট করবান্র জন্য । 
সম্ভবতঃ যে হদের তীরে তপস্যা করেছিলেন, মানস'সরোবরের সাঁশ্লকটে 
সেই হৃদটির নাম হয়োছিল রাবণ হৃদ । খাঁষ দত্তাত্রেয়, ব্যাসদেব মানস- 
সরোববের তশরে দীর্ঘ তপন্যা করোঁছলেন । পণ পাণ্ডব ও দ্রৌপদণও 
এসেছিলেন মানস-সরোববের তশীথে মহাভারতের যগে। বরামায়ণেও 
সানস-সব্োবরের কথা উচ্লেখ করা রয়েছে । 

১৭৭০ সনে ওয়ারেন হেশ্টিংসের 'নদেশে পঃরণিরি বোগেলের সঙ্গে 
1গয়েছিলেন মানস-সরোবরে । পুর্ণাগিরির বিবরণ অনুসারে গঙ্গা কৈলাস 
পর্বতের পাদদেশ থেকে নগত হয়েছে । এই ধারা এসে পাঁতিত হয়েছে 
সানসম্সরোবরে । ১৭৭০ সন থেকে ১৭৮০ সনের মধ্যে উধ্বাহু 
সল্লযাসী পুরণপুরী বোখারা সমরখন্দ, চাঁন, লাসা পারভ্রমণ সম্পন্ন করে 
এসেছিলেন মানস-সরোব্র পারিব্রমায় । তিনি ছয় দিনে মানস-সরোবর 
পা্রিকরমা করোছিলেন । পররণপ্রশর বিবৃতি অনুসারে গঙ্গা, কৈলাস 
পর্বতের পার্দদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে । পুরণপুরীর ভ্রমণ িবরণ 
অবশ্য এাশয়াটিক ব্রিসাচে ৬০1. ৬ এ প্রকাশিত হয়োছিল । ১৭৮০ সন 
থেকে শুরু কষে ১৮১০ সন পর্যন্ত এই শৃন্রশ বৎসরে বহু ভারতার তথণ- 
যা, সন্বাসীরা মানস-সরোবর পারুক্মা করেছেন । সুতরাং রামায়ণ, 
মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত মানসশ্সরোবরের কথা-লোক গাথা বা 
প্রচলিত কাহনগ নয়। উইলিয়ম মুবক্রফ-টের মানস-সরোবর জমণ 
শববরণের আলোচনা প্রসঙ্গে এইচ-. টি. কোলব্ক লিখেছিলেন_-“176 1705 
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আছে, তেমনি সুদূর অতাঁতেও ছিল । রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে 
তার দ্বাক্ষর রয়েছে । যেসব বিদগ্ধ পাশ্চাত্য তত্তবিদগণ এইসব প্রাচখন 
গ্রন্থে লিখিত ভৌগোলিক পারিচয়, অবস্থান ও পাঁরবেশ অস্বীকার করে 


গঙ্গার কথা ১৩৯ 


সেগুলোকে ধর্মান্ধ ভারতীয় তাঁর্থযাত্রীদের বানানো কাহনী বলে প্রচার 
করতে চেয়োছলেন, তাঁর সবগুলোই যে কাণহনী নয়, বর্তমানে সে সব 
তথ্যের অনেকগ্‌লোর আস্তত্ব স্বীকৃত হতে চলেছে । যেগুলো আজো 
কাহনী--সেগহলো আবিচ্কারের যোগসন্র আমরা হারিয়ে ফেলেছি। 
অতীত যুগের অনেক প্রাচীন নগর. অনেক জনপদের ভোগোলিক পারচয় 
যা প্রাচশন গ্রশ্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেগ্‌লোর আস্তত্ব অস্বীকার করলেও, 
প্রত্বতত্ববিদগণ সেই প্রাচীন নিদর্শন পুনর-দ্ধার করেছেন । সেই সব প্রাচখন 
নিদর্শন, সে হগের সভ্য মানুষের সংষ্টি। কিল্তু অতীত যৃগের ভৌগো- 
লিক পরিচয়, পারবেশ, সব মানুষের সং্ট নয়, যা প্রাকীতিক, সেই সব 
পাহাড়, পরত, হিমবাহ, হুদ, উপত্যকা, নদী ভ-প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনের 
ফলে পারবাতিত হয়েছে । সেগুলোর প্রাচীন স্বাক্ষর পুনরুদ্ধার করা 
দুঃসাধ্য । বিশেষ করে 'হমালয়ের 'বাঁভম্ন অংশে সম্ট হুদ, নদখ, 
শহমবাহ, উপত্যকা । অতীতের প্রাচীন গ্রন্থে যেমন অনেক বণনা ও 
ভোগোিক অবস্হান লাপবদ্ধ হয়ে রয়েছে কালের কবলে এইসব ভোঁগো” 
লিক পাঁরবেশের আস্ত্ব না দেখতে পেয়ে সেগুলোকে এক কথায় অস্বীকার 
করা চলে না। সুর অতীতে অনেক নদীর বারবার গাত পাঁরবাতিত 
হয়েছে, অনেক নদীর নামও পাঁরবাতত হয়ে নতুন নামের পারিচয় বহন 
করে রয়েছে । অনেক হত্দ ল:প্ত হয়ে গিয়েছে । কাল যেন সব কিছুরই 
পারবর্তন ঘটায়, কালের বিবর্তনও ঘটায়, কালের বিবত'নও তাই বিশ্বাস 
করা যুক্তিযুক্ত । তাই সদর অতীত কালকে বতমানের ক্টি-পাথবে 
যাচাই করা সম্ভব নয়। 

বেদে মানস-সরোবরের উল্লেখ নেই । সম্ভবতঃ সন্ধ; সভ্যতার আলো 
মানস-সরোবরে হয়তো পেশছতে পারোন । অবশ্য িহ্ধর উৎপাণ্তিহল 
?নয়ে সে যুগের মানুষ তেমন করে ভাবতে শব করলে ভূগোল বিজ্ঞানের 
এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হত । গাঙ্গেয় সভ্যতার পাঁরপূর্ণ বিকাশ 
লাভের ফলে গঙ্গার উৎস, গাতপথ প্রাচখগন য্‌গের তাথযাত্রীর্দের কাছে 
পরিচিত হয়োছল । গঙ্গা বোৌদক যুগের প:বণ থেকেই হয়তো প্রচলিত 
[ছিল । যেধন-বন্াসর, দধি, দধচির আন্থ নামত বজ:, খাণ্বেদে 
উল্লিখত আছে । পুরাণে অবশ্য বৃত্রাসুপ্র বধের কাহিনখ লেখা আছে । 
খগ্বেদের মন্তরদ্রত্টাগণ এসব কাহিনী জানতেন । খশ্বেদে গঙ্গার উদ্লেখ 
থাকলেও ভগদরথের কোন উচ্লেখ নেই । কিন্তু ক্তাহবীবু উদ্লেখ দেখতে 
পাওয়া যায় খশ্বেদে । জাহবশ নামের বৃযংপাল্তগত অথেরু মধ্যে যে 
'কাহিনধর ইঞ্গিত রয়েছে, সে কাহনন রামায়ণের : গঙ্গার অগ্তিত্বও যেমন 


৯৪০ গঙ্গার কথা 


সত্য, তেমান তার উৎসও ॥ মহারাজা ভগরথ গঙ্গা আনয়ন করেছিলেন । 
গঙ্গার উৎস ও গাঁতপথ রামায়ণে লিপিবদ্ধ রয়েছে । সে কাহিনগতে 
ভৌগোলিক তথ্য সন্ধান করলে দেখা যায়--গঙ্গার উৎসস্হান মানস-সরোবর 
নয়। গঙ্গা উৎপন্ন হয়েছে বিদ্দ সরোবর থেকে । রামায়ণে মানস 
সরোবরুকে পবিত্র তীর্থস্হান বলে উল্লেখ করা হয়েছে । বন্দু সরোবরও 
পাবি তীরথস্হান । সেখানেই মহারাজা ভগশীরথ তপস্যার দ্বারা গঙ্গার 
দর্শন পেয়োছলেন । বিন্দু সরোবর ও মাণস-সরোবর দির পৃথক 
আস্তত্ব দেখতে পাওয়া যায় মহাভারতের বণ পবে | যাঁধান্ঠরাঁদ পঞ্চ 
পাণ্ডব ও দোৌপদণ বদাঁরকা আশ্রম দর্শন লাভের পর মানস-সরোবর ও 
বিশ্দু সরোবরে গিয়েছিলেন তীর্থ মানসে । বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণে 
বন্দ সরোবর বলে উচ্লেখ করা হয়েছে । ভাগবত পুরাণ ও অন্যান্য 
পুরাণে গঙ্গার উৎসকে মানস-সরোবর বলে উচ্লেখ করা হয়েছে । গঙ্গারু 
উৎস সম্পকে প্রাচীন তথ্য রামায়ণ মহাভারতে নিহিত আছে । পরবতী 
কালে বার পুরাণ ও মৎস্য পুরাণ রামায়ণ মহাভারতকে অনৃসরণ 
করেছে । 

বর্তমান কালের ভূগোল তত্রীবদগণ নিশ্চিত হয়েছেন যে গঙ্গার উৎস 
মানস-সরোবর নয় । মানস-সর্োবর অণ্ুলে বিন্দু সরোবর নামে কোন 
হদের পাঁরচয় পাওয়া যায় না। তবু যুগ বুগ ধরে তাথধান্রীরা মানস- 
সরোবর ও বিন্দু সরোবরে গিয়োছিলেন তা যাত্রায় । সেখানে তাঁরা 
গঙ্গার দর্শন পেয়েছেন, সেই হারয়ে যাওয়া যুগের আ'বিৎকার অনেক 
1জজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারতো । 
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|| ১২1) 
পারাবার 1বহরিণস গঙ্গে 


আম নদশকে ভালোবেসৌছলাম ছোটবেলা থেকেই । আমার বাড়ির 
সামনেই মাঠে পেরুতেহই নদী । ঘরে জানলার ধারে বসে বসেই দেখতে 


'শাঙ্গার কথা ১৪৯ 


পেতাম মেই শাল জলধারা । বষয়ি সেই জলধারা ফুলে ফেপে সমস্ত 
মাঠ ঘাট ডবয়ে দিতো কূল ছাঁপয়ে উঠে । তাতেও সে তুম্ট হতো না। 
একদন সকালবেলায় ঘহম ভাঙতেই দেখতাম, সেই জলরা1শ যেন পা টিপে 
টিপে ঞাগয়ে আসছে, ধরে ধরে হাজর হয়েছে ঘরের আওনায় । ঘরের 
জানলার সামনে বসে বসে জলের এই অদ্ভুত খেলা দেখতাম ॥ বিজ্ঞণ 
জলধারা যেন কল কল ছল ছল শব্রে ধীর পদক্ষেপে বয়ে যেতো । মায়ের 
কাছ থেকে শনোছলাম--এই বিশাল জলধারার নাম রক্গপৃত । ভগবান 
ব্ক্ষার মানসপনতর এই জলধারা । কেন জানি না, এই জলধাব্রাকেই গঙ্গা 
বলে ভাবতে আমার খুবই ভাল লেগেছিল । অবশা মা বলতেন-- গঙ্গা 
ও ব্রল্গপতন্র মানস-সরোবর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে । 

মানস-সরোবর দশন আমার হয়নি । যাঁরা মানস-সরোবর দশন 
করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে নানা কাঁহনী শুনেছি । তাঁরা তথযাবরখ, 
আঁভযান্রশ নন । গঙ্গা ও ব্রঙ্গপত্রের উৎস সম্পর্কে কোন কাহিনী শুনানি 
তাঁদের কাছ থেকে । পরবর্তীকালে ভ-গোল িজ্ঞানণরা প্রমাণ করেছেন 
যে রঙ্গপুনের উৎসস্থান মানস-সরোবর নয় । গঙ্জগাও মানস-সরোবর থেকে 
উৎপন্ন হয়ান। মা অবশ্য ভগোল সম্পরকে অজ্ঞ । 1তানও হয়তো 
এমনই কারো কাছ থেকে শুনোছলেন । রামায়ণ, মহাভারত, বায়, 
পুরাণ ও মৎস্য পুরাণে গঙ্গার উৎল বলা হয়েছে বন্দু সরোবর । কোন 
কোন পুরাণে গঙ্গার উৎস মানস-সরোবর বলে উদ্েখ করা হয়েছে। 
রামায়ণ ও মহাভারত রাঁচত হয়োছল সদর প্রাচীন যুগে । রামায়ণের 
যুগ থেকে বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণের যুগ পযন্ত কালের |হসেব 
অনুসারে দেখা যায় বন্দ সরোবরের আস্তত্ব তখনো ছিল । অর্থাৎ 
গঙ্গার উৎস সম্পর্কে ভৌগোলিক তথ্য অপারবাঁতত ছিল । পরবত'ন- 
কালে গঙ্গার উৎস মানস-সরোবর বলে উল্লিখত হয়েছে । গঙ্গার উৎস 
সম্পকে ভোগোলিক তথ্যের পরিবর্তন বত'মান কালের ভগোল বিজ্ঞানী- 
দের কাছে রহস্যময় হতে পারে । কালের এই অদ্ভুত পরিবর্তনের সা্ধক্ষণে 
এই সব যোগসূত্র যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে তা জানা যায় না। কিন্তু 
সদর অতাঁত যুগের বিদ্দু সরোবর ও নানস-্সরোবর উভয় পরিনত গানেই 
তীরথযাতরা যেতেন তথ দর্শন মানসে । কালের প্রভাবে হয়তো বা 
বন্দু দরোবরের আঁম্তত্ব প্রাচীনকালের ভ্‌গোল থেকে মুছে গিয়েছে । 
'কিস্তু মানস-সঞ্লোবর বতমান যুগের ভূগোলে ভাস্বর । 

মানস-্সরোবর থেকে নির্গত জলধারা গরুর মুখাকাতি বিশিষ্ট গুহা 
থেকে নিঃসারিত হয়ে অবতরণ করেছে মর্তযলোকে । রেনোলর মানচিত্রে 


১৪২ গঙ্গার কথা 


গঙ্গার উৎস ও গাঁতপথের চিত্র প্রতিফালিত হয়েছিল । বেনেল মানস- 
সরোবর দর্শন করেন নি। গঙ্গার পূণ" গতিপথও পযবেক্ষণ করেনান। 
মংরকুফ:ট মানস-সরোবর দর্শন করেছিলেন। মানস-সরোবর পর্বেক্ষণ করে 
[তানি প্রমাণ করেছিলেন যে গঙ্গা মানস-সরোবর থেকে উৎসারিত হয় না। 
মুরক্রফট অবশ্য গঙ্গার গতিপথ পর্ধবেক্ষণ করতে পারেননি । গরুর 
মহখাকৃতিবিশিষ্ট গূহা, ধার প্রচলিত নাম গোমুখ, সেই গোমুখ থেকে 
গঙ্গার জলধারা নিগত হয়েছে, এ তথ্যের সততা যাচাই করা হয়ান । 
১৮০৮ সনে ওয়েব, র্ুযাপার ও হয়ারসে গঙ্গোতীি গোমুখ পরশ 
যাবার পাঁরকম্পনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ভাটোয়ার পধণম্ত অগ্রসর 
হতে পেরেছিলেন । দুগ্গম পথ ও প্রতিকল পারবেশ বলে তাঁদের পক্ষে 
গঙ্গোত্রী ও গোমুখ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়ানি। কিন্তু ওয়েব, গোমুখ 
সম্পকে যে বিবরণ দিয়েছিলেন, এশিয়াটিক িসাচে- প্রকাশত প্রবন্ধ সত্যই 
বিস্ময়কর । ওয়েব গোমুখের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন । 
তাঁর মতে এই নাম শুধুমাত্র [হম্দতীথ-যাতীদের মনের মধ্যে গাঁথা আছে। 
এহ নামের উল্লেখ রয়েছে 'হদ্দুদের পুরাণ গ্রন্থে । ১৮১৬ পর্যস্ত কোন 
পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী গোমুখ ভ্রমণ করেনান বলেই হয়তো ওয়েবের বন্তব্য 
অসার প্রমাণিত হয়াঁন। ওয়েবের এই অদ্ভূত বরণের স্বপক্ষে এইচ, [টি 
কোলব্ুদক আলোচনা প্রসঙ্গে গঙ্গোনীতে প্রবাহিত ভাগদরথসর ধারাকে 
অত্যন্ত ক্ষণ বলে উচ্লেখ করেছিলেন । তিনি লিখেছেন-_এই ক্ষণ ও 
সাধারণ ধারা কোন নিকটগ্ছু পাহাড়ের গা থেকে নিগত হওয়াই স্বাভাবিক । 
অথার্থ এই ক্ষীণ ধারা যাঁদ ভাগনরথনীর হয়ে থাকে, তাহলে একে গঙ্গার উৎস 
বলা সন্দেহের 'কারণ। ভাগীরথীর উৎসন্থান গোমুখ এতথ্য প্রমাণিত না 
হওয়ায়, গঙ্গা মানস-সরোবর থেকে নিগগত হয় না, মুরক্রফ:টের এ তথ্য 
প্রমাণিত হওয়ার ফলে গঙ্গার উৎস সম্পকে" নতুন সমস্যার স:ঘ্ট হয়েছিল । 
সম্ভবত এমনি নানা সমস্যার সমাধানকম্পে ১৮১৫ সনে লড" হেস্টিংস 
গঙ্গার জারপকার্য সম্পন্ন করবার নিশি দিয়োছিলেন ॥ তাঁর ?নদেশকমে 
ক্যাপ্টেন হজহসন ও লেফটেন্যান্ট হাবটি" গঙ্গার জরিপের দা'দ্ব গ্রহণ 
করেছিলেন । তাঁরা সামরিক বিভাগের উচ্চ কমণ্চারণ, দ:ঃসাহসী ও 
কণ্টসাহষ্ণু । তাঁদের ওপরে দায়িত্ব ছিল পর্বতসঞ্কুল সাটলেঙ ও গঙ্গার 
গাঁতপথ অনুসরণ করে পর্যবেক্ষণ করা ও সমস্ত অঞ্চলের ভোগো?লক 


অবস্থান নির্দেশ করে জরিপ করা । সেজন্য তাঁদের উত্তরে চন ও তিব্বত 
সখমান্ত আতক্লম করবার [নদেশ ছিল । 


জাঁরপ কার্যের উদ্দেশ্যে প্রাথামক স্হানাটিকে নিদে"শত করবার জন্য 


গঙ্গার কথা ১৪৩ 


একটি দেওদার গাছকে 'চিঁহুত করা হয়োছিল | নক্ষত্র চিনে দ্রাঘিমাংশ নিণয় 
করেছিলেন তাঁরা । উচ্চ স্হান থেকে পর বেক্ষণ করে বৃহস্পতি গ্রহকে 
লক্ষ্য করে দ্াঘমাংশ 'নাশ্চিত হয়েছিলেন । জাঁরুপ বিভাগের কমচারশগণ 
অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মতভাবে জারিপকার্ধ সম্পন্ন করলেও কত 
পারপূর্ণ কাজ নিখঃতভাবে সম্পন্ন হতে পারোন । ১৮১৫ সন থেকে 
অবশ্য ক্যাপ্টেন ওয়েব কুমায়ন হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের জরিপকাষ* 
শব করোছিলেন । পাঁচ বসর ধরে ক্রমাগত কুমায়ুন হিমালয়ের উচ্চ 
পার্বত্য অণল ভ্রমণ ও অক্লান্ত পারিশ্রমের ফলস্বরপ ওধেব অনেক দহ্গম 
অণ্চলগুলোর জাঁরপকার সম্পন্ন করেছিলেন । ১৮১৮ সনের মধ্যে 
ক্যাপ্টেন হজবসন ও লেফটেন্যাঞ্ট হাবর্টি গাড়োয়াল 1হমালয়ের পাবত্য 
অণ্লগুলো ও সেখানকার জলধারাগুলোর গাঁতপথ পধবেক্ষণ করে জারপ 
কার্য সম্পন্ন করোছিলেন । এই জরিপ কাধের সময় হজহসন ১৮১৭ সনে 
সর্বপ্রথম ভাগরথীর জলধারা অনুসরণ করে পৌছে গিয়োছলেন 
গঙ্গোতী। তারপর গঙ্গোত্রৰ থেকে এগিয়ে গিয়ে পেখছেছিলেন গোমুখ । 
গোমুখের ওপরে গঙ্গোতীী হিমবাহের সামান্য অংশ পধবেক্ণ করোছিলেন। 
তাঁর গোমুখ সম্পকে অভিজ্ঞতার কথা পরবতশীকালে এিয়াটক বিসাচেঃ 
(৬01. ১01৬ ) ও এশিয়াটিক সোসাইটি জানলে (৬০01. ৬1411) 
প্রকাশিত হয়েছিল । গোমুখের সামনে পেশছেই তিনি দেখেছিলেন 
বশাল তুষার ক্ষেত্রের পাদদেশের বেশ নয়ে খিলানের মতো বরফের 
ভেতর থেকে ভাগরখশ বা গঙ্গা লিঃসারিত হচ্ছে । তিনি ীখেছেন-_ 
1091 08100980178, 01781771855 01 570৬/ 15 17081168011 10911091708- 
00181 81710 11011 1176 1080 01 06 5119911 10 1018 900] ৬/৪ 
95171819016 01101178955 8 11019 1955 07191 300 1991. 50110 
11026197094 10109098101 09 28০০017701181101) 01 809১, 1. 15 18%91 
01 50118 1881 01010189801 58681111701 07616118175 01 ৪9:01 01 
581091819 991.1116 17919170 01 0168 8101) 0 510৬4 15 071 
96110191110 16 08 51198111104 41091 11. 


ওপরে অপারচ্ছন্ন স্তুপীকৃত বরফ যেন সম্পদ খাড়াঙাবে অবাস্ছত ॥ 
নদীবক্ষ থেকে ওপর পযন্ত আমার অনুমান, কমপক্ষে তিনশো ফুট পুরু 
দশর্ঘ বছর ধরে সাণ্চিত জমানো শন্ত বরফ, যা বছরেপ্প পর বছর ধরেই 
আলাদা 5।বে সাত হয়ে শুর ববন্যাসের সংন্ট করেছে । বরফের খিলানেরু 
মতো সমস্ত অংশ জুড়েই নদখর জলধারা নঁচ থেকে প্রবাঁহত হচ্ছে ॥ 


হজবসন [হমবাহের ওপরে উঠবার পর দেখেছেন--178 ৬৪9 ০০911৪০- 
0101 01 57094 15 80940 150 1701185 ॥17 ৬/10017, 1111110 00 019 


১৪৪ গঞ্গার কথা 


/1018 510809 066৬/6611 [1168 1981 810 1118 1398155 10 1116 119171 
810 1617, 046 588 115 5010809 101/810 10 076 6১091 0940195 
11165 01 11019. 3818181 80011৬11/ 7 001 5/6 10855 511811 110165 
1 016 510৬4 08005901015 111994181 500510119 8. ৬৪1 491- 
9০1005 101808, 018 510৬/ 50101 01101010151) 210 19015 617710900- 
060 11 11. 

চারপাশে, ডাইনে বাঁয়ে তুষারমণ্ডিত শুঙ্গগীলর দ্বারা বেছ্টিত াবশাল 
সাণত তুষার ভুঁম দেড় মাইল প্রশস্ত । আমরা সামনের দিকে চার পাঁচ 
মাইল বা আরো বেশী দর পরম্ত দেখতে পেলাম । সাধারণ ঢাল গড়ে 
৭. কন্তু আমরা এগুবার সময় লক্ষ্য করলাম ছোট ছোট বরফের গহহর । 
সেগুলো নানা আকৃতি বিশিষ্ট, অত্যন্ত বিপজ্জনক ॥ বরফের ওপরে পাথর 
ও নোংরা গইড়ো পাথর আটকে রয়েছে । হজবসন লক্ষ্য করেছেন-- 
11817 18115 11 118 51704 81010991109 186 10981 18087011190 
81911 51065 $10111110170 81701911110 11 00705 0 ৬/৪181 607 111 
8119 100911017 ০1 0115. 

অনেকগহলি গহবর নতুন দেখা যাচ্ছে । সেগুলোর চারাদকটা সঞ্চেকো- 
চনের ফলে ও ধসে 1গয়ে জলপূর্ণ কুণ্ডের মধ্যে পড়েছে । 

এই জন্লপপূণ“ গহহরগ্ালর সংন্টর কারণ সম্পকে হজবসন লিখেছেন 
41178 579৬ 01 078 01991 1990 //85 900001 85 1 ৬/818, ৬৮101 
(০০15 9170 11011010151 11 91101) 81178101181 95 11781 [16 510195 9770 
19109 1019095 01 100165 815 51190911690 17. 018 5179৬ 8170 3111৫ 
৪5 11 51105 95 1119 218 81 50101) ৪ 01519109001 08 1098163 ৪3 
॥. 10180180109 1179 1069 0181 0179 00010 19৬89 1011680 09/1 [0 
01911 10195917 1018095 8170 93)90101 1178117 518110 1001765 1780 
70991 09৬9190 11 91010998119 1991 11161 11191 078 0818 00৬৬1) 
11165 570৬/ 09115 ৬/101 8৬৪18110165. 

1বশাল তুষার ক্ষেত্রে পাথর ও নোংরা ধল মালন কাদা, গাড় পাথর 
সবই যেন আটকে রয়েছে । বরফের মধ্যে এগুলো এমনভাবে নিমড্জিত 
হয়ে রয়েছে, যাতে মনে হয়, বড় বড় প্রম্তর খণ্ড অনেক দূরের পবতত গান 
থেকে গড়াতে গড়াতে নেমে এসেছে । কেবলমান্র অমসৃণ পাথরগুলো 
হয়তো হমানট সম্প্রপাতের সময় বরফে গোলার মত নেমে এসেছে । 

হজহসন বিশাল তুষার ক্ষেত্রের মাঝখানে যেসব গহহর দেখেছেন, 
সেগুলোর সংখ্যা বা গহবরগুলোর গভাঁরতা নিরুপণ করতে পারেননি । 
'শাঙ্গার উৎস স্থানের উচ্চতা ১২৯১৪ ফুট বলে উল্লেখ করেছেন । 

ঠক সাঁহীন্রশ বংসর পর অর্থাৎ ১৯৪৫ সনে কর্ণেল ফোড" মারখম- 


শীঙ্গার কথা ৯৪৫ 


ভাগীরথনর ধারা অনুসরণ করে গঙ্গোন্রী গিয়েছিলেন । গঙ্গোনী 
থেকে গিয়েছিলেন গোমুখ 1 মারখম লিখেছেন গোমুখ সম্পকেটি 
01850 078 91681. 0190$891 0 09 05917995 ৬/95 799০1190 
8170 79৬91 081 |] 10109 [7 11151 1711015551075 ৬/97) | 
0611810 1 1061016 1716 11 2911 15 58%৪909 019170607. 719 
919018 11010101/  510101690 ৬/10. 61017709005 19958 10015 
91710881101 15 80০91 5. 11116 1] ৬100 8170 6)061105 1110- 
2105 17181111185 1০৬/৪105 1118 11111917959 11061119115 ০০616 
/101) 10811081581 51704 00৬/17 10115108568 8170 115 01111511103 
9011111101610110 1178 ৪1 51185, 11510 21000 1891 ৪০৬৪ [19 
16/61 01 116 38৪. 1119 01891] 17 0118 0180197 01101191) ৬/1101 
08 58018 91018ন1া। 1019199 10111) 1710 1178 11017 01 098৬ 15 
19817190108 00৬৮5 10099401870 15 11910 11 09919851 109৬6191709 
10 ঞ11 111700995. 7718 0597085 2171615 1179 ১4011 179 001 
51786211001 10015110110 007) 1510 ৬/০1111), 8 11৬81 0 39 19 
40 8105 17101980101. 01 0198 091001) 8170 ৬61 181310.41 

অবশেষে গঙ্গার বিশাল হমবাহে পেশীছে শুগয়োছলাম । আমার 
চোখের সামনে ভয়ঙ্কর সৌন্দঘ' উদ্তাঁদসত হয়েছিল, এই প্রথম দর্শনের 
স্মাঁতি আজও আঁবস্মরণীয় হয়ে আছে । ৃহগবাহ গভখর ভাবে পযণবেক্ষণ 
করেছিলাম, বিপুল পরিমাণ স্তপকৃত পাথর, কাদা মাঁট এই নিয়ে 
মাইল খানেক প্রশস্ত, মাইলের পর মাইল দীর্ঘ হয়ে উ*চু ঢালের দকে 
এগিয়ে গিয়েছে তৃষারাবৃত পবণ্ত শিখরের উদ্দেশ্যে । সেই পররতগীলর 
পাদদেশ থেকে শীষদেশ পযন্ত তুষার মণ্ডিত। এই সব তুষার মণ্ডিত 
পরত শৃঙ্গগ্লি যেন আকাশ ভেদ করে রুয়েছে। সেইগহীলর উচ্চতা 
সমহদ্র তল থেকে ২১০০০ ফুট । 1হমবাহের মধ্যের বিশাল গুহার ভিতর 
থেকে পবিত্র নদী নিত হয়ে দ্‌বরি বেগে প্রবাহিত হয়েছে । এই গুহার 
নাম গোমুখ । একেই [হিন্দ তীর্থ যারা শ্রদ্ধাভরে পরম পাঁবন্র তীর্থ 
বলে মনে করেন । গঙ্গা কিন্তু ছোট্র জলধারা নিয়ে মর্তোে অবতরণ করোনি, 
বরং তুষার গভ থেকে £তরিশ বা চ্িশ গজ প্রশস্ত জলধারা বিশাল বেগে 
নিগত হয়েছে । এই জল্ধারা গভগর ও ভীষণ খরস্রোতা । 

হজবসন ও মারখমের এই বিবরণের পর গোমুখ সম্পকে" প্রাচগন 
যুগের তথ্য বতমান যুগের মানযদের আছে বুহস্যময় মনে করা অসম্ভব 
নয়। পাশ্চাত্য ভূগোল বিজ্ঞানীরা বত'মান কালের ভৌগোলিক পরিবেশ 
ও অবস্থানের আলোয় গঙ্গার উৎস সন্ধান করতে চেছ্টা করেছেন । গঙ্গা 
বন্দু সরোবর থেকে উৎসারিত হয়েছে । রামায়ণের এই প্রাচীন ভৌগোলিক 


৯৪৬ গঙ্গার কথা 


তথ্য সত্য বলে প্রমাণ করবার মতো প্রমাণ যোগ্য কোন তথ্যই উপস্হাপিত 
করতে পারেন নি পাশ্চাত্য ভ্‌গোল বিজ্ঞানধগণ । মানস সরোবর থেকে 
নিগগত গঙ্গার ধারার সন্ধান পাননি উইলিয়ম মুরক্রফট । কিম্তু গঙ্গার 
উৎপত্তি স্হল সম্পকে কোন নিভরযোগ্য তথ্যই উপস্হাপত করতে 
পারেনাঁন। গঞ্গার কোন ধারা হিমালয়ের ওপারে তিব্বত ভূখণ্ড থেকে 
উৎসারিত হয়েছে কিনা, এ তথ্যও 'নশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়ান | মুরক্ুফট 
নাত গিব্রপথ অতিক্রম করবার পরও ধোঁলন গঞ্গার ধারা দেখেননি । বরং 
গিরিপথে পেশছবার পৃবেই নদীর উৎস দেখেছিলেন । গারপথ আতিক 
করবার পর তিব্বত অগুলের ওপর 'দিয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন কৈলাস পর্বত 
ও মানস-সরোবরের দকে । কিন্তু ভ্রমণের সময় সেই অন্চল যথাযথ 
ভাবে পষ“বেক্ষণ করতে পারেনান । তাই এ অণ্ুলের ভৌগোলিক অবস্হান 
ও পাঁরবেশ সম্পর্কে প্রয়োজনধয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনান । ১৮১৭ 
সনে জারপ কারের পর ক্যাস্টেন হাবা্ট লিখোঁছলেন যে--গগগার মৃখ্য 
ধারা ভাগটীরথী ও অলকানন্দা [হমালয়ের ওপারে তিব্বত ভখণ্ড থেকে 
উৎসারত হয়েছে । এই জলধারা দুটি তিব্বতে উৎপন্ন হয়ে হিমালয়ের 
[গরাশিরা আতিক্রম করে প্রবেশ করেছে ভারত ভূখণ্ডে । হাবটের এই 
বশ্বাসের বিরোধিতা করেনান কেউই । এই ধারণার সত্যতা যাচাই করবার 
মতো কোন সঠিক তথা ছিল না। কারণ, এ ধারুণাকে প্রাতি্ঠিত করবার 
জন্য সেই অণ্চল িখহতভাবে জারপ করার প্রয়োজন ছিল । ধকম্তুসে. 
ধরনের জারপ কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি । উচ্চ 1হ্মালয়ের দুর্গম ও 
বপদসঞ্কুল অগ্চল সম্পকে সঠিক ভোগোলিক পাঁরিবেশ ও অবস্থান 
নধরিণ না করতে পারলে সেই অণ্ল সম্পকে সঠিক সিদ্ধান্তেও পেশছে 
যাওয়া সম্ভব হয়না । কনেল ট্যানার এ সম্পকে িখোছলেন যে-- 
সাঠক ভৌগোলিক অবস্থান ও পাঁরবেশ ?নর্ণয় করতে পৃৰবতাীী আভ- 
যাত্রীরা ব্যথ" হয়েছেন । কারণ ভাল মানন্র, জাঁরপের উপযোগন সাজ- 
সরুঞ্জাম, আভজ্ঞ জরিপকারী না হলে 'নভংল তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় 
না। তাই অনেক ক্ষেত্রেই নানা ভুল ভ্রাম্তি থাকাই স্বাভাঁবক । এই 
কাযে" ভূল হলে এক পর্বতক্কে অন্য পরত বলে চিহিত হতে পারে । তার 
আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকলেও সমস্ত ভৌগোলিক অবস্হানই ব্রুঃউপর্ণ হবে । 
ট্যানারের এই ধরুনের মন্তব্যের ফলে সিক ও নিখহত প্যবেক্ষণের দ্বারা 
গঙ্গার ধারা জরিপ করবার প্রয়োজনসয়তা নতুন করে অনুভব করা শুরু 
হয়োছল । 


গঙ্গার ধারা নতুন করে পর্যবেক্ষণের কথা ভাবতেই একটি প্রশ্ন আবার 


গঙ্গার কথা ১৪৫; 


মনে জেগে ওঠে । আবার ভাবতে হয়--গঙ্গার উৎস কোথায় 2 সুদূর 
অতাঁত যুগের পবিত্র জলপ্রবাহ যেন সর্বকালের মানৃষের মনে প্রশ্ন 
জাগিয়ে রেখেছে । মহাদেবের জটাজাল থেকে মুন্তি পেয়ে গঙ্গা মতে 
অবতরণ করোছল। এ'বশ্বান সদর অতীত যুগের তশথ'যানরিদের | 
মহাদেবের জটাজাল থেকে মস্তি পেয়ে গঙ্গার জলরাশি বাভন্ন ধাব্রায় 
প্রবাহত হয়ে অবতরণ করেছিল মতণলোকে । সমস্ত ধারার সদমিলিত 
জলরাশিই পাবন্্ গঙ্গা নানে প্রবাহিত হয়েছে । গঙ্গার বাভক্ব ধারাগৃলির 
মধ্যে মখ্য ধারা প্রবাহত হয়েছে গাড়োয়াল ও কুমায়ূন হিমালয়ের ভেতর 
দিয়ে । গাড়োয়ালে প্রবাহিত মুখ্য ধারাগুলির মধ্যে ভাগণরথণ অন্যতম | 
ভাগরথীর উৎপান্ত স্হান গোমুখ | গঙ্গোন্রধ হমবাহের শেষ প্রান্তে 
বরফের গুহা থেকে নির্ণত হয়েছে এই জলধারা । গোমুখের উচ্তা প্রায় 
১৩০০০ ফুট । হজহসন গোমুখের উচ্চতা নির্ণয় করোছিলেন ১২৯১৪ 
ফুট । অবশ্য পরবতী কালে উচ্চতা ১২৭৭০ ফুট বলে চিহিত হয়েছে । 
কেদারনাথ পবণতের ঠিক পেছন দিকে গঙ্গোত্রশ ৃহমবাহের প্রান্তিক 
গ্রাবরেখা । লেফটেন্যাণ্ট হাব ১৮১৭ সনে হজওসনের সঙ্গে গোমুখ 
এসোঁছলেন। গঙ্গোন্রব হিমবাহের মুখে চারটি উচ্চ তুষার মাণ্ডিত পব ত 
শিখর দেখে মুগ্ধ হয়ে নামকরণ করেছিলেন সেন্ট জজ", সেপ্ট আ্যাপ্ড্র, সেণ্ট 
প্যাত্রক ও সেন্ট ডেভিড । অবশ্য এই নামগুলো ভারতণয় জারপ বিভাগ 
গ্রহণ করোন। এই পর্বত শিখরগুলোর এই ধরনের নামকরণের কোন 
উদ্দেশ্য জানা যায়নি । পরে অবশ্য হজবসন ও হাঝটি এই পরত শিখর- 
গুলোকে সতোপন্থ পরত মালার অন্তভ্ন্ত বলে চিহিত করেন । সবশেষে 
এই পরত শিখরশৃলোর চারাটির তিন!ট ভাগসরথৰ পব্ত মালার প্রথম, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শূঙ্গ বলে চাহত হয়েছিল। এই পরত শিখরগুলো 
সংদ্‌র প্রাচীন যুগ থেকে তীর্থযানশদের কাছে পরিচিত । এই নামগুলো 
গঙ্গোত্রী অগ্চলের স্থানীয় আঁধবাসীরা এই পর্বতগহলো ভাগগরথপ্ পব্ত- 
মালা বলে জানতো । চতুথ শিখরাটি সম্ভবতঃ শিবলিঙ্গ পৰর্ত । ১৯৩৩ 
সনে প্রথযাত পরত আঁভযান্নশী ভাগণবুথন পবতমালাকে সেন্ট্রাল সতোপন্থ 
বলে উল্লেখ করেছিলেন । গঙ্গোত্রন মান্দর থেকে গোমুখের দংরত্ব ১৮ মাইল 
ছিল। বদ্রীনাথ মাম্দির থেকে বদ্লীনাথ পৰভ 1িশখরের দূরত্ব ১০ মাইল। 
জাঢং গঙ্গা বা জাহবী-্গঙ্গার পশ্চিম দিক থেকে আসা প্রধান শাখা । 
এই ধারা গঙ্গোত্রী মন্দিরের সাত মাইল উত্রাইয়ের পথে ভৈরব ঘাটিতে 
ভাগনরথাঁর সঙ্গে 'মালত হয়েছে । চার মাইল পশ্চিমে শ্রীকান্ত পরত ও 
সাত মাইল পুরে বন্দর পন পব্তের মাঝামা?ঝ গান দিয়ে ?হমালক 


-১৪৮ গঙ্গার কথা 


পব তমালার উচ্চ গারশিরার ভেতর দিয়ে গভীর গিরখাতের সৃষ্টি করে 
এই সাঁমমলিত জলধারা প্রবাহত হয়েছে । ঝালা থেকে গঙ্গো্রী পযন্ত 
ভাগশরথখর অপরূপ গাঁরখাত, মধ্য হিমালয়ের সব চাইতে বিখ্যাত 
ধগাঁরখাত। এই গগারখাত অপরুপ । প্রখ্যাত ভূৃতত্ববিদ গ্রীসব্যাচ 
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জাহবশ গঙ্গাকে ভাগীরথীর মৃখা শাখা নদী বলা হয় । তিব্বত ও 
ভারত সীমান্তে অবাঁস্হত তুষার মণ্ডিত গাঁরপথ জেলুখাগা বাসাঙ 
চোক-লা (১৭৪৯০ ফ:ট ) জাহ্বী গঙ্গার উৎস স্হান। এই 'গিরপথ 
মানা 'হমবাহের সঙ্গে যুক্ত । এই শৃহগবাহ থেকে উৎসারত হয়ে জাহুবী 
গঙ্গার নলাভ জলধারা গভীর গারখাতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে 
ভাগন্রথশীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে । 

ভাগশরথসর অপর একাঁট শাখানদীর নাম ভঈল গঞ্গা। ভীলাউড: 
উপত্যকায় অবাঁস্হত খাটালঙ- হিমবাহ থেকে (প্রায় ১৩০০০ ফুট উচ্চতা 
থেকে ) এই শাখানদশ উৎসারিত হয়ে ভাগীরথীর সঙ্গে মালিত হয়েছে 
[িহরগতে । 1টহরণতে ভখলগক্জা ও ভাগশীরথশর সঙ্গম স্হলে কুঁড় ফুট 
খাড়া পাথরের গারখাত দশনীয় । 1টিহরশ থেকে পয়্ান্রশ মাইল পাবত্য 
পথ আতক্রম করে ভাগশরথা দেবপ্রয়াগে এসে অলকানন্দার সঞ্চে 'মাঁলত 
হয়েছে । 

এমান দুটি প্রধান শাখানদী ছাড়াও অনেকগুলো ছোট জলধারা 
এসে ভাগখরথশর সঙ্গে মালিত হয়েছে । দুধ গঙ্গা ধারালী গ্রামের 
ওপরে শ্রীকান্ত পবতেঘে (২০২১২ ফুট ) পাদদেশ থেকে উৎপল্ল হয়ে 
ধারালন গ্রামে ভাগখরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে । রুদ্র গহ-রা গঙ্গা 
রুদ্রগহরা উপত্যকায় গঙ্গোত্রী পর্বতমালার পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে 
পাঙ্সোত্শ মাশ্দির থেকে মাইল দেড়েক নীচে ভাগীরথণীর সঙ্গে মালিত 
হয়েছে । কেদার গঙ্গা যোগীন পর্বত মালার পাদদেশে অবস্হিত কেদার” 
তাল থেকে উৎপন্ন হয়ে-শ্গজোঘ? মাশ্দিরের পাদদেশে ভাগনীরথীর সঙ্গে 
1মালত হয়েছে । এই সব ধারা ছাড়াও হারাঁসল বা হবিপ্রয়াগে শ্যাম 


গঞ্গার কথা ১৪৯১ 


গঙ্গা, গঙ্গোতশির সাঁশনকটে পাটাঙগনা গঙ্গা, চীরবাসার কাছে ভগ গঙ্গা, 
মাতৃ গঙ্গা, গোমুখের কাছে মেরু গঙ্গা উল্লেখযোগ্য । এই সব ধারাশ- 
গুলোর উৎস স্হান উচ্চ হমালয়ে তুষার মণ্ডিত উপত্যকা । 

গাড়োয়াল হিমালয়ের গঙ্গার আর একটি মুখ্য ধারার নাম অলকা- 
নন্দা । বদ্রীনাথের উত্তরে বসংধারা পোরয়ে গেলে ভাগশরথশ খড়ক ও 
সতোপম্হ হিমবাহ । এই দুই হিমবাহের স্লাউট থেকে [নঃসারিত দুটি 
ধারার মিলনে উৎপাত্ত হয়েছে অলকানন্দা । রামায়ণ, মহাভারত ও 
পুরাণে অলকানন্দার নামের উহ্লেখ রয়েছে । অলকানন্দার উৎস স্হানের 
ঠনকটবতণী পবত মালার নাম অলকাপুরী । রামায়ণ, মহাভারত ও 
পুরাণে এই অলকাপুরাীর উঙ্লেখ আছে । যক্ষরাজ কুবেরের আলয় 
অলকাপুুরী । কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে অলকাপুরীর বর্ণনা রয়েছে। 
এই স্হান থেকে পাঁধন্র ধারা নিঃসারিত হয়ে অবতরণ করেছে নিম্ন উপত্য- 
কায়। পাথমধ্যে ছোট বড় জলধারায় পুষ্ট হয়ে দেবপ্রয়াগে ভাগসরুথখরু 
সঙ্গে মিলিত হয়েছে । অলকানন্দার অনেকগুলো শাখা হিমালয়ের 
উত্তরে তুষারাবৃত এণ্ল থেকে উৎসারিত হয়েছে । যেমন ধোলণশ গঙ্গা, 
1হমালয় পবতমালার অন্তর্গত জংস্কার 1গারশ্রেণীর মধ্যে অবাস্হত নিতি 
গ্গণরপথের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে । সেখান থেকে এই ধারা 
প্রবাহত হয়ে ফোশখমঠের পাদদেশে বিষণ প্রয়াগে অলকানঙ্দার সঙ্গে মালত 
হয়েছে । গাড়োয়াল-কুমারুনে প্রবাহিত গঙ্গার মুখ্য ধারাগালির মধ্যে 
ধোঁলী গঞ্গা উচ্লেখযোগ্য । ভূগোল বজ্ঞানীরা অবশ্য ধোঁলখকে 
অলকানন্দার বৃহত্তম শাখানদী বলে উল্লেখ করেছেন । ধোৌলশ গছগার 
জলধারা পুষ্ট করেছে ধাঁষ গঙ্গা ও গিথিগঙ্গা । খাঁষ গঙ্গা নম্দাদেবণীর 
শাদদেশ থেকে উৎপদ্ন হয়ে (রান গ্রামের পাদদেশে ধোৌলগ গঙ্গার সঙ্গে 
[নালত হয়েছে । 'গার্থ উপত্যকা থেকে উৎপন্ন হয়েছে বগাথ গঙ্জা। 
মালারা গ্রামের কাছে এই ধারা এসে নাত গ্রামের কাছে ধোঁলী গঙ্গায় 
[মালত হয়েছে । এছাড়াও বসুধারা তাল থেকে ানঃসারিত ধারা এসে 
নাত গ্রামের কাছে ধৌলন গঙ্গায় মিলিত হয়েছে । অলবানন্দার অপর 
একটি শাখা নদী সরস্বতী । সবুস্বতণ নদী মানা গগািপথের পাদদেশে 
অধাঁস্হত 1হমবাহ থেকে উৎপদন হয়েছে । ওই ৃহমবাহের ওপরে রাক্ষস- 
তাল ও দেবতাল নাঘে দুটি হুদ ছিল। এই হুদ দু'টিকেই ভূল করে 
পতুগতীজ ধর্মযাজক আযান্তেনিও দ্য আন্দ্রে মানস সরোবর ও রাক্ষস তাল 
বলে উজ্লেখ করেছিলেন । সরস্বতঈ নদঈর প্রধান শাখানদী আরোয়া 
নদী । আরোয়া তাল থেকে উৎপন্ন হয়ে শ্বামতোলশর স'ম্নকটে, 
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'সরম্বতীর সঙ্গে মিলত হয়েছে । এই সাম্মীলত জলধারা মানাগ্রামের 
'পাদদেশে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে । অলকানন্দা ও সরস্বতীর 
সঙ্গনস্হলের নাম কেশব প্রয়াগ । সরস্বতীর জলে প্ট অলকানন্দা ও 
বদ্রীনাথের পাশ দিয়ে প্রবাহত হয়ে যোশীমঠের পাদদেশে 'বঞ্চ্‌ প্রয়াগে 
ধোঁল? গঙ্গার সঙ্গে মালিত হয়েছে । কেশব প্রয়াগ থেকে বিষ্ণু প্রয়াগ 
পর্যন্ত অলকানন্দার এই গাঁতিপথে ছোট বড় কয়েকটি জলধারা মিলিত 
হয়েছে । তার মধো উদ্লেখযোগ্য খাঁষ গঙ্গা বদ্রীনাথের প্রান্তে অবস্হিত 
নীলকণ্ঠ পর্বত শখরের পাদদেশ থেকে উৎপদ্ন হয়ে বদ্রীনাথে অলকা- 
নন্দায় মিলিত হয়েছে । 

কুবেব্র গঙ্গা--নর পরবতের পাদদেশে অবাঁস্হত কুবের হিমবাহ থেকে 
উৎপদন হয়ে॥ এই ধারা বদ্রুনাথ ও মানাগ্রামের কাছে অলকানন্দায় মিলিত 
হয়েছে। 

ক্ষীর গঞ্গা--ক্ষীীর উপত্যকায় অবাস্হত পান পাতিয়া হিমবাহ থেকে 
উত্পশ্ন এই জলধারা হনৃমান চাটতে এসে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত 
হয়েছে । 

ভুইণ্ডার গঙ্গা--ভ.ইণ্ডার উপত্যকায় অবাঁস্হত লোকপাল ও টিপরা 
খড়ক থেকে উৎপ*ন জলধারা গোবন্দ ঘাটে অলকনন্দার সঙ্গে মাঁলত 
হয়েছে । 

1বঞ্চ; প্রয়াগ থেকে প্রবাহিত অলকানন্দা কণ প্রয়াগ পর্যন্ত অবতরণের 
পথে ছোট বড় শাখানদশর জলে পট হয়েছে । সেই সব নদীগুলির 
মধ্যে উদ্লেখযোগ্য ধারা গরুড় গঙ্গা, পাতাল গঙ্গা, বিরেহী গঙ্গা | বিরেহী 
গঙ্গার পরই মন্দাকিনী নদী । 

কুমায়ুন 'হমালয়ে শৈল সমুদ্র 'হমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে মন্দাকনশ 
নদ্দপ্রয়াগে অলকানন্দায় 'মাীলিত হয়েছে । কুমায়,ন হিমালয়ের বিখ্যাত 
ধারা পণ্ডারী গঞ্গা। পিণ্ডারশ হিমবাহ থেকে উৎসারিত হয়ে এই ধারা 
কৃমায়ূনের সীমারেখা আতকম করে প্রবেশ করেছে গাড়োয়ালে । গাড়োয়াল 
1হমালয়ে এই নদী এসে তলকানন্দায় 'মালিত হয়েহে কণপ্রয়াগে । 

1পণ্ডারখ নদীর গঞ্জে বিলিত হয়েছে কাফান গঙ্গা, সহশ্দর ডুঞ্গা ও 
কোয়েল গঞ্গা। কাকানি হমবাহ থেকে 'নর্থত হয়ে কাকানি গঙ্গা 
দেয়ালীর কাছে পি'ডারী গঞ্গার সঙ্গে মালত হয়েহে । সংন্দর ডুঞগা 
[হমবাহ থেকে ধন্গত সম্দর ডহুষ্গা নদী খাতর পাদদেশে পিগ্ডারণ 
নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে । কোয়েল গঞ্গা উৎপন্ন হয়েছে কোয়েল 
উপত্যকা থেকে । এই জলধারা পিডারশ গঙ্গার সঙ্গে মিলত হয়েছে 
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দেবলের কাছে। 

অলকানন্দার আর একটি [খ্যাত শাখানদীর নাম মন্দাকিনী নদী। 
কেদারনাথ পবতের পাদদেশে চোরাবারি 'হমবাহ থেকে সহভ্ট চোরাবারি 
তাল থেকে উৎপন্ন হয়ে এই নদণ রুদ্্রপ্রয়াগে এসে মিলিত হয়েছে অলকা" 
নম্দার সঙ্গে । মন্দাকিনর সঙ্গে মিলিত জলধারাগুলর মধ্যে 
উজ্লেখযোগা ধারা মধ্য মহেশ্বর গঙ্গা, বাসকী গঙ্গা. মান্দানী গঙ্গা ও 
কালন গঙ্গা । 

মধ্যমহেশ্বর উপত্যকা থেকে নির্গত এই ধারা উখাীমঠের পাদদেশে 
মন্দাকিনীর্র সঙ্গে 'মালত হয়েছে । কেদারনাথের সাশ্লিকটে বাসক+তাল 
থেকে উৎপণন জলধারা বাস,কাঁ গঙ্গা নামে প্রবাহত হয়ে শোন প্রয়াগে 
মম্দাকিনীর সঙ্গে মিলত হয়েছে । মান্দানী পবণতের পাদদেশ থেকে 
উংপদ্ন মান্দানী গঙ্গা ও কালী গঙ্গারু সাম্মলিত ধারা কালী মঠের 
সাঁ*নকটে মন্দাঁকনীর সঙ্গে মাঁলত হয়েছে । 

গাড়োয়াল কুমায়ুনে প্রবাহিত প্রধান জলধারার উৎস শ্হান ছোট বড় 
শহমবাহ ' এইসব 'হমবাহের অনেকগৃূলিই হিমালয়ের উত্তর প্রান্তে 
সীমান্ত পরদ্ত বিস্তৃত । এইসব 1হমবাহ নিঃসৃত জল এসে গঙ্গার জল- 
ধারাকে পুষ্ট করেছে । হিমালয়ে প্রবাহত নদশগহীলর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য 
দেখতে পাওয়া যায় । প্রধান প্রধান ধারাগ্‌লো ছোট ছোট ধারাগলোর 
জলে প.ষ্ট হতে থাকে প্রথম থেকেই । অলকানন্দা ও ভাগনব্ুথনর সঙ্গম 
দেবপ্রয়োগ ॥ এই সঙ্গম স্হল গাড়োয়াল কুমায়ূন 1হমালয় থেকে প্রবাহিত 
ছোট বড় নদশর সাঁমমালত জলরাশি । বন্দরপহ%, কামেট, নন্দাদেবর 
তুষারমশ্ডিত শুঙ্গগীল মূলতঃ গঙ্গার জল বভাঙজজকা। বদ্রীনাথ, কেদাব্ু- 
নাথ, গঙ্গোনী, ্িশল পরত শঙ্গগুলে মধাবতশী অণ্ুল। মুসৌর৭ 
বা এই অণুলের কোন উচ্চচ্হান থেকে প্বেক্ষণ করলে দেখতে পাওয়া 
ধাবে গাড়োয়ালের তুষারমণ্ডিত পবণতশ্রেণঈগযীল । এই গার শ্রেণীর 
রেখা যেন দুটি স্হানে 'বাঁচ্ছন দেখা যাবে । এই দুটি 'বাঁচ্ছদ্ন 
হানাটর প্রথমটি নশ্দাদেবী গিরিশুঙ্গ সমেত [গিরিশিরা ও বদ্রুধনাথ 
গারশ: সমেত গিরিশিরা ॥ মধ্যবতশী নিয় অংশ অলকানদ্দার গিরিখাত । 
এই ধগারিখাতের ভেতর দিয়েই অলকানন্দা প্রবাহত হয়েছে । তেমন 
শ্রগকাম্ত পরত ও বন্দরপ% পর্বত শিখরের জন্য দ্বিতীয় 'বাচ্ছি'্ন 
গারশিরা ভাগশরণণ নদীর গিরিখাত । 

ভাগীরথধর উৎস গঙ্গোতী হিমবাহ । গাড়োয়াল ও কুমায়ূনে হগা- 
লয়ের মধ্যে গঙ্গোত্রী হিমবাহকে বৃহত্তম হিমবাহ বলা চলে । প্রাচপন 
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যৃগের হারিয়ে যাওয়া সমস্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই করবার চেষ্টা করে ভাবা, 
যেতে পারে- গঙ্গোত্রী হিমবাহে প্রথম অভিযান পারচালনা করেছিলেন 
মহারাজা ভগীরথ । সংদূব অধোধ্যা থেকে পায়ে হেটে দুগ'ম পথ 
আতক্রম করে পেৌীছেছিলেন গঙ্গার উৎসে । তিনি সমস্ত অঞ্চল পর্যবেক্ষণ 
করে ভৌগোলিক পরিবেশ ও অবস্থান চি হত করে এসোঁছলেন । ভগণশ 
রথের চিহৃত পথ ধরে পরবর্তি পথযান্রী পৃণ্যা্থশরা এসেছিলেন তীর্থ 
পারক্রমায় । এই তীর্থ যান্তা সদর অতীত যুগ থেকে অব্যাহত ॥ সেই 
অতীত যুগের স্বাক্ষর আজ আমরা হারিয়ে ফেলোছি। গঙ্গোতে [হমবাহের 
সামনে বসে বসে বিশাল তুষার আর স্তুপীকৃত শিলারাশির দিকে তাকাতে 
তাকাতে ভয়ে বিদ্ময়ে মং্ধ হয়েছি । অনস্তকাল ধরে সণ্চিত তুষার জমে 
জমে কঠিন পাথরের মতো হয়ে ?গয়েছে। নরম তুষার কাঁতন বরফে 
প্রপাম্তারিত হয়েছে । এমন এক আঁবচ্ছিন্ন কঠিন বরফের ধারা দীঘৎ 
যোল মাইল পথ অতিরুম করে এসে স্তব্ধ হয়েছে অপরূপ বরফের গৃহা 
স:ণ্ট করে । এই বরফের গৃহামূখ থেকে নিরন্তর নিঃসা'রত জলধারা 
প্রবাহত হয়ে চলেছে কত কাল থেকে, তার কোন হাঁদশ নেই । গোম:খে 
বরফের বিশাল গুহার মুখ লক্ষ করোঁছি। গুহামখ থেকে বিশাল 
জলস্ত্রোত প্রচণ্ড বেগে নিগত হতে দেখোঁছ। প্রবহমান জলধারার সমস্ত 
অংশই গণহামুখের বরফ গলেই ননগতি বলে মনে হয় না। গুহামুখের 
ভেতরটা বেশ দেখতে পাওয়া যায় । যেন অনেক দ:র থেকে বয়ে আসা 
জলধারা অঙ্ুত গম-গম. শব্দে সুড়ঙ্গ পথে প্রবাহত হয়েছে । জলধারার 
যে মল উৎস কোথায়, অন্তত গোমুখ থেকে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় না। 
আত প্রাচীন ধুগের তাঁথযান্রীদের পরিচিত এই জলধারার নাম ভাগখীরুথ 
বাগঙ্গা। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে ভাগরথ, অলকানন্দা, জার 
নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় । এই নামগুলোর মধ্যে ভাগৰরথণর 
উল্লেখ প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই সব নাম 
গুলোকে গঙ্গার বিভিত্ন নান বলা হয় । গঞ্গা ভারতবষের পাবন্র নদ । 
তাই এই নদীর স্তব, স্ত্াতি, বন্দনা উপলক্ষে নানা নামের উল্লেখ করা 
হয়েছে । সে হসাবে গঞ্গার উৎস স্থানকে পবিত্র তীর্থ বলে উপ্লেখ কর।ই 
স্বাভাবক । এই দুর্গম তীর্ঘে ভ্রমণের জন্য পথ কণ্ট মৃতু'ওয় সব কিছুই 
তুচ্ছ করতেন তীর্থ যাত্রীরা । যুগ যৃগ ধরে তাঁথ" যাব্রীরা সমবেত হতেন 
ভারতবের বাভম্ন প্রান্ত থেকে । গোম,খের পর্বে গঞ্গোত্রী--সেখানে 
মান্দর রয়েছে । এই মন্দির দশলের আশায় তথ" সমাগম হতো । গঙ্গার 
উৎস ছ্ছান বলেই এই স্থান মাহাত্ম্য তথ" যাদের আকষণ করতো । 
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দুর্গম হমালয়ের সমস্ত তীথের মধ্যে গঙ্গোতশ ও গোমুখ তীথ" অন্যতম । 
গঙ্গার অন্যান্য ধারার মধ্যে ধৌলা গঙ্গ, বিফ গঙ্গা, অলকানন্দা, জাহুবী, 
পপ্ডারী গশ্গার উৎস স্থান বা তার সশনকটে কোন মান্দরর নেই । উৎস 
স্থানকে পাঁবন্্র তীথ" স্থান বলেও তৰর্থ যাব্রীদের মধ্যে প্রচারিত হয়াঁন ॥ 
এমন ক এই নদীগহীলর উৎস হ্থানও সাধারণের কাছে অপারচিত । 
অলকানন্দা “বফু। গঞ্গা” বা সরম্বতীর ধারা অনুসরণ করে পতর্গণীজ 
িশনারশ তত্বতে প্রবেশ করেছিলেন । এই ধারাগৃলোকে সবণক্ষেত্রেই 
গঞ্গা বলে উন্লেখ করেছেন । হজ্হসন গোমুখ নিঃসৃত ধারাকে গঙ্গা 
বলেই উচ্লেখ করেছেন । মারখম ১৮৫৩ সনে গোমূুখ পেশছোছলেন । 
হজহবসনের পর তাঁর বিবরণই উজ্লেখযোগ্য । 1তানও গোমুখ িঃসত 
জল্ধারার নাম গঙ্গা বলে উক্লেখ করেছেন । গোমৃখকেই তিনি গঞ্গার 
উৎস বলে উদ্লেখ করেছেন জমণ-বাতাঁয় । গঞ্গার ধারা একটি নয়, এই 
ইঙ্গত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণে লেখা আছে । মহারাজা ভগশরথ যে 
ধারা নিয়ে এসেছিলেন মর্ত্য ভমতে, সেই ধারারু নাম ভাগশীরুথ । ভাগ 
ব্ুথশ নামটি সুদূর অতশীতেই প্রচলিত । গঙ্গার মৃখ্য ধারাগৃলির মধ্যে 
কোনটি প্রধান ধাবা বলে মেনে নেওয়া হবে, এ 'নয়ে ভগোলশাবজ্ঞানশদের 
মধ্যে বাদানুবাদের সৃ্টি হয়োছিল । রেনেল ও তাঁর পুববতশ ভ্‌গোল- 
তত্বাীবদ ও আঁভষান্রী-_ভাগীরুথীকেই গঙ্গার মুখ্য ধারা বলে উল্লেখ করতে 
চেয়েছেন । অলকানন্দা বা বঞ্ুণ গঙ্গাকে গঙ্গার মুখ্য ধারা বলে উচ্লেখ 
করতে চেয়োছলেন পতর্গণীজ ধর্মযাজক আন্দ্রে ও তাঁর পরবতী মিশনারখ- 
গণ। তাঁরা গঙ্গার উৎস সন্ধানের উদ্দেশ্যে যাগ্রা কররেনান । তিষ্বতে 
যাবার জন্য সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ অন:সরণ করবার জন্যই, অলকানন্দারু 
গাত পথকে বেছে ঠনয়োছলেন । এই পথ বহহল পাঁরাঁচত । প্রাতি বংসরুই 
হাজার হাজার তণর্থযান্ত্রী বদ্রীনাথ দর্শন করতে যান অলকানম্দার গত পথ 
ধরে। দঃঃসাহসী তাথ-যান্ীরা সরস্বতী নদীর গতিপথ অনুসরণ করে, 
যান কৈলাস মানস-সরোবরে ! তিব্বতীয় ব্যবসায়ীব্র দল তিব্বত থেকে 
আসতো মানা গ্রামে সরস্বতী নদী পথ ধরে । গাড়োয়ালণ, ভারত, [তব্বত 
সশঘাস্তবাসশ ব্যবসায়ীরা 1তব্বতে যাতায়াত করতো । অলকানন্দার ও 
সরস্বতীর গঠতপথ তাই পারাচিত । ধোঁলন গঙ্গার উৎস পোরুয়ে অবশ 
নাত গ্রামের আঁধবাসীরা িব্বতে যাতায়াত করতো ব্যবসা বাণিজ্যের, 
উদ্দেশ্যে । জাহবশ গণ্গার উৎস পোরয়ে তুলনামূলক ভাবে খুব কম 
লোকজনই যাতায়াত করতো তিষ্বতে । মিশনারশরা মানা গগারিপঞ্থু 
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অতিক্রম করে তিব্বতে বাওয়া তাই সহজসাধ্য বলে জেনোছল । গাড়োয়াল- 
কুমায়়নের আধবাসীরা গণ্গার মুখ্য ধারাগুলোকে গঞ্গা বলেই আঁভাহত 
করে। বদেশৰ ভ্রমণকারণরুা ভৌগোলিক তথ্যের সঙ্গে স্থানীয় প্রচলিত 
তথ্য মিশিয়ে হয়তো বা নতুন আঁভমত প্রচার করেছিলেন । 

গঙ্গার মুখ্য ধারাগুলির মধ্যে কোনটির উৎসকে গঙ্গার উৎস বলে 
মেনে নেওয়া হবে এ নিয়ে মতাঁবরোধ সম্পকে কনেল এস-জিশ্বরার্ড 
1লখেছেন-_ 
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উনাঁবংশ শতাব্দীর গোড়ার $দকে গঙ্গার উৎস সম্পকে 1বতকের 
সমাধান কঙ্ে ক্যাপ্টেন হাব অগ্রণন হয়ে এসোৌছলেন ॥। সেই সঙ 
হাবট হিমালয় সম্পর্কে আঁভজ্ঞ বলে পাঁরাঁচিত ছিলেন । তাঁর ধারণা, 
জাহবী গঙ্জাই গঙ্গার মুখ্য ধারা । জাহবঈীর উৎসকেই গঙ্গার উৎস বলা 
উচিত । হাবাঁটের এ ধারণা বেশ (কছুদিন তথাণভজ্ৰদেক্র মনে রেখাপাত 
করেছিল । পরে অবশ্য সবাই মেনে নিয়োছিলেন যে--বড় বড় হিমবাহ 
থেকে নিগতি ধারার কোন 'নাঁদ্ট একটিকে গঙ্গার মৃখ্য ধারা হিসাবে 
মেনে নেওয়া উচিত নয় । এই বন্তব্যকে স্বীকার করে নেবার ফলে গঙ্গার 
উৎস সম্পকে বাদানুবাদের অবসান ঘটেছিল সামায়কভাবে । তার মূল 
কারণ, গঙ্গার সম্পৃর্ণ জল প্রবাহের কুঁড়ভাগের এক ভাগও কোন একটি 
মান্র হিমবাহ থেকে নির্গত হয় না। সেদিক দিয়ে বিচার করে গঙ্গার 
প্রধান উৎস চহিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং ক্যাঞ্টেন হাবটের মতবাদ 
গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে পারেননি তৎকালঈন ভ্‌গোল-বিজ্ঞানরা | 
হাব অবশ্য অলকানন্দার ধারা ও গাঁতিপথ পর্যবেক্ষণ করেননি । পরে 
অবশ্য ভাগশরথশকেই তান গঙ্গার মুখ্য ধারা বলে মন্তব্য করেছিলেন । 
হাবার্টের এই বন্তব্য ও প্রাচীন তথ্যের পারিপ্রেক্ষিতে স্যার রিচা স্ট্র্যাচে 
বলেছিলেন যে-_ভাগীরথী জলধারার দ্বিগুণ পারমাণ জল অলকানম্দা 
*দয়ে প্রবাহিত হয়। সহতরাং গঙ্গার প্রধান উৎস বলডে ধোলগগঙ্জার 
উৎসকেই গঙ্গার উৎস বলে মেনে নেওয়া উচিত । এই প্রসঙ্গে র্রিচাড' 
স্ট্যাচে রয়াল জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটির জানালে তাঁর বন্তব্য প্রকাশ করে- 


ধছলেন প্রবন্ধ আকারে ।  স্ট্র্যাচে লিখেছেন 
11718 10819 8159 19010910191 011 170 1011110101615 +/1810691 
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“আম লক্ষ্য করোছি যে, গঙ্গোত্র ?হমবাহকে কোনক্রমেই গঙ্গার উৎস 
বলা চলে না। ভাগীরথশ যে হমবাহ থেকে উভ্ত:ত, সাধারণতঃ সেই 
প্রধান ধারাকেই খ্যাত নদী মেনে নেওয়া হয়েছে । এ কথা সত্য যে, 
[হম্দ পুরাণে লিখিত পাবত্র ধারা ছাড়া অন্য কোন ধারার নাম থাকা 
উাচত নয় । অলকানন্দা, গঙ্গার অপর ব:হৎ ধারা, এই ধারা ভাগশরথপর 
জলপ্রবাহেন দ্বিগৃণ । দ্বতয় ধারাটির তুলনায় প্রথমটির উৎস-স্হানের 
দুরত্ব বেশী। ধরা যাক, ভাগরথণই সত্যিকারের গঙ্গা । ক্যাপ্টেন 
হাবার্ট এ দেশের পরানো অভিযান্রশীদের মধ্যে অন্যতম । [তিনি বলতে 
চেয়েছিলেন যে, গঙ্গোত্রীর সামান্য নীচে ভাগণরথণর সঙ্গে মালত জাহুবণ 
নদশীই প্রকৃত গঙ্গার উৎস । অনুমান করা হয়োছিল যে, জাহুবখ নদশ 
খহম!লয়েব্র উত্তর পার্থদেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে চিক সাটলেজ নদখরু 
মতোই । কত্ত এ অনুমান সত্য নয়। কারণ জলবিভাজিকা রূপ 
শগারিশিরা নদীর 'এ পাশেই পরিপুষ্ট হয়ে রয়েছে । এ সব কিছু ভাবলে 
এনশ্চিত হওয়া যায় যে নদীর সাতাকারের উৎস ধোলণগঙ্গাতেই নাহত । 
এই ধোৌঁলশগঙ্গা উত্তরে নিত গ্রাম থেকে বিশেষ করে রাইকানা নদ থেকেই 
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নর্গত হয়েছে |”? 

কোন কোন ভ্‌গোলশবিজ্ঞানীরা নদীর উৎসের যথাথ সংজ্ঞা নিধরিত 
করেছিলেন । তাঁদের মতে নদীর উৎস আসলে নদীর ধারার বিশেষ অংশ 
অথাৎ নদীর ধারার মুখের শেষপ্রান্ত । এই সংজ্ঞা মেনে নিয়ে, কনেল 
জব্দ" স্ট্র্যাহান: গঙ্গার উৎসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যথ* হয়েছিলেন । সে 
ক্ষেত্রে গঙ্গার উৎস ?হমালয় পবত না হয়ে মধা ভারতের চম্বল নদীর শেষ 
প্রাস্তও হতে পারে । গঙ্গার উৎস সম্পকে বরুচাডেবু মতবাদকে হয়তো বা 
কেউ উপেক্ষা করতে পারেনাঁন । সেই সব সময় ক্যাপ্টেন হাব ?হমালয় 
পর্বতে খাঁনজ সম্পদ সম্পকে সমীক্ষার কার্ষে ব্যাপঃত ছিলেন । গাড়োয়াল 
কুমায়ুনের বাভম্ন অণ্ল ভ্রমণের সময় ধোৌলশগঙ্গার ধারা পঞবেক্ষণ 
করেছিলেন । সম্ভবতঃ সেই সময় ধোৌলশ গঙ্গার ধারা সম্পকে বিশেষ 
1ববরণ দয়োছলেন । তাঁর বিবরণ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়োছিল এাঁসয়া- 
টক সোসাইটির জানে | হাবার্ট ীলখেছেন- 

11170511790 199৬9 07601810111, 105/85৬61, ৬1019058179 
50178 0 01958 01981 90001118119811015 01 0901081 510185, 079 
491৮ 91011. 01 ৬1101 5011595 019 119৬81161 ৬/1101 851011517110171 
8170 01085 10111 10 80111 018 806101 07 50116 01981. 1051 ০01 
4৭915. 701715 011015121 09905 9189 1918 5661) 07) 28 50818, 
৬1101 5855 8 17001017 01 07601 070 ৬/০৪|এ 091159$ 
105 908170 [ি0 1119 10090 01 ৬/৪121 21 10165617 0000110)1179 11191? 
01)911161. 

1116 0805 0 50116 01 076 11815 819, 01 81091 01 01811 
00011759, (1 116 59110170010, 11 111658 08585, 1118 0910101) 15 01091 
00075108181019, ৬/1118 0119 810108919108 15 9101 83 19889 1101 ৪ 
0০901 11) (16 50601891015 11170 001 01101 076 101765611 017581:1191 
৮/95 01709111180 010 ৬/101। 50110 1901.71715 15 00170115107 ৬/৪ 
0811101 5508109111017119/9৬91, 09110001011118% 108 19 111001- 
51917001798 191709৬9101 50 1191 11708015810 ০0110101981 01 59110 
1001 0% 016 20910 01 8191, 

“আম ধৌলন নদীর সম্পকে এাঁড়য়ে যেতে পারি না মাঝে মাঝে 
সাত স্তুপীকৃত পাথরগুলোর দৃশ্য দেখে । সেই দংশা দুবমণকারণীদের 
দৃছ্টি আকর্ষণ করে ও স্তীন্তত করে। তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হন 
জলপ্রবাহের শান্ত । কি অসাধ্য সাধনই না করতে পারে! এই সব 
1শলাখণ্ড-দ্বারা ঢাকা তটভাীম সম্পকে কোন সূন্রই খইজে পাওয়া যায় না. 
যেগুলি জলপ্রবাহের দ্বারা বাহিত হয়ে তটভ্ীমতে সপ্ত হয়ে রয়েছে? 
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কোন কোন নদশর তটরেখায় সাঁঞ্চিত কঠিন পাথরগুলোর অবস্থান 
দেখে নদীর ধারার কিছ অংশের গাঁতপথ অনুমান করা যায়। এই সব 
ক্ষেত্রে নদশর গভশরতা প্রায়ই উল্লেখযোগ্য না দেখে ভ্রমণকারীর মনে হয়তো 
বা এই ধরনের সন্দেহের ?চহমাত্র থাকে না বে, বতমান জলধারাই একদা 
কঠিন [শলারাশির দ্বারা আবৃত ছিল । এই সিদ্ধান্ত আমরা এড়িয়ে যেতে 
পারি না, হয়তো বা বুঝবার পক্ষে কম্টকর মনে হতে পারে যে, এত হাজার 
হাজার ঘনফ:ট কঠিন িলারাশি কেমন করে জলপ্রবাহ অপসত করতে 
পারে 2 

হাবটের পধণবেক্ষণে ধৌলশগঙ্গার জলপ্রবাহ, প্রবহমান জলের পারিমাণ 
সম্পকে" ইঙ্গিত রয়েছে । তুলনামূলকভাবে ভাগখরথণী বা জাহবী গঙ্গার 
তউ5:মিতে সা্চিত শিলারাশি, স্তুপীকৃত উপলখণ্ডগহলোর অবস্থান দেখে 
ধারাগুলোর গভখরতা, প্রবহমান জলের পাঁরমাণ আনুমান করে তিনি অবশ্য 
ধোলণগঙ্গাকে গঙ্গার মুখ্যধারা বলে মন্তব্য করেনান । তাই তাঁর পর্যবেক্ষণ 
রচাড: স্ট্্যাচের মন্তব্যের সমথণন নয় । স্ট্রযাচে হয়তো বা ধোৌলীগঙ্গার 
ধারা পযবেক্ষণ করেছিলেন গভখরভাবে । নদীর তটভ্‌মিতে সঞ্চিত 
1শলারাশির অবস্হান লক্ষ্য করেই হয়তো এই ধারার গভীরতা, জলস্রোতের 
গ£তবেগ, প্রবহমান জলের পারমাণ অনুমান করোছিলেন । তাঁর এই অনহ- 
মানের ওপ্র নিভর করে ধৌলসগঙ্গার শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করেছিলেন । 

ধোৌলখগঙ্গার উৎস স্থলে কোন দখর্ঘ ?হমবাহ নেই । নাত গিরিপথের 
পাশ্বদেশে অবাচ্ছিত গঙ্গোনলগ পবতের পাদদেশ থেকে এই জলধারা নিগতি 
হয়েছে । এই ক্ষীণ জলধারা নাত গ্রামের সানম্নকটে প্রবাহত ব্রাইকানা 
নদীর জলে পৃঞ্ট হয়ে অবতরণ করেছে ॥  ব্রিচা্ড স্ট্রযাচে এই রাইকানা 
নদীর উতৎসকেই ধোৌলণগঙ্গার উৎস বলেছেন । রাইকানা নদী অবশ্য 
উৎপন্ন হয়েছে রাইকানা ?হমবাহের ঘ্লাউটের মুখে সম্টে বস্‌ধারা তাল 
থেকে । 'নাতগ্রামের কাছে ব্রাইকানা নদী দশ গজ প্রশস্ত । মালার 
গ্রামের সাম্নকটে ধোৌলগগঙ্গার বিস্তার কুড়ি গজ । ধোঁলীগঙ্গা রানি, 
তপোবন গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যোশীমঠের পাদদেশে বিফুপ্রয়াগে 
এসে মিলিত হয়েছে অলকানন্দার সঙ্গে । উৎস থেকে 'বিষুপ্রয়াগ পযশ্ত 
ধৌলবগঙ্জা জলসপ্ভার সংগ্রহ করেছে রাইকানা নদী, খাঁষ গঙ্গা ও 'গার্ঘ 
গঙ্গা থেকে । উৎস থেকে আন্তম গতি পর্যশ্ত ধোৌলনগঙ্গার স্বতশ্ত পরিচয়, 
'বিষুপ্রয়াগে অলকানম্দার জলে ধোঁলীরু পরিচয় ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ হয়ে 
ধগয়েছে । ধোলশগঙ্গার উৎস স্হলে বিশাল হমবাহের আঁস্তত্ব নেই বলেই 
উৎস মুখ থেকে প্রচুর জল-সপ্তার সংগৃহীত হতে পারে না। এই নদার 
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সঃভ্টির ইীতহাস নেই, পৌঁরা?ণক কাহনশীতে পৃজ্ট হয়ে প্রাচীন জনমানসের 
সামনে ভাম্বর হতে পারোন ।॥ তঈরথযারীশীদের কাছে, স্থানীয় অধিবাসন- 
দের কাছে এই নদীর উৎসের প্রচার নেই । খবুচাড স্ট্র্যাচের বন্তবোর 
স্বপক্ষে বলবার মতো যথাথ তথ্য কোথায় 2 

গঙ্গার খাধারাগৃ্লোর কথা আলোচনা করতে গেলে মলতঃ দুটো 
মাত্র ধারাকেই গঙ্গার ধারা বনে গনে করা ডাচত । সেই ধারা দুটি 
ভাগবরথী ও অলকানন্দা । এই দুটি ধারাই দেবপ্রয়াগে মিলিত হয়ে 
স্বতন্ত্র পরিচয় হারিয়ে গঙ্গা নামে প্রবাহত হয়েছে । অবশা অন্যানা ধারা" 
গুলো ভাগশবথশী ও অলকানম্দার শাখা-প্রশাখা । 

ভাগশরথশর মুখা ধারা-জাহ্বী গঙ্গা ও ভঈলগঙ্জা । জাহবঈ গঙ্গা 
উৎস স্থান থেকে পবাহত হয়ে ভৈরবঘাটিতে মিলিত হয়েছে ভাগনরথণর 
সঙ্গে । ছৈরবঘাটবু পর থেকে ভাগশরথশ ও জাহবই গঙ্গার সাম্মলিত 
জলধারা ভাগনীরথী নামেই প্রবাহত । মানা হিমবাহ থেকে উৎসারিত 
জাহবী গঙ্গার পাঁরচয় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে ভাগঈরথীর জলপ্রবাহের মধ্যে | 
জাহ্বশ গঙ্গার প্রবাহমান ধারার জলের পারুমাণ ভাগখরথনর তুলনায় কমই 
হোক বা বেশটই হোক, জাহবী গঙ্গার স্বকীয়তা লহুষ্ধী হযেছে সঙ্গমের পর | 
পাঁরাণিক কাহিনশতে জাহুবীর নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়! তবে 
ভাগখরথণর তুলনায় স্বজ্প প্রচারিত । 

ভীলগঙ্গা বা ভীলাউ- গঙ্গা উৎপন্ন হয়েছে খাটাভঙ- হিমবাহ থেকে। 
এই ধারা পাবতা পথ বেয়ে অবতরণ করেছে আপক্ষাহত নিম্ন উপত্যকায় ॥ 
সবশেষে এই ধারা [টহরী শহরের পাদদেশে এসে মালিত হয়েছে ভাগণী- 
রথশর সঙ্গে | . এই সঙ্গম গ্থলেই ভীলগঙ্গার পাঁরিচয় হাঁরয়ে গিয়েছে । 
ভগলগঙ্গা ও ভাগস্রথীবু সাঁম্মলিত জলধারা ভাগশীরথ নামে প্রবাহিত 
হয়ে দেবপ্রয়াগে মালত হয়েছে অলকানন্দার সঙ্গে | 

অলকানন্দার একক প্রবাহ কোন এক সময়ে ভূগ্েল-ীবজ্ঞানীদের কাছে 
সমস্যার সৃচ্টি করোছল । 'সলকানম্দার উৎস স্থল নীলকণ্ঠ পরত ও 
বদশনাথ পরবতমালা অণ্চল। এই অঞ্চলে অবাচ্ছিত ভাগখরথণ খড়ক ও 
সতোপম্থ নামে দু'টি 1হমবাহের সংযোগ চ্ছলে তিনটি ধারা উৎসারিত 
হয়েছে ১২৮৩০ ফুট উচ্চতায় । সাঁম্মালত এই তিনাট জলধারার নাম 
অলকানম্দা। মানা গ্রামের পাদদেশে অলকানন্দা মিলিত হয়েছে উত্তর 
দিক থেকে আসা সব্রস্বতী নদীর সঙ্গে । এই দ্যাট ধারার সঙ্গম স্থুলের 
নাম কেশব প্রয়াগ । হিমালয়ের উত্তর প্রান্তে অবাস্হত মানা গারপথের 
পাদদেশ থেকে নিগণ্ত সরস্বতী নদ? 'বাঁভন্র ছোট বড় জলধারায় পুুছ্ট: 


গঙ্গার কথা ১৫০৪ 


হয়ে অলকানন্দার জল-সন্তার বদ্ধ করেছে । সৃতর্াং কেশব প্রয়াগে 
সরস্বতী নদীর পাঁরচয় হারিয়ে গিয়েছে অলকানম্দার মাঝখানে । অলকা- 
নন্দার উৎস ও সরুস্বতীত্র উৎসঙ্হানের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার, পাঁরাচতির দিক 
1দয়ে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার পর ধারা দুটির কোনাঁট মৃখা ধারা বলে 
পারগণত হওয়া উচিত, এ নিয়ে ভূগোলশাবজ্ঞানশদের 1চন্তার ব্ষয় হয়ে 
দাঁড়য়ে ছিল । সরস্বতী নদী অবশ্য ম্হানগয় আধিবাসীদের কাছে বিষুগঙ্গা 
নামে প্রচারিত হয়োছিল । সপ্তুদশ শতকের গোড়ার দিকে পতুগিবিজ 
মিশনারী এই ধারাকে বিষ্ুগঙ্জা বলে উল্লেখ করোছলেন তাঁদের ভ্রমণ 
বণণনায়। তদনযারশী মানা 1গারপথের পাদদেশ থেকে উৎসারত 
বিষুগঙ্গা মানাগ্রাম ও বদ্রীনাথের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবতরণ 
করছিল নত্ন উপত্যকায় 1 এই ধারা যোশশমঠের পাদদেশে যৌল গঙ্গার 
ঙ্গে'মালত হয়ে ীবষ্ুপ্রয়াগের স্াাম্ট করেছে । সেই হিসেবে অলকা” 
নন্দা নামের সংঘ্টি বিষুপ্রয়াগ থেকে ॥ বিষুগঙ্গা ধৌলনগঙ্গার সম্মিলিত 
জলধারার নান অলকানন্দা । 

প্রাচীন ভগোলশ্বজ্ঞানে প্রচালিত নামের পাঁরবঙন ঘটে চলেছে 
দর্ঘদন থেকে । জআলকানন্দা নাম পৌরাণিক যুগের । বদ্বীনাথ 
বিষুক্ষেত্র ; সেই স্হান দিয়ে প্রবাহিত ধাকার নাম বঞুগঙ্জগা বলে প্রচারিত 
হওয়া অসম্ভব নয়। কত্ত সরম্বভী নদী বা বিঞ্চুগঙ্জা ও অলকানন্দা 
নদী দুটোর কোনটি মুখা, কোন: ধারা কোনটির শাখা বলা যহীন্তষুন্ত, এ 
বিচাবু করতে গিয়ে বিদ্রান্তকর তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল । সরঙ্বতা 
নামাঁট প্রাচীন, তবে বৌদক যুগের সরস্বতী আবু এই সরস্বতী এক নয় ॥ 
অলকানস্দায় সম্মেলনের ফলে নামের অবলনীপ্ত ও স্বকণয়তা হাঁরুয়ে 
[গিয়েছে । সেদিক 'দয়ে বিচার করে এই ধারাকে আবু মৃখ্য বলা যায় না। 
যে নদী উৎস থেকে আন্তম গতি পর্যন্ত মাম আাবকৃত থাকে, অনা কোন 
জলধারার সম্মেলনেও স্বকীয় মাহমা অন্গুপ্প থাকে সে ধারাকেই মৃখ্য 
ধারা বলা উচিত। ধোলগঙ্গা নামের অবলহাপ্ততে নদশর একক পাঁরাচাতি 
হারিয়ে গিয়েছে । ব্রিভাড স্ট্্যাচের বিচারে ধোলশগঙ্গাকে গঙ্গার মৃখ্য 
ধারা বলবার কোন যাান্ত নেই । তবে গঙ্গার প্রধান ধারা কোনটি ? 
1বদেশী ভ্রমণকারশ ও ভ-গোলশ্বিজ্ঞানীদের যহৃক্তি ও বিচারের জন্য অস্্রাম্ত 
তথ্য কোথায় 2 যে তথ্যের আলোকে অতাত যুগের পৌরাণিক রহস্য 
উদ্ভাঁসত হতে পারে? রামায়ণ মহাভারতের বার্ণত কাহনগগৃলোর 
সত্যতা শবচার করা সম্ভব নয়। শক্ত সে বৃগের ভৌগোলিক তথ্য, যা 
আজো আবকৃত, সেগুলোর আঁন্তত্ব বর্তমান ॥। মহারাজা ভগররথ গঙ্গঃ 


-১৬০ গঙ্গার কথা 


আনয়ন করোছিলেন। এ কাহিনশর সত্যতা যাচাই করবার প্রশ্ন আসে না। 
কারণ, সে যুগের পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবশ্হান ও তথ্য বিকৃত হয়েছে । 
যুগ পারিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তন 
ঘটেছে । এই পাঁরবত'“নই সদর অতীত ও বর্তমানের মাঝখানে দণ্গর 
বাবধানের সষ্টি করে রেখেছে । এই ব্যবধান যুক্ত করবার মতো সেতু 
কোথায় 2 কিন্তু ভগীরথ যে গঙ্গার ধারা এনেছিলেন তার শাম 
ভাগধরথী । এই ভাগণরথশর আন্তত্ব আজও বর্তমান । এই আস্তত্বের 
সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে সাদর অতীত যূগ থেকে তাঁথ'যান্রীদের দীঘণ 
ও দুর্গম পদশযাব্রার । আজও সে পদযাত্রার ধারা অব্যাহত ভাগণর্ীর 
ধারার মতোই । সদর অতীত ও বতমানের সঙ্গে এ যোগসূন্রকে 
অস্বীকার করা যায় না। 

ভাগশরথশর উৎসই গঙ্গার উৎস। অতশত যুগের তীর্থযাব্রীরা 
এ সত্যতার্র আলোকবার্তকা বয়ে নিয়ে এসেছে । সে আলো আজও 
ভাস্কর । 


11 ১৩ ॥। 


তস্মাদ- গচ্ছেরণু কনখলং শ্লৈরাজাবতী্ণং 

জহ্গেঃকন্যাং সগরতনয় স্ব সোপান পঙীস্তম- | 

গোরাবন্ত অুকুটিরচনাং যা বহস্যৈব ফেনৈঃ। 

শস্তোঃ কেশ গ্রহনম- করো'দিশ্দু লগ্মোঁম হস্তা ।॥ ৫১ 
মেঘদৃত/পূর্ব মেঘ 


“এই স্থানে অথাৎ সরস্বতশ থেকে কনখল পর্যন্ত এই স্থানের নিকট" 
বত'ণ হরিদ্বারে গঙ্গা গিরির।জ হিমালয়ের গান্ বেয়ে ধাপে ধাপে অবতীণ 
হয়েছে । সগর সন্তানগণ যেন এই ভাগীরথীর (জাহ্ধার ) সোপান 
বেয়েই স্বগে আরোহণ করেছিলেন । খাদে খাদে পুপ্রীভূত ফেনরাশি 
যেন গঙ্গার কলহাস্য, তরঙ্গরূপ হস্ত উধে প্রসারিত করে মহাদেবের জটা 
আকষণণ করেছেন । ম্বপত্বণী গোৌরণীর ভ্রুকুটি উপেক্ষা করেই গঙ্গা যেন 
কলহাস্যে মুখবিত |" মহাকাবি কালিদাসের রচিত মেঘদ্‌ত কাব্যে গঙ্গা 


গাঙ্সার কথা ১৬৯ 


অবতরণের সংন্দর চিন্তন উপস্থাপিত করেছেন । মহাদেবের জটাজাল থেকে 
মুস্ত ধারাগুল উচ্চভূম থেকে অবতরণ করেছে সোপান শ্রেণী বেয়ে। 
মহাদেবের জটাজালে [নরুদ্ধ জলধারা তুষারাবংত 'হমবাহ । এই অনেক" 
গুলো 'হিমবাহের বরফ বিগাঁলত হয়ে গঙ্গার ধারার সংন্টি হয়েছে। 

গঙ্গার উৎসমুখের সমস্ত হমবাহগৃলোর জারপ কায" সম্পন্ন হয়ানি 
উনাবংশ শতাখ্দীর গোড়ার দিকে । তবে কোন কোন দুঃসাহসী আঁভিযান্রশ 
হমবাহের ধবাভন্ন অণ্চল পধবেক্ষণ করোছিলেন । তাঁদের পর্যবেক্ষণই 
পরুবতণী অভিযানের সূত্রপাত করেছিল । 'হমালয়ের উল্লেখযোগ্য হিমবাহ 
সমীক্ষা করেছিলেন জেনারেল রিচাডণ স্ট্র্যাচে। ১৮৪৭ সনে জেনারেল 
[ব্রগাড' স্ট্রযাচে কুমায়ূন হমালয়ে 'পিণ্ডাঁর হমবাহে পেশছেছিলেন হিমবাহ 
পর্বেক্ষণের উদ্দেশ্যে । তাঁর পধণবেক্ষণ্রে বিবরণ এঁসয়াটিক সোসাইটির 
জানলে প্রকাশিত হয়েছিল । [তিনি 1পণ্ডারি িমবাহের অবস্হান, 
ভোঁগোলিক পরিবেশ, হিমবাহের বাভশ্ন অংশ পধণবেক্ষণ করেছিলেন । 
রিচাডের মতে পন্ডারি হিমবাহের দৈঘণ আট মাইল । ৃহমবাহের মাউ- 
টের উচ্চতা ১১৩০০ ফট । সেখান থেকেই হিমবাহের বরফ গলে পন্ডারি 
গঙ্গা উৎসারিত হয়েছে । হিমবাহের মধাবতশী অংশের উচ্চতা ১২০০০ 
ফুট । সেই অংশের সাত বরফ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত তুষারঙমর সৃষ্টি 
করেছে । রিচা পিণ্ডারি হমবাহ সমীক্ষা সম্পন্ন করে অবতরণ কালে 
দেওয়ালীতে পিম্ডাঁর নদী ও কাফন নদী সঙ্গমস্থল প্বেক্ষণ করে 
ছিলেন । এই সঙ্গমস্হলের উচ্চতা ৮২০০ ফুট । কাফন নদীর ধার! 
অনুসরণ করে কাফন হিমবাহে পেশীছে গয়োছিলেন ব্রিচাড স্ট্র্যাচে। 
[তনি কাফন হমবাহ সনসক্ষা সম্পশন করে হিমবাহের দৈঘণ্য ছ মাইল 
বলে নধাবিত করোছলেন । হমবাহেরু ঘাউট ১২৫০০ ফুট উচ্চতায় । 
সেখান থেকে কাফন নদশ অবতরণ করেছে । িহমবাহের মধ্যবতশি 
অণ্লের সণ্চিত বরক অপেক্ষাকৃত প্রশন্ত তুষার ভমর সংষ্টি করেছে । 
সেই তুষার ভূমর উচ্চতা ১৩৫০০ ফুট । পণ্ডা্র ও কাফন অণুলের 
1চরুতুষার্র অঞ্চলের উচ্চতা ১৬০০০ ফুট । সম্ভবতঃ এব পরু থেকেই হিমবাহ 
সংকাম্ত মোটামুটি নিভ'রুশীল তথ্য সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে ভারতাঁয় ভ্‌- 
তাক জাঁরপ বিভাগের বিজ্ঞানীগণ অগ্রণী হয়ে এসেছিলেন । ডগলাস 
ফেসাফল্ডের নেতৃত্বে কাঁমশন ইণ্টারন্যাশনাল দ্য গ্লেসিয়ারের তরফ থেকে 
ভ:-তত্তুবিদ:গণ ১৯০৬ সন থেকে হিমালয়ের প্রধান প্রধান হমবাহগলির 
ভৌগোলিক অবস্থান, প্লাউটের অবস্হান সম্পকে তথ্য সংগ্রহ করতে শর 
করেছিলেন । প্রাথীমক পযাঁয়ে ভূ-তত্ববিদ- কটাম্স ও ব্রাউন ১৯০৬ সনে 


১৬২ গঙ্গার কথা 


কুমায়ুন হিমালয়ে অবাস্হত পিপ্ডারি হিমবাহ, লাম 1হমবাহ, গঙ্কষ্প 
[হমবাহ ও পোটিউ- হমবাহের প্রাথমিক জরিপকাধ* সম্পন্ন করেছিলেন । 
তাঁরা হিমাবাহগ্ীলর ভৌগোলিক পরিবেশ, স্লাউটের অবস্হান সমীক্ষা 
করেছিলেন । পরবতী বংসর অথতি ১৯০৭ সনে ডাঃ লঙস্টাফ-, জেনারেল 
ব্রুস, বাগিনী হমবাহ পর্যবেন্ণ করোছিজেন । এমান করে কোশা 
হিমবাহ, নম্দাদেবশ পবতেরু উত্তর ও দক্ষিণ ঢাল বেয়ে নেনে আদা 1হম- 
বাহগুলোর প্রাথামক ভাবে জরিপকাষধ সম্পন্ন হয়োঁছল। সেই সময় 
জারপাঁবভাগের কমণ্চারগণ কামেট পৰতের ঢাল বেয়ে নেষে আসা রাহকানা 
হিমবাহ সমীক্ষা করেছিলেন । 

১৮৬৭ সনে কর্নেল মণ্টোগোমার* কুমায়ূন ও গাড়োয়াল 1হমালয়ের 
উচ্চ উপত্যকা জরিপ করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন । মণ্টোগোমারণ জারপ 
করবার সময় লক্ষ্য করোছিলেন থে কুমায়ন ও গাড়োয়ালের অনেক তৃষারা- 
বত অণ্ল ও গান্রপথ অতিক্রম করেছিলেন দুঃসাহসী আঁভঘান্রীরায | 
তাঁরা দুগ'ম তৃষারাবৃত অঞ্চলে অগ্রসর হয়ে পথ খুজে বার করবার জন্য 
সাহায্য নিতেন গাড়োয়াল কুমায়্‌নের বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীদের | সেই 
সব গ্রামবাসী বংশানকমে উচ্চ হমালয়ে মেষ চরাবার সময় নতুন নতুন 
সহজ পথ চিহিত করে রাখতো 1 তাদের চিহত পথ ও নিরাপদ রা” 
বাসেত স্থানগুলো জারশকারুী ও আভিঘাত্রীদের সহায়ক হত। উচ্চ 
হিমালয়ের দুগ্ম স্থানেই এমানজাবে িহিত হত ক্যাম্পং গ্রাউণ্ড । 
ভারতীয় জারপ বিভাগ গঙ্গার বেসিনের জরিপ কা শুরু করেছিল 
১৮৭১-১৮৭২ সনে । সেই সময় গাড়োয়াল কুমায়নের নদীগুলোর উৎস 
পযশ্ত মানচিত্র অঙ্কন, উংসের নিকটস্হ উচ্চ উপত)কা, উচ্চ গিরি শিখর, 
[গারপথ ও হমবাহগযলোর জারপ কায" স্থগিত ছিল । কারণ, সেই সময় 
গভনর জেনারেল এই ধরনের জরিপ কার্য অপ্রয়োজনধয় ও ব্যয়বহহন্স মনে 
করে প্রয়োজনীয় অথের সংস্হান করেননি । পরে অবশ্য ১৯৮৭২ সনে 
রয়্যাল ও িন্যে জাহুবী গঙ্গার উপত্যকা জারিপ কার সম্পন্ন করে, মানা 
হিমবাহের মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন 

কাঁমশন ইন্টারন্যাশনাল দ্য গ্লোসয়ারের উদ্যোগে যখন ভৃতত্তুবিদগণ 
হমালয়ের হিমবাহগুলোর জারপ কাধ শুরু করেছিলেন, সেই সঙ্গে 
ভারতীয় জরিপ বভাগ ও 'বাভন্ন ?হমবাহ জরিপ ও তার মানাঁচন্র অঞ্ককনের 
কাজ আবুস্ত করেছিল । ১৯১১ সনে লেফটেন্যাণ্ট বুরার্ড ও লেফ'টেন্যাণ্ট 
ম্যানকোলা জাহবণ গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে নদীর উৎস স্থান জেলুখাগা 
(সাঙচোক.লা) গিব্িপথ আঁতক্রম করে [ত্ব্বতে প্রবেশ করেছিলেন । তাঁদের 


গঙ্গার কথা বি 


উদ্দেশ ছিল--এই নদশরু উৎস জাস্কর গিরিশিরার ওপারে কিনা এই তথ্য 
সংগ্রহ করা । 


রামায়ণ, মহাভারত ও পরাণ অনুসারে গঙ্গার গ্রচাঁলত ধারাগ্ালর 
লাম-ভগীরথী, অলকানন্দা ও মন্দাঁকনী। ধারাগ্ালর অবস্থান অন্য" 
সারে নামগহলোল প্রচার হধোছিল । তাহবীকে গঙ্গার অপর নাম বলে 
আঁভাঁহত করা হরেছে পুরাণে ও রামায়ণে । ধবল? বা ধোল+গঙ্গা 
নার কোন ধারা প্রাচীন ঘুগের কোন কাহনশতে দেখতে পাওয়া যায়ান | 
ধোঁলীগঙ্গা ও পিপ্ডার গঙ্গা এই দুই ধারা অলকানম্দার শাখা, এ তথ্য 
হয়তো বা সে যুগের ভূগোল-বিজ্ঞানীতের অজ্ঞাত না থাকলেও প্রচার ছিল 
না। ধোঁলীর প্রাধানা গুচারিত হয়োছিল বিদেশন ভ্রমণকারনদের সাহাষ্যে। 
বিদেশীরা হয়তো বা স্বজ্প সময়ের জন্য পথ পারক্রমায় বেরিয়ে পড়ছেন । 
তাঁদের অনেক তথাই গ্ানীয় আধবাসীদের কাছ থেকে সংগৃহিত হয়োছিল ! 
ধোঁলী গঙ্গার উত্স 'নাদর্টট 1হমবাহ নয় । ১৮১২ সনের মে মাসে উই" 
িয়ম মূরক্রফ:ট যোশশমঠ থেকে ধোৌলনগঙ্গার ধারা অনুসরণ করে পেশীে 
গিয়েছিলেন মূল উৎসে । নতি গগান্রপথের সাম্নিকটে একটি পর্বতের 
পাদদেশ থেকে ধোলাগঙ্গার ধারা নগত হতে দেখোঁছলেন । িচাড? 
স্ট্রমাচে অবশ্য ব্লাইকানা ধহমবাহকেই ধোঁলশখর উৎস বলে উল্লেখ করে" 
লেন । রাইকানা গহমবাহের বরুফ গলে যে ধারার সাঁষ্ট হয়েছে, তার 
নাম রাইকানা নদী 1 এই নদশি নাত গ্রামের সামান্য ওপরে 
ধোলীগঙ্গার সঙ্গে বুক হয়েছে । সংভরাং মুরকুফ-টের হত ধোঁলটর' 
উৎস সম্পকে" দ্বিমত না থাকাই সম্ভব । বকুং পিচার্ডের তথা ঘহাটপর্ে 
বলা চলে । 

বলাইকানা নদ ধোঁলনগঙ্গার শাখা নদাঁ। রাইকানা হমবাহ দীর্ঘ 
1হমবাহ নয় । কামেট পৰ্তের (২৫৪৪৭/) পূব ঢাল থেকে বরফ 
সাত হয়ে আনুমানিক ছ-সাত মাইল দীর্ঘ হমবাহের সস্টি হয়েছে। 
এই 'হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাববেখার পাথরগ্‌লো সত হয়ে বাধা সং্ট 
করায় সম্ভবতঃ অপরুপ সন্রোবরের সং্টি হয়েছে । সেই সরোবরের নাম 
বসুধারা তাল। বসুধারা তাল থেকে নিগত জলধারাই ব্রাইকানা নদী । 
বসুধারা ত'লের উপচে পড়া জলের পারিমাণ এমন কিছু নয় । তবু এই 
ধারার জলে ধোৌলবগঙ্জা কিছুটা পৃচ্ট হয়েছে । সেখান থেকে অবতরণের 
পথে ধোৌলন জল সংগ্রহ করেছে 'গার্থ গঙ্গা থেকে । গির্থ গঙ্গার উৎসস্থল 
উজাতিরচে হিমবাহ | উজাতিরচে ( ২০৬৫০/ ) ও ভ|ম্পাক (২০৪২০ ) 


৯১৬৪ গঙ্গার কথা 


পর্বত গান্র থেকে নেমে আসা বরফ উজাতিররচে হমবাহের বরফ যোগান 
দিয়েছে । গিথি গঙ্গা হিমবাহের বরফ গলে দশঘণ ধারার সৃষ্টি করে মালার 
গ্রামের সন্নিকটে ধোঁলশর সঙ্গে মিলিত হয়েছে । ধোঁলীগঙ্গার পরব্তণী 
শাখা নদ? দ্‌নাগার গড় । এই ধারার উৎস স্থান বাগিনশ 'হমবাহ । বাগিনা 
হিমবাহ প্রায় দশ মাইল দশর্ঘ। দুলাগাঁর পরত (২৩১৮৪? ), চ্যাউ 
ব্যাঙ- ( ২২৫২০/ ) পবণত গান্র থেকে প্রভূত বরফ সাঁণ্ত হয়ে এই দীর্ঘ 
1হমবাহের সূম্ট করেছে। ধোলশগঙ্গা সব চাইতে বেশী জল সংগ্রহ 
করেছে খধিগঙ্গা থেকে । খাঁষগঙ্গার উৎসস্থুল নশ্দাদেবী পরত 
( ২৫৬৪৫/), ব্রিশল ( ২৩৩৬০/ ) ও তার ছোট ছোট পর্বতশিখর থেকে 
উৎপন্ন হিমবাহ । 

ধাঁধগঞঙ্গার উৎস প্রধানতঃ দুটি হিমবাহ ॥ নন্দাদেবী পবতের দাঁক্ষিণ 
ও উত্তর ঢাল থেকে প্রভ্‌ত পরিমাণ বরফ নেমে এসে সপ্চিত হয়েছে । এই 
সঞ্চিত বরফই দক্ষিণ খাঁষ হমবাহ ও দাক্ষিণ নশ্দাদেবী হিমবাহের সা্টি 
করেছে । 1হমবাহ দুটর উভয়ই প্রায় বারো মাইল দীর্ঘ । নন্দাদেবীর 
দশঘ" গারশিরা এই হিমবাহ অঞ্চলকে দুভেপদ্য প্রাকারের মতো ঘিরে 
রেখেছে । এই খগাঁরশিরাবর সবণীনগ্ন অংশের উচ্চতা প্রায় ১৭০০০ ফুট । 
এই দেল অংশ 'দয়েই খাঁষগঙ্গার বাঁহর্গমনের পথ খখ্জে বার করে 
নিয়েছে । প্রায় দু'শ পঞ্চাশ বগ্গমাইল পাঁরাঁমত তুযার ক্ষেত্রের বরফ 
গলেই খাষিগঙ্গার সুষ্টি হয়েছে ।  খাঁষগঙ্গার গারথাত দুর্গম, 
গিরিশিরা দুভেব্দ্য, উচ্চ উপত্যকায় পেছানো দুঃসাধ্য । কাঁথত আছে 
এই দুগ্গম অনাধগম্য উপত্যকায় সাতজন খাঁষ দীর্ঘকাল তপস্য। 
করেছিলেন । 

নম্দাদেবশর ঢাল থেকে সংগৃহণত বরফের বেশ কিছু অংশ দক্ষিণ ধাঁষ 
হিমবাহে সণ্চিত হয়েছে । অবশ্য চ্যাঙব্যাঙ পরত শিখরের ঢাল বেয়ে 
বেশ কিছু পাঁরমাণ বরফ যোগান দেয় দাক্ষণ খাঁষ 1হমবাহকে । খাঁষ ও 
নন্দাদেবগ হিমবাহ ছাড়াও খাষিগঙ্গার জল স্ফীত করেছে ভ্রিশুল হিমবাহের 
বরফ গলা জল | ভ্রিশুল 1হমবাহের বরফ সংগৃহীত হয় 1ত্রশুল পবত 
( ২৩৩৬০? ) থেকে । ন্রিশ্‌ল হিমবাহ ছাড়াও নন্দাঘৃণিট ও বাণ্ট পর্বত 
থেকে নেমে আসা হিমবাহের বরফগলা জল রণ্টিনালা ও খাঁষগঙ্গাকে পৃজ্ট 
করেছে । রণ্টিনালা-ব্রিনি গ্রামের সম্ঘিকটে খাঁষগঙ্গার সঙ্গে মিলিত 
হয়েছে । এই ধোৌলখগঙ্গা তার জলভায় বয়ে 'নয়ে এসেছে যোশীমহের 
“পদতলে । 'বিষুগ্রয়াগের সৃষ্টি করেছে অলকানম্দায় মিলিত হয়ে । 
অলকানন্দার উৎস অঞ্চলে কতগুলো উচ্লেখযোগ্য পরত শৃঙ্গ 
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রয়েছে | বদ্রীনাথ মাম্দর থেকে প্রায় দশ এগারো মাইল পশ্চিম প্রান্তে 
অবাস্থিত বিশাল পরবতমালার্র নাম বদ্রীনাথ পবতমালা । এই পবত- 
মালার চারাঁট উচ্চ পবত-ীশখর বলেই সম্ভবতঃ অপর নাম চৌখাম্বা । 
এই পবতমালার সবেছ্চি শ:ঙ্গের উচ্চতা ২৩৪২০ ফুট, অপর 1তনটির 
উচ্চতা যথাক্রমে ২৩১৯০, ২২৮৮০// ২২৪৮৬ ॥ বদ্রনাথ পবণতমালার 
প্রধান শিখরের সঙ্গে যুন্ত গিরশিরা দীঘ" প্রাচীরের সংছ্ট করে এগিয়ে 
ধগয়েছে দাক্ষণ থেকে উত্তরে তববত সীমান্ত পর্যন্ত । এই 'গারপ্রাচখর 
এই অণুলেরু প্রধ'ন জলাবভাভিকা । এই ঝগারাশরার পর্ব ঢালে অলকা- 
নম্দা সরস্তরশ অববাঁহকা ; পাঁশ্চম ঢালে ভাগগরথীর উৎস মুখের ব-হৎ 
গাঙ্গোব্শ হমবাহ ও তার শাখা-প্রশাখাযুন্ত বিশাল পরিবার । এই পবণত- 
মালার দ্বিতীয় ও তৃতীয় 1শখরদেশ থেকে একটি 'গারাশিরা পশ্চিমে 
কেদারনাথ পরত ( ২২৭৭০/) পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে । এই গারশিরা 
এই অগুলের প্রধান জল£বভাঁজকা । এই 1্গরাঁশরার দাক্ষিণ ঢালে 
মন্দাকিন উপত্যকা, উত্তর ঢালে গঙ্গোন্রী উপত্যকা । বদ্রীনাথ পধণত- 
মালার তৃতীয় শিখর থেকে নাতিদীঘ* 'গাবিশিরা দক্ষিণ প্‌বে" এাগয়ে 
ধগয়েছে । এই ীগর্শিরা এই অণ্চলের জলাবভাজকা । এই জল- 
ণবভাগজ্কায় পর্ব প্রান্তে ক্ষীরগঞ্গা উপত্যকা । বদ্ুশনাথ পবতের 
পূবাঁদকের ঢাল বেয়ে বরফ নেমে এসে মোটামৃটি বড় ধরনের তুষারু- 
ক্ষেত্রের সান্টি করেছে । এই সাত তৃষারক্ষেত্র থেকেই উৎপন্ন হয়েছে 
সতোপন্থ হিমবাহ ॥। এই 'হমবাহের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পুবে রয়েছে ছোট 
বড় পরত শিখর । ছোট ছোট শিখরগুলোর উচ্চতা--১৯৪৯০ ফুট, 
১১০৭০ ফুঁল, নারায়ণ পর্ব ত---১৯৫৭০ ফুট । উচ্চ শিখরগুলোর মধ্যে 
শখলকণ্ঠ পর্বত ২১৬৪০ ফুট, অনামী শঞগগ ২০৫৩০ ফুট । এই সব 
পব্তগার বেয়ে নেমে আসা বরফ কিন্তু আঁবাচ্ছিন্ন ধারার স:খণ্ট করতে 
পারেন । পবতগান্রগুল প্রস্তরময়, খাড়া বলে সেখানে বরফ জমতে 
পারে না। মোটামুটি ঢাল: স্থানে বরফ সগ্চিত হয়ে ঝৃলম্ভ 'হিমবাহের 
সুগ্টি করেছে । পরে, এই সব ঝুলম্ত হিমবাহের বরফ ঝরে পড়ে হমানী- 
সম্প্রপাতরূপে । পর্বতের পাদদেশে সাণ্চিত হয়ে বরফ গলে ছোট ছোট 
নালার সংষ্টি করেছে । এই সব ধারা সতোপন্থ হিমবাহের পাশ্ব* গ্রাব 
রেখায় গিয়েছে মিলিয়ে । পরে হয়তো অন্তঃসাললার সঘ্টি করে এই 
ধারা পেখছে গিয়েছে সতোপস্থ ?হমবাহের প্রাম্তিক গ্রাবরেখায় । প্রা্তিক 
গ্রাবরেখায় বরফগলা জল অলকানন্দার উৎস মুখের িতনাটি ধারার একটা । 

অলকানন্দার উৎসের মুখে রয়েছে আর একটি হিমবাহ, ভগখগরথ, 
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খড়ক হমবাহ। এই হিমবাহের উৎস মুখে রুয়েছে স্বচ্ছম্দ পকত 
(২২০৫০) অনামী শৃঙ্গ ২১৯৯০, ২১৯৮০/, ১৯৯৬০/। এইসব 
পর্বত 1শখরগুলোর মধ্যে বিশেষ কোন নিদিষ্ট শিখর থেকে নিয়মিত 
আসা বরফের আঁবাচ্ছল্ন ধারা না থাকলেও গিিশিরার ওপর থেকে শত 
ও বার প্রভূত তুষার সত হয়ে অবতরণ করে । এই সগ্চিত ববুফই 
ভগ্ীরথ খড়ক 1হমবাহের আস্তত্ব বজায় রাখে । এই হিমবাহের প্রান্তিক 
গ্রাবরেখায় বরফগলা জলের ধারা এসে অলকানম্দায় মাঁলত হয়েছে । 
ভগণরথ খড়ক হনবাহ ও সতোপস্থ িমবাহের মধ্যবত*গ উচ্চ উপত্যকার 
ওপরে একাট 'গাঁরাশরা পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসর হয়ে পবে" প্রসারিত 
হয়েছে । এই গিরিশিরার ওপরে রয়েছে বালাকুন পবর্ত (২১২৩০ ), 
অনামীশৃঙ্গ (২০০১০) ও (১৯৯২০/, ১৯৯৪০/)। এই গিরি" 
শ্রেণীতে সণ্চিত বরফের কিছ অংশ দাক্ষণ পশ্চিমে অবতরণ করে লা 
বামাক নামে ছোট হমবাহ সতোপন্থ 1হমবাহের সঙ্গে মিলিত হয়েছে । 
গিরিশিরার পৃবপ্রাম্তের পবৰত শিখরগলোর ঝুলন্ত হিমবাহের বরুফ 
1হমানী সম্প্রপাতরূপে পবতগুলোর পাদদেশে সণ্িত হয়ে হয়তো বা 
গলে ছোট ছোট ধারার সৃষ্টি করেছে। এইসব ধারা মিলিত হয়ে 
ভগীরথ খড়ক হমবাহ ও সতোপস্থ হিমবাহ [নিঃসৃত ধারা দুটির মধ্যবত'গ 
অংশ 'দয়ে প্রবাহত হয়ে অলকানম্দার উৎস স্থানে 'মাঁলত হয়েছে । 

সম্ভবত এইসব বরফগ্রলা জলের কিছু অংশ গ্রাবরেখার পাথরগুলো সন্ত 
করেছে । পরে পাথরগলো শীততাপের প্রভাবে ভেঙে টুকরো ট্‌করো 
হয়ে সসতলভূমির সৃছ্টি করেছে। স্যম্দর সংদৃশ্য বাস ও রুঙগন ফুল 
সমস্ত অঞ্চলকে ছেয়ে রেখেছে । নিম্ন অণ্ুলের গ্রামবাসণরা মেষ চারণ 
করবার জন্য এই সবস্হানে এসে অস্হায় রান্রিবাসের ব্যবস্হা করতো । 
পরবতীকালে জরিপকারীরা এই স্হানগুলোকে ক্যাপিং গ্রাউণ্ড বলে 
চাঁহত করোছলেন। এই সব অঞ্চলের ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের নাম-_-মাজনা 
( ১৩৫০০), খাদ, সড়ক ( ১৪৫০০/ ), ভগ্গীরথ খড়ক (১৩০০০+ )। 
অলকানম্দার উৎস স্হানের উচ্চতা--১২৮৬০ ফুট । 

থাঁদ; খড়কের সঙ্গে মুস্ত হিমবাহের নাম বাগনু হিমবাহ । এই িম- 
বাহের বরফ যোগান দেয় কতকগ্ল অনামী শৃঙ্গ । এই সব শুঙ্গগুলিতর 
উচ্চতা-_-২০৩২০/, ২০৩৩০, ২০২৬০/, ২০১৭০, ২০৮৪০/, ১৯৯৭০/, 
১৯৮১০, ১৯৯৩০, ১৯৮৩০, ১৯৬৬০, ১৯৪৪০/, ১৯২৭০/। এই 
সব পর্বত শিখরের সণ্চিত বরফের দ্বারা পুষ্ট বাগনু হিমবাহের সনাউট 
থেকে নিঃসৃত জলধারা ভগসীরথ খড়ক িমবাহের মনাউটের ধারায় মিলিত 
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হয়েছে। এই অগুলের নামগোত্রহঈন শখরগুলোকে অলকাপুরণ গাঁরমালা 
বলে উহ্লেখ করা হয়েছে । 

অলকানম্দা অবতরণের মুখে প্রভৃত জলসন্তার সংগ্রহ করেছে সরস্বতগ 
নদী থেকে । যক্ষরাজ কবেরের অলকাপুরণ আতিক্রম করে অলকানন্দার 
যেন প্রথম পারিচয় কৈলাস-মানসসরোবরের পথ থেকে আসা সরম্বতণর 
সঙ্গে। মানা গারপথের পাদদেশে বরকের ঢালের মুখে দহ হুদ-_ 
দেবতাল ও রাক্চদতাল। এই হুদ দু'টি ভ্‌গোল-ধবিজ্ঞানদের মনে 
বদ্রণন্তর স:স্টি করোছল । 

বিদেশ? ভ্রমণকারণ সরস্বতী নদগকে গঙ্গা, হদ দৃহাঁটকে মানসসরোবর ও 
ব্লাক্ষমতাল বলে শ্বাস করোছলেন। 

সরস্বতীর উংস স্হানের £দ দুট সম্ভবতঃ বালবালা হিমবাহের ও 
উত্তর পাঁশ্চমে সূরক্জ 1হমবাহের পার্থ গ্রাবরেখায় সম্ট হয়েছিল । মূল 
স:বরজ 1হম্বাহের একট অংশ উত্তর প্‌বে" অগ্রসর হয়েছে মানা গিরিপথের 
সাম্কটে । হুদ দুঁট মৃখ্যত 'িরিপথের পাদদেশে অবম্হিত ॥। অগ্ককা- 
নন্দা ও ভাগীরথধর জলবভাজকার পূর্ব ঢালে উৎপন্ন হিমবাহগৃলির 
মধ্যে আগোয়া হমবাহ, বৈদহ্যম গহমবাহ, তারা ও সবুজ হিমবাহ । এই 
[হমবাহগ্ীলর সবকাঁটির স্নাউট থেকে জলধারা প্রবাহত হয়ে সরস্বতশর 
সঙ্গে মিশেছে । এই ধারাগৃির মধ্যে দীর্ঘ ধারা এসেছে আরোয়া 1হম- 
বাহের প্রা।স্তক গ্রাবরেখায় উৎপন্ন আরোয়া তাল থেকে । কেউ কেউ একে 
অব তাল বলেন । কেউবা একে পৌরাণিক যুগের বিখ্যাত উবশখ তাল 
বলে চিহৃত করতে চেয়েছেন । তবে এ তথ্যের কোন সত্যতা নেই । এই 
অঞ্চলের পরত শৃঙ্গগৃলির কোনটাই ২১১৪০ ফঃটের বেশী নয় ॥। এই 
অঞ্চলের পব্ত শঙ্গগ্ীলর উচ্চতা যথাক্রমে ২০০২০, ২০২৮০, 
২০৬৪০/, ২০৬৬০/, ২০৪২০/, ২০৩১০, ২০০৭০ এই অণ্চলে ১৯০০০ 
ফুটের ওপরে পনের যোলটি শঙ্গ রয়েছে । এইসব পরতশিখর থেকে 
সংগূহগত বরফ হগ্রবাহগুলোকে সজীব প্েখেছে। এই সব সাধারণ 
উচ্চতাঁবাঁশষ্ট পবণত শূঙ্গগ্ীলর স্বষ্প বরফ স1%ত হয়ে দঘ* ?হমবাহের 
সৃষ্টি করতে পারোন ॥। তাই ছোট ছোই হিমবাহ স্বতম্্ভাবে অবস্হান 
করেছে বিশেষ কতগযীল পবণতশ-ঙ্গ ঘরে । এই অংশের দগঘৎ ধারা 
আরোয়া ঘাসতলখর কাছে সরস্বতী নদশর সঙ্গে মিলত হয়েছে । সরস্বতণ 
নদীর গাঁতপথের গবপ্রান্তে রয়েছে বড় বড় পবরতশরঙ্গ । এই পকত- 
শৃক্গগূলির পাশ্চম ঢাল থেকে নেমে আমা বরফ উদ্লেখযোগ্য দাঁঘণ গহম- 
বাহের সৃষ্টি করেছে। সরস্বতীর উৎস পথের সাম্িকটে উত্তর পৃব 


১৬৮ গঙ্গার কথা 


প্রান্তে অবস্হিত বালবালা হিমবাহ । বালবালা শিখর €( ২১০৪০) থেকে 
বরফ সংগ্রহ করে এই হিমবাহ পুছ্ট হয়েছে । বালবালার পৃবে মৃকুট 
পর্বতের ( ২৩৭৬১ ) পশ্চিম ঢাল থেকে উৎপন্ন হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ 
চামরাও 'হমবাহ । আরো পর্ব দাক্ষণে আঁবগামিন পর্বত (২৪১৩০ ) ও 
কামেট পর্বতের (২৫৪৪৭ ) পশ্চিম ঢাল থেকে উৎপন্ন হয়েছে খাগিয়াম 
হিমবাহ, পশ্চিম কামেট হিমবাহ । কামেটের দক্ষিণে মানা পবণতের 
( ২৩৮৬০/) পাশ্চম ঢাল থেকে উৎপন্ন হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ নাকথুন+ 
হমবাহ, আনাদেব হিমবাহ । অবশ্য এই হিমবাহগ্রলিকে বরফ সংগ্রহ 
করে দেয় মন্দির পরত (২৯৫২০? )। মন্দির পবণতের দক্ষিণে নলাগরি 
পর্বত ( ২১২৬৪?) থেকে উৎপ*্ন হয়েছে খুলিয়া গাভি'য়া হিমবাহ । 
এই সব হমবাহগুলির স্নাউট থেকে ছোট ছোট জলধারা এসে মিজি 
হয়েছে অলকানন্দায় । 

সরস্বতীর জলে পুষ্ট অলকানশ্দা পরমানন্দে মন্থর গতিতে দক্ষিণ 
বাহিনগ হয়ে বদরিকাশ্রমের পাশ্চমে অগ্রসর হয়েছে । তার সামানা পৃবে" 
ছোটু একটি ধারার জল সংগ্রহ করেছে । সেধারার নাম কুবের গঙ্গা । 
নর পর্বতের গানে সণ্চিত ছোট্ট কৃবের হিমবাহের বরফ গলে নেমে 
এসেছে এই ধারা । অদ্‌রে অলকাপুরী, কৃবেরের আলয়, নর পবণতে 
গারে ফ্ষরাজ ধনপাঁত কবেরের ধনভাণ্ডার । ধিকম্বদন্তী আর কাহিনধতে 
ভরা [হমালয় । 

বদারিকা শ্রমের পশ্চিম প্রান্তে অবস্হিত নীলকণ্ঠ পবণতের উত্তর পৃব" 
চাল থেকে নেমে আসা বরফ গলা জলধারা খাঁষ গঙ্গার্‌পে প্রবাহত 
হয়েছে । এই খাষিগঙ্জার ক্ষণ ধারা এসে 'মালত হয়েছে অলকানন্দায় । 
বদরিকাশ্রমের পর থেকেই অলকানন্দা আবার দাক্ষণ বাহনশ। এই ধারা 
কখনো বা উচ্ছল, কখনো প্রপাতের সাঁষ্টি করে মহা উৎসাহে-**মহা গম্জনে 
অবতরণ করেছে হনুমান চটিতে । হনুমান চাটতে পাশ্চম দিক থেকে 
ক্ষরুগঙ্গা অলকানন্দায় 1মালত হয়েছে । ক্ষপীরগঙ্গার উৎস স্হল পান 
পাৃতয়া হিমবাহ । এ অঞ্চলের পাঁচাঁট পর্বত শিখরগহীলর উচ্চতা যথাকমে 
১৯০৪৯, ১৭৯৬০, ১৮২২০, ১৯৭৩০/, ১৭৪৮৮/, ১৮০৫৯, | পান- 
পািয়া হিমবাহের বেশীর ভাগ বরফ সংগহণত হয় বদ্রীনাথ পবণতমালার 
তৃতীয় শিখর ও তৎসংলগ্ন [গরিশিরা থেকে। 

হন,মান চর পর অলকনম্দার উদ্লেখযোগ্য শাখানদণ ভ্যুইগ্ডার গঙ্গা । 
এই জলধারার প্রায় সাত মাইল পথে অলকানম্দার আকার বদ্ধি পেয়েছে । 
গারাঁশরার পাদদেশ নিয়ে মাঝে মাঝে গারখাত অতিক্রম করে পেশছে 


গঙ্গার কথা ১৬৯ 


গিয়েছে পাণ্ড.কেশ্বরে । পাণ্ডুকেশ্বরের সামান্য নীচে এই ধারা প্‌ব" দিক 
থেকে আসা ভ্যুইগ্ডার গঙ্গার সঙ্গে বমালত হয়েছে । গোঁরখপবর্ত 
( ২২০১০/ ) ও রূতবন পর্বতের (২০২৩০) গ্ান্র থেকে নেমে আসা 
বরফ সাত হয়েছে পররতের পাদদেশে । সেখানকার সণ্চিত বরফে 
ল'রবাঁক হমবাহের সৃষ্টি হয়েছ । এই 1হমবাহের »্নাউট থেকে উৎপন্ন 
হয়েছে ভ্যুইম্ডার গঙ্গা । এই জলধারা পৃন্ট হয়ে অলকানন্দার নাঁলাভো 
জলপ্রবাহ যোশনীমণের পদতলে বিষুপ্রয়াগে মিলিত হয়েছে ধোঁলন গঙ্গার 
সঙ্গে । বিঝু প্রযাগের পর অলকানদ্দা প্রভূত জলসন্তার বহন করে সু- 
গভশর গিরিখাতের ভেতর দিয়ে প্রাবাহত হয়েছে কখনও বা দংবরি 
বেগে, কখনও বা 'স্তামত কলকজ্ঠে। যোশীমঠ থেকে পিপলকোটি পর্যস্ত 
প্রায় পণচশ মাইল গাঁতিপথে অলকানশ্দার 'বাঁচত্র গতি । এই অংশের 
জলধারার বস্তার বৃদ্ধ পায়ীন, অথচ জলের গভশরুতা আছে । কোন 
কোন স্থানে জলের গভীরুতা অনুমান করা দুঃসাধ্য । যোশশীমঠ থেকে 
হেলাং চাঁটর 1নকটবর্তী অণ্চল 'দয়ে প্রবাহত অলকানন্দার গভশরতা 
সম্ভবতঃ সব চাইতে বেশ । অবশ্য স্থানীয় আধবাসীদের ধারণা যোশন” 
মঠের মাইল চার পাঁচেকের মধ্যে নদীর গভশরতা খুবই বেশী ॥। বছর 
কয়েক পর্বে কয়েকজন আঁভযান্রী ছেলায় করে অলকানন্দার গাঁতপথ 
ধরে হরিদ্ার যাবার চেষ্টা করোছলেন । যোশশমঠে সংহদ্বারে ভেলা 'নয়ে 
নেমেছিলেন তাঁরা । অলকানন্দার তরে হাজার কয়েক উৎসাহ দশক 
[ছিলেন । তাঁদের চোখের সামনেই ভেলা-সহ আঁভযারীরা শনাশ্চিহ হয়ে 
[গয়োছল অলকানন্দার নশলাভো জলের মধো । তাদের মৃতদেহ খহজে 
পাওয়া যায়ান। িপলকোঁি থেকে যোশীমঠ পরন্ত বাসরান্তা নিমণের 
সময় কয়েকটি বুলডোজার অলকানশ্দার গভে মাঁলিয়ে গিয়েছিল ওপরু 
থেকে গাঁড়য়ে পড়ে । অলকানন্দার পথ ধরে পায়ে হে'টে যাবার পঞ্চে 
বেলাকুচিব্র কাছে তটভূমিব্র সামনে বসে বসে দেখোঁছ জলধারার বিস্তার 
প”চিশ ফুটের বেশ নয় ; কিন্তু স্বচ্ছ জলধান্রা যেন প্রচণ্ড ঘংপিবেগে বেয়ে 
চলেছে । হেলাংচাঁটর কাছে প্রাতিবছরই ধস নামতো। পায়ে চলা পথ 
ধনশ্চিহ হয়ে যেতো । পায়ে হে'টে একবার প্রায় অলকানন্দার তটরেখায় 
পেশছে গিয়েছিলাম । সরম্বতী আর ধোলশ গঙ্গার জলভার বহন করে 
অলকানন্দা যেন ধঈবু গাঁতিতে এগিয়ে চলেছে । ফিকে নশঈলাভো জল, ন্বচ্ছ 
স্কাটিকের মতো। দহ পাশের প্রস্তরময় গিরখাত স্পর্শ করে মদ কলধবানত্ে 


প্রব”হত জলধারা । অথচ বধাঁয় অলকানন্দা স্ফীতা হয়ে শুরু কৰে, 
১১ 


১৭০ গঙ্গার কথা 


তর্জন গজন। তখন জলধার। দুপাশের গিরিখাত অতিক্রম করে অনেকটা 
উচ্চ অংশ পর্যন্ত ছাপিয়ে তটরেখার চিহ মুছে ফেলে । বৃষ্টি হয় অবি- 
শ্রান্তভাবে, ধস নামে, জল বেড়ে অতকিতে নিয় উপত্যকার গ্রাম ভাগিয়ে 
ফেলে । কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এমন ধরনের সবঝ্নাশা বন্যার ইতিহাস 
রয়েছে । পিপলকোটির পরে বিরেহণ গঙ্গা । নন্দাঘৃণ্টি পৰতের পাদ- 
দেশ থেকে উৎসারিত হয়ে বিরেহৰী গঙ্গার ক্ষীণ ধারা নেমে এসোছল। 
এই নদীর গতিপথ ধস নেমে রুদ্ধ হয়ে ১৮৯৩ সনে এক অপরূপ হদের 
সূম্টি হয়েছিল। পর বৎসরই বাঁধ ভেঙে অবরুদ্ধ জলের স্রোত এসে 
ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অলকানন্দায়। ফলে অলকানম্দার স্ফীত জলপ্রবাহ 
শ্র'নগর শহরের ক্ষাতি করেছিল । প্রাকীতিক দুযোগে বিরেহণী তালের সং্টি 
হয়েছিল, আবার প্রাকৃতিক দৃযোগে বিরেহশতাল নিশ্চিহন হয়ে গিয়েছে । 
চামোলীর পর অলকানম্দার শাখা নদী নম্দাকিনৰ-_-কমায়ূন শহমালয়ে 
নদ্দাঘনণ্টি পরত (২০৭০০/) ও ব্রিশল পর্বতের (২৩৩৬০) ঢাল 
বেয়ে নেমে আলা বরুফ সাত হয়ে সৃষ্ট হয়োছিল শৈল সমুদ্র হিমবাহ । 
এই 'হমবাহের বরফ গলে নগত হয়েছে নম্দাঁকনী । কুমায়ন ?হমালয়ের 
সঈমানা পৌরয়ে এই ধারা এসে অলকানন্দায় 'মালত হয়েছে । নদশ 
দুটির সঙ্গম স্হলের নাম নন্দপ্রয়াগ । নন্দপ্রয়াগের পরু অলকানন্দা 
মিলত হয়েছে পপ্ডার গঙ্গার সঙ্গে । কুমায়ন হিমালয়ে নন্দাকোট পরত 
( ২২৬১২ ), ছাঙ্গুস ( ২০৭৭০/ ), নম্দাখাত (২১৬৯০ ), পানওয়ালশ 
দোয়ার (২১৮৬০/ ) এই সব পব'ত শিখর থেকে সাণ্চিত বরফ ঢালু পর্বত" 
গান্র বেয়ে নেমে এসে পিণ্ডারি হিমবাহের সৃম্টি করেছে । 1পপ্ডারিগঙ্গার 
জলধারা পুষ্ট করেছে কাফন নদী । নন্দকোট পবণ্তের গারাশিরা 
থেকে নেমে আসা বরফ সাণ্চত হয়ে কাফনী 1হমবাহের সংছ্টি করেছে । 
1হমবাহের স্নাউটের মুখ থেকে িনঃসাব্রিত কাফন+ নদী দেয়ালশীর নশচে 
?পিম্ডারীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে । থারকোট পর্বত (২০০১০? )ও 
মৃগথুনী পর্বতের (২২৪৯০) গা বেয়ে নেমে আসা বরফ সাঁণ্ত হয়ে 
মৃগথুনশী হিমবাহের সৃষ্টি করেছে । এই হিমবাহ থেকে উৎসারিত সংন্দর- 
ডুঙ্গা নদী খাতি গ্রামের নীচে এসে পিগ্ডারী গঙ্গায় মিলিত হয়েছে । 
দেবলের কাছে কোয়েল গঞ্গা মিলিত হয়েছে পিগ্ডারা নদীর সত্গে। 
মৃগ্চথ্‌নী পর্বতের পাঁশ্চিম গির্রীশরার ওপরে অনামী শৃঙ্গ (২০৭১৮/) 
ঢাল বেয়ে নেমে আসা বরুফ বিদোয়ালগর হমবাহের সাম্ট করেছে । এই 
িমবাহের স্নাউট থেকে উৎসারিত হয়েছে কোয়েল গঞ্গা । বিষ্কু প্রয়াগ 
থেকে শুর করে িণ্ডারুপ গঞ্গাও অলকানশ্দার সঙ্গম স্হলে কর্ণপ্রয়াগ 


“দাঙ্গার কথা ৯৭১ 


পর্যস্ত নদীর গতি মোটামুটি আত্মম্হ, কোন কোন ম্হানে জলেরু গভশব্রতা 
খুবই কম । অবশ্য এই পথে নদীর বিস্তার বদ্ধ পেয়েছে । নদপর 
তটভ্‌মি শস্যশ্যামল । কণ্প্রয়াগের পর অলকানন্দা প্রভূত জল সম্ভার 
সংগ্রহ করেছে রূদ্রুপ্রয়াগে মম্দাকনীর কাছ থেকে । পুরাণে বণিতি স্বগের 
মন্দাকনীী-_সম্পকে তথ্য সংগ্রহ করা দুছকর । এই নদ? কেদারুনাথ 
পর্বত ও তার 1গা্িশিরায় যুক্ত পর্বত থেকে নেমে আসা বরফ গলে উৎ- 
সারত হয়েছে । এই বরফের ধারাই চোরাবার 'হমবাহ । চোরাবারি 
1হমবাহের আঁধিকাংশ বরফই যোগান দিয়েছে কেদারনাথ পবত (২২৭৭০), 
ভারতখন্টো পরত ২১ (৫৮০ )।1 এই 1হমবাহের প্রাম্তিক গ্রাবরেখার 
পাথরগুলো জড়ো হয়ে প্রাকীতিক অবরোধের সংখ্টি করোছিল | তার ফলেই 
সম্ট হয়েছিল সুদূশ্য চোরাবারি তালের। সম্প্রতি এই হুদকে গাঙ্ধ। সরোবর 
বলে উক্লেখ করা হয়েছে । মহাজ্বা গান্ধীর আম্তভস্ম এই হদে নিক্ষেপ 
করা হয়োছিল । চোরাবাঠর তাল থেকে উৎসা'রত মন্দাকিনধ শোণপ্রয়াগে 
এসে মিলিত হয়েছে বাসুক গঙ্গার সঙ্গে । বাসকট গঙ্গার উতৎসগ্থল-- 
চোরাবার ঠহিমবাহের পশ্চিমে অবাচ্থত বাসকী ভাল । কেদারনাথ মান্দির 
থেকে বাসুকী ভালের দুরত্ব মাত্র তিন চার মাইল । শোণপ্রয়াগের পর 
মন্দাকনী অবতরণ করেছে । অবতরণের মুখে গস্থ্রকাশীর পাদদেশে 
মধ্যমহেশ্বর গঙ্গা এসে মিলিত হয়েছে মশ্দাকিনতে । গৃপ্তকাশশীর প:বে 
নালা চাঁটর পাদদেশে মন্দাকিনীতে মিলিত হয়েছে কালধগঙ্গা ও মাণ্দানগ 
গঙ্গার সাঁমমীলত জলধারা । কালীগঙ্গা ও মাম্দানী গঙ্গার উৎসম্হল 
(বিসাই-কৈয়ন ও মাদ্দানী] হমবাহ । এই সব 1হমবাহ বরফ সংগ্রহ 
করেছে মহালয়া পর্বত (১৯৩৩৪ ). সুমেরু পরত €( ২০৭৭০), 
মাম্দানন পরত (২০৩২০) থেকে । মধামহেশ্বর গঙ্গার উৎপাত্ত হলে 
কোন উন্লেখযোগ্য ?হনবাহ নেই ॥ তবে বদ্রীনাথ পর্তমালার চতুথ* শিখর 
( ২২৪৮৫/ )ও তৃত'য় শিখর ( ২২৮৮০ ) থেকে নেমে আসা স্ব্প বরফ 
সংগৃহীত হয় মধ্যমহেশ্বর উপত্যকায় । সেখানকার লযগ্তপ্রায় হিমবাহের 
প্রাম্তক গ্রাবরেখায় সষ্ট দুটি হুদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে মধ্যশহেশ্বর গঙ্গা । 
গৃপ্তকাশর পর থেকে মন্দাকিনী ধীরবেগে প্রবাহিত হয়েছে । রুংদ্রপ্রয়াগে 
এসে মিলিত হয়েছে অলকানন্দায় । রূদ্রপ্রয়াগের পর থেকে অলকানন্দা 
প্রশস্ত হতে শুরু করেছে । শ্রীনগরে অলকানন্দা বেশ প্রশন্তা । পরে 
অবশ্য গভীর 1গারখাতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দেবপ্রয়াগে মিলিত 
হয়েছে ভাগসরুথীর সঙ্গে । অলকানন্দাকে পাব নদ বলে মনে করেন 
প্থযান্রশরা 1 কুমায়ুন হিমালয়ের উচ্চতম পৰতম'লা বিধৌত কয়েকটি 


৯৭২ গঙ্গার কথা 


ধারায় পৃষ্ট হয়েছে এই নদী । রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলোতে 
বার বার দেখতে পাওয়া যায় এই নদশর উল্লেখ । পরবর্তী ঘূগে অলকা- 
নদ্দাকে গঙ্গা বলে উচ্লেখ করেছেন সংস্কৃত কবিগণ | যক্ষ রাজা ক্‌বেরের 
বাসস্হান অলকাপুরী, সেই অলকাপুুরী থেকে উৎসারিত পাবন্র নদ 
প্রবাহত বদারকাশ্রমের পাশ 'দয়ে । নদশ প্রবাহের এ চিন্তর সদর অতাঁত 
যুগের । 


১, অলকানম্দা-- 
দৈর্ঘ্য ( আনুমানিক ) ১৮৫ মাইল/২৯৬ [ী়কলো মিটার 
উৎস স্হলের নাম অলকাপুরী 
উৎস স্হলের উচ্চতা ১২৮৬০ ফুট 
উৎস স্হলের হমবাহ ভাগীরুথ খড়ক হমঘবাহ দৈর্ঘ্য ১১:৫০ মাইল 
সতোপন্থ হিমবাহ দৈথঘ' ৯৫০ 
ভাগণরথাী খড়ক হমবাহের স্নাউটের উচ্চতা--১২৯২৩ ফুট 
সতোপন্থ মবাহের স্নাউটের উচ্চতা_-১৫৩৫০ ফু 
দুইটি হমবাহের প্রারা ও বালাকুন পবতের পাদদেশ থেকে প্রবাহিত 
বরফ গলা তৃতীয় ধারা এসে ১২৮৬০ ফট উচ্চতায় মিলিত হয়ে সৃষ্ট 
হয়েছে অলকানন্দা । 
২, অলকানন্দার মুখ্য শাখ। নদী 
সরদ্বতী নদী বা বঞুগঙ্গা-_আনঃমানিক দৈঘণ্য ২৪ মাইল । 
উৎস গ্ছুলের নাম-দেবতাল । উৎসস্হলের উচ্চতা--১৬৫ড৬৪ ফুট। 
ধোৌল্নগঙ্গা আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৬৮ মাইল । 
উৎস স্হলের নাম বা পরিচয়-_গঙ্গোনোলন পবর্তের পাদদেশ । 
উৎসস্হলের উচ্চতা--১৬৫০০ ফুট । 
মম্দাঁকন' আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৩০ মাইল। 
উৎসস্হলের পারচয় । শৈলসমদ্রশীহমবাহ স্নাউটের উচ্চতা ১৪৫০০ 
ফুট । 
গপণ্ডারগন্গা আন্লানক দৈঘয ৪৫ মাইল । 
উংসফ্হলের পরিচয় । পপ্ডারগ [হিমবাহ--স্নাউটেক উচ্চতা ১২০০০ 
ফুট । 
মম্দাঁকনশ আন:মানিক দৈর্ঘ্য ৪০ মাইল । 
উৎসম্হলের পরিচয় । চোরাবার তাল--উৎসস্হলেন্ু উচ্চতা ১৪৫০০. 
ফুট । 


“দাঙ্গার কথা ১০৭৩ 
৩. অলকানদ্দার সাধারণ শাখা প্রশাখা ও উৎস ্হল-_- 

ধাঁষ গঙ্গা । আনমাঁিনক দৈঘণ্য ৬ মাইল, উৎসম্হল নখলকণ্ঠ পর্বতের 
পুর” গান । উচ্চতা ১৪৫০০ ফট । 

ক্ষীর গঙ্গা । আনুমানিক দৈঘণ্য ১০ মাইল, উৎসস্হল পানপা!তয়া 
হিমবাহ । স্নাউটের উচ্চতা ১২৬০০ ফুট । 

ভ্যুইপ্ডার গঙ্গা । আনুমানিক দৈঘণ্ ১২ মাইল, উৎসস্হল লারবাঁক 
[হিমবাহ । স্নাউটের উচ্চতা ১৩৫০০ ফুট । 

কুবের গঙ্গা । আনুমানিক দৈঘণা ৩ মাইল, উৎসগ্থুল কুবের হিমবাহ । 
ঈনাউটের উচ্চতা ১৩৮০০ ফুট । 

গরুড় গঙ্গা । আনুমানিক দৈঘণ্য ২০ মাইল উৎসম্হল-_ 

[বরেহশ গঙ্গা । আনুমানিক দৈর্ঘ্য ৭ মাইল, উৎসম্থল িহেরণতাল 
( অধুনা লুপ্ত )। 

সরস্বতী নদগর মুখ্য প্রশাখাগুলি ও তার উৎসম্থল-_ 

সুরুজ নদী । আনমানিক দৈর্ঘ্য ১ মাইল্‌, উৎস্স্হল সুরজ হিমবাহ । 
দনাউটের উচ্চতা ১৬৫৬৪ ফুট । 

তারা নদী । আনূমাফকিক দৈঘণ্য ই মাইল, উৎসঙ্হল তারা হমবাহ । 
জনাউটের উচ্চতা ১৬৯০০ কুট । 

আরোয়া নদী ॥ আনুমানিক দৈর্ঘ্য ১৫ মাইল, উৎসস্হল আরোয়া 
তাল। উচ্চতা ১৬৫০০ ফুট । 

বালবালা নদী । আনুমানক দৈর্ঘ্য ২ মাইল, উৎসস্হল বালবালা 
[হমবাহ । স্নাউটের উচ্চতা ১৬৬৩০ ফুট ; 

চামরাও নদী । আনুমানক 'দর্ঘ্য ১ মাইল) উৎসস্হল চামরাও 
হিমবাহ । স্নাউটের উচ্ডতা ১৫৫৫০ ফুট । 

খাঁলয়া গাভয়া নদী । আনুমানিক দৈথণ ৩ মাইল, উৎসম্হল 
খুলিয়া গাভিয়া হিমবাহ । ম্নাউটের উচ্চতা ১৩০০০ ফুট । 

ধোঁলী গঙ্গার মুখ্য শাখা প্রশাখা, দৈঘ ও উৎসস্হল-- 

রাইকানা নদী । আনুমানিক দৈঘণ্য ৮ মাইল, উতৎসম্হল বসুধারা 
তাল । উচ্চতা ১৫৫০০ ফুট । 

[গ।থ গঙ্গা । আনুমানিক দৈঘ্ণ ১২ মাইল, উৎসস্হল উজাতিরর্চে 
1হমবাহ । স্নাউটের উচ্চতা ১৩৫০০ ফুট । 

দুনাগার গড়। আনুমানিক দৈঘণ্য ১০ মাইল, উৎসঙ্হল বাঁগিনঈ 
গহমবাহ । স্নাউটের উচ্চতা ১৫৫০০ ফুট । 

ধাষ গঙ্গা । আনুমানিক দৈঘ্ঘ ২০ মাইল, উৎদস্হল নন্দাদেবণ 


১৭৪ পাঙ্গার কথা 
হিমবাহ । স্নাউটের উচ্চতা ১৫৫০০ ফুট । 

নশ্দাকিনশ নদীর শাখা প্রশাখা- 

ব্ুপ গঙ্গা। আনুমানিক দৈঘণ্য & মাইল, উৎসস্হল রপকুণ্ড । 
উচ্চতা ১৬০০০ ফুট । 

পগ্ডারশ গঙ্গার মৃখ্য শাখা-প্রশাখা 

কাফন গঙ্গা । আনুমানিক দৈঘণ ৭ মাইল, উৎসস্হল কাফনি 
[হমবাহ ॥ স্নাউটের উচ্চতা ১২০০০ ফুট ! 

সুন্দরডুঙগা নদী । আনুমানিক দৈঘণ্য ১৬ মাইল, উৎসম্হল সংশ্দর- 
ডচঙ্গা হমবাহ । স্নাউটের উচ্চতা ১৪০০০ ফুট । 

কোয়েল গঙ্গা । আনুমানিক দৈঘণ্য ২০ মাইল, উৎসস্হল গবিদোয়াল 
গড় হিমবাহ । স্নাউটের উচততা ১৪৫০০ ফুট । 

মম্দাঁকন? নদীর শাখা-প্রশাখা 

বাসকী গঙ্গা । আনুমানিক দৈঘণ্য ১৬ মাইল, উৎসস্হল বাস ক+- 
তাল । উচ্চতা 

কাল? গঙ্গা ও মান্দানশ গঙ্গা । সাঁমমালিত জলধারা সমেত আনুমানিক 
দৈঘণ ২০ মাইল, উৎস স্থল বিসাই, কিরণ ও মান্দান্য হিমবাহ | 1হমবাহশ 
গুলির ম্লাউটগৃঠিলর উচ্চতা প্রায় ১৪৫০০ ফুট । 

মধ্যমহেশ্বর গঙ্গা । আনুমানক দৈর্ঘা ২০ মাইল, উৎসস্থছল-_মধ্য 
মহেশ্বর, উপত্যকায় দুটি হুদ । উচ্চতা ১৪৫০০ ফুট । 

রুদ্রগঙ্গা। আনুমানিক দৈঘণ্য ১৫ মাইল, উৎসস্থল-_রহদ্রনাথ 
উপত্যকা থেকে উৎসা্িত। উচ্চতা প্রায় ১৪৫০০ ফুট । 

অলকামন্দাকে জলসস্তারে পুষ্ট করে যেসব [হমবাহ, সেগুলোর 
প;ররচয়-_ 


1হমবাহের নাম দৈর্ঘায ক্লাউটের উচ্চতা ভৌগোলিক অবস্থান 
ভাগনরথী খড়ক হিমবাহ ১১৫০ মাইল ১২৯২৩ ফুট গাড়োয়াল 
সতোপস্থ হমবাহ ৯৫০ মাইল ১৩৩৫০ ফুট 

বিদ্যম হিমবাহ ৩:৫০ মাইল ১৬৩৫০ ফুট রঃ 

বাগনন্য হিমবাহ ৪০০ মাইল ১৩৯০০ ফুট রঃ 

কুবের 'হমবাহ ২০০ মাইল ১৩৩৮০ ফুট টা 
পানপাতিয়া হমবাহ ৭৫০ মাইল ১২৬০০ ফুট 

লবু বাঁক ?হমবাহ ৪'০০ মাইল ১৩০০০ ফুট রঃ 


পশ্ডার? হিমবাহ ৮০০ মাইল ১২০০০ ফুট কুমায়্‌ন 


গঙ্গার কথা 


কাফন হিমবাহ 
শৈল সমুদ্র হিমবাহ 
সংম্দরডঙ্গা ?হমবাহ 


৬০০ মাইল ১২০০০ ফুট 
৬০০ মাইল ১৪৬০০ ফুট 
৩০০ মাইল ১৪০০০ ফুট 


১৭৬ 


সরম্বতী নবীকে জলসন্তারে পুষ্ট করে যেসব হিমবাহ, সেগুলোর 


পাঁরচয়-_ 

[হমবাহের নাম বৈধ 
সুরাঁজ হিমবাহ ০০ মাইল 
তারা হিমবাহ ৪০ মাইল 
আরোয়া হিমবাহ ০০ মাইল 
বালবালা হমবাহ "09 মাইল 
চামরাও হমবাহ ৬:০০ মাইল 
খাগয়াম ৃহমবাহ ২০০ মাইল 


পাশ্চম কামেট হমবাহ ৯:০০ মাইল 


১৬৫৬৮ ফুট 
১৬১৪০ ফুট 
১৬৫০০ থু 
১৬৬৩০ ফু 
১৫৫৫০ ফুট 
১6৭৬০ ফুট 
১9৮০০ ফুট 


স্লাউটের উচ্চতা ভৌগোলিক অবন্থান 


গাড়োয়াল 
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1হমবাহের নাম দৈঘণ্য ম্নাউটের উচ্চতা ভৌগোলিক অবস্থান 
উত্তর নাকথনশ হমবাহ ৫৭৫ মাইল ১৪৩২০ ফুট গাড়োয়াল 
আনাদেব হিমবাহ ০০ গাইল ১৪৪০০ ফুট 

খুলিয়া গাঁভি“য়া হিমবাহ ৭০০ মাইল ১৩০০০ ফুট ১ 


ধৌলণ গঙ্গাকে জলসন্তারে পুষ্ট করেছে সেসব হমবাহ, সেগুলোর 
পরিচয় 


হমবাহের নাম দৈর্ঘ্য ম্লাউটের উচ্চতা ভৌগোলিক অবস্থান 
ব্লাইকানা হিমবাহ ৬০০ মাইল ১৫৫০০ ফুট কুমায়ূন 
উজাতিরচে হিমবাহ. ৬০০ মাইল ১৩৫০০ ফুট রর 

বাগিনী হমবাহ ১০:০০ মাইল ১৫৫০০ ফুট কু 

কোসা হমবাহ ৮০০ মাইল ১৪৪০০ ফ:ট রঃ 

দাক্ষণ নন্দ্াদেবশ হিমবাহ ১২ মাইল ১৫৫০০ ফুট 

দাঁক্ষণ খাঁষ হিমবাহ. ১২ মাইল ১৫৫০০ ফুট +, 

িশুল ?হমবাহ ৮ মাইল ১৪৫০০ ফুট রঃ 


৯৪৬ গঙ্গার কথা 


| ১৯৪ || 


স্নাতানং শৃচিভিঃ স্তোয়ৈ গাঙ্গেয়ে প্রযত্বাতমানম ॥। 


মহাআ্মাগণ 'নিষ্ঠাসহকারে গঙ্গাজলে অবগাহন করে স্তুতি করতেন । এই 
পাঙ্গার উৎসস্হল পাঁবন্রতম তঈর্খস্হান [হসেবে তাঁরা জানতেন । সেই সব 
মহাত্মাগণ পরবর্তীকালে গঙ্গার বন্দনা করেছেন 'বাভিন শ্তবস্তুতির মাধ্যমে । 
কিন্তু এই পাঁবন্ত গঙ্গার উৎস কোথায় 2 এ প্রশ্ন বার বার আমার মনে 
জেগেছে । গোমূখের সামনে বসে বসে এসব কথা ভেবোছ। বরফের 
গ্ৃহামুখ থেকে নর্গত জলধারা উচ্ছল শব্দে প্রবাহত হয়েছে গঙ্গোতী 
পেরিয়ে । সেখান থেকে গভীর শগারখাত বেয়ে কিন পরত গান্রের 
পাশ্ধদেশ দিয়ে আছড়ে পড়ে অবতরণ করেছে নিম্ন উপত্যকায় । এই 
উচ্ছল জলধারার নাম ভাগীরুথশ । মহারাজা ভগণীরথের স্মতিবিজাঁড়ত 
এই পাঁবত্র জলধারা, একথা ভাবতেই আমার মন যেন সদর রানায়ণ মহা" 
ভারতের যুগে যেতে চায় । 
পনেরো বছর ধরে প্রায় প্রাতবারই গঙ্গার কোন না কোন ধারা অনুসরুণ 
করে উৎসের দিকে এগিয়ে গিয়েছি । কখনো কখনো বা উৎস মুখ 
পেরিয়ে চলে গিয়েছি উচ্চ শহ্মালয়ের তুষারাবৃত অণ্লে। সেখানে 
উত্তুৎ্গ তুষারাবৃত পবতশঙ্গ । অপরূপ গঠন প্রকৃতি, বিস্ময়কর নাম । 
সেই সব নামের উল্লেখ দেখোছি রামায়ণ মহাভারতে ও পুরাণাদিতে । 
মহাদেবের দর্শন পাইনি, তবে তাঁর নামে পর্বত শিখবুগুলোর পদতলে 
বসে দর্শন করেছি । দনের পর দিন আতবাহত করবার সৌভাগ্য লাভ 
করেছি । সেই সব তুষারমশ্ডিত পরত ?শখরুলোর ঢাল বেয়ে নেমে 
এসেছে অবাঁচ্ছিম্ন কঠিন বরফের ধারা । মহাদেবের জটাজালের তই এই 
বরফের আঁবাচ্ছন্ন ধারাগুলো সাঁমমলিত হয়ে অবতন্রণ করেছে িম্ন- 
উপত্যকায় । সেখানে কঠিন বরফ বিগঁলিত হয়ে জল্ধারার সচ্টি করেছে । 
এমান একটি প্রধান ধারার নাম ভাগীরথী । এমনি আর একটি জল- 
ধারার নাম অলকানন্দা, ধোৌলনগঙ্গা, খাঁষগঙ্গা, পিন্ডারঈগঙ্গা, সরস্বতগ বা 
বিষুগঞ্গা। অলকানন্দার গতিপথ ধরে উৎসের ধদকে যাবার সময় শুনতাম 
এই পাঁবন্র ধারারু নাম গঙ্গা । দীর্ঘকাল অবস্থানকারণ প্রাচ*" সল্র্যাসী- 
শরীক আশ্রমজীকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম গঙ্গার উৎস কোথায় ঃ 
মৌনী নগ্ন সম্যাসী হেসোছলেন আমার প্রশ্ন শুনে । সস্নেহে তাঁকয়ে- 
ধ্ছলেন আমার মুখের দিকে । তারপর ইশারায় জানিয়ে দিয়োছলেন। 
শ্ঙ্গার উৎস গোমুখ, বরফে গুহার ভেতর থেকে দ্ববময়শ গঙ্গা প্রবাহিত 


“গঙ্গার কথা ১৭৭ 


হয়েছে নিম্নাভমুখে । গোমূখে তিনি দীঘণকাল কাটয়েছিলেন। 
গোম,খের ওপরেও তিনি দেখোছলেন পাঁবন্ত জলধারা । মৌনগ সম্বযাসশ 
গঙ্গোন্রী [হিমবাহ অতিক্রম করে তুষারাবত অণ্চল দিয়ে পায়ে হে'টে গিয়ে" 
ছিলেন সউচ্চ 'গারুপথ কালিম্দী খাল। সেই কালশ্দধ খাল আঁতিক্রম 
করে অবতরণ করেছিলেন আরোয়া তাল। আরোয়া তালকে সবাই বলতো 
উবশশী তাল । উবশণ তালে অবস্থান করেছেন অনেকবার । গোমুখের 
উত্তর পৃবে কোথায় সেই বিশ্দ্‌ সর বা বিন্দু সরোবর, শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজশ 
অবশ সে সরোবর দেখতে পানাঁন । 

উবশশী তাল থেকে উৎসারিত জলধারা অন:সরণ করে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমজন 
যেতেন সরস্বতী নদীর সঙ্গমন্থুলে । সেখান থেকে সরস্বতীর ধারা অনু 
সরণ করে অবতরণ করতেন বদরানারায়ণে । গঙ্গার উৎস থেকে দখর্ঘ পথ 
আঁতক্রম করে পেশছে যেতেন বদরণনারায়ণে | বদ্রীনারায়ণ-.. ভগবান বিষণ । 
এই বিষুর পাদপদ্ম বিগালিত হয়েই গঙ্গার ধারা উৎসারত হয়োছিল । 
শীকৃষ। আশ্রমজী আঙুল দিয়ে লিখে বোঝাতে চাইতেন গঙ্গার কথা । 
দীর্ঘকাল ধরে তুষারাবত অণ্চলে অবস্হান করতে করতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় 
চলা-ফেবা করতে অভান্ত হয়েছিলেন তিনি । সুদূর অততকাল থেকে 
লাধুসম্ব্যাসীরা গঙ্গোনী দশন করে সোজা চলে যেতেন বদ্ুনারায়ণ । 
১৯২১ সনে শ্রীকৃ্ আশ্রমজনী গঙ্গোত্রী থেকে গিয়েছিলেন কৈলাস মানস- 
সরোবর । তাঁর সঙ্গী ছিলেন তপোবন মহারাজ । শ্রীকৃফ আশ্রমজী 
গঙ্গোনীী মন্দিরের পাশে প্রবাহত ভাগশীরথনর ধারা লক্ষ্য করে হীঙ্গতে 
বু'ঝয়েছিলেন এই ভাগশীরথীই গঙ্গা । এই গঙ্গার প্রাচীন কাহনী, প্রাচগন 
যুগের তাঁথযান্রীদের বুকের মাঝখানে সযত্নে লালিত-পালিত হয়ে 
এসেছে । গঙ্গার অন্যান্য ধারাগযীলর মধ্যে ভাগনীরথনীর মতো তেমন কোন 
প্রাচীন কাহনন প্রচালত নেই । 

কালের কোন হিসেব নেই । মহারাজা ভগণরথের কালের কোন 
ইতিহাস খজে পাওয়া দুঃসাধ্য । বত্তমান যুগের এীতহাসকগণ এই 
সুদরে অতাঁতেরু হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের পঞ্ঠা সংযোঁজত করতে 
পারেনান । তাহ তাদের সংগৃহদত তথাগুল বিতাঁকত বিষয় । গোমুখের 
পাশে বসে বসে ভাগীরথীর আঁবশ্রাম্ত কলধহনির মধ্যে কালের স্পশ্দন 
শোন যায় না। তবু বলা যায়, গোমুখের ওপরে গঙ্গোত্রী হিমবাহে 
প্রথম আভযান পরিচালনা করেছিলেন মহারাজা ভগনররথ । আজশ্ম সখে 
স্বচ্ছদ্দে লালিত মহারাজ কেমন করে সংদুর উত্তর প্রদেশের সমতল ভূমি 
থেকে পদব্রজে এসেছিলেন হিমালয়ের গভশখরতম প্রদেশের বিপদসও্কুল 


১৭৮ গঙ্গার কথা 


পার্বত্য অণ্চলে । এই বিচিত্র অণ্চল তাঁর সম্পণ অপারিচিত । এমনি 
বাচন্র প্রাকৃতিক পারবেশ সম্পর্কে হয়তো বা তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। 
তবু সেই যৃগের ভৌগোলিক পারবেশ পর্যবেক্ষণ করে ঘথাথ” পথের সন্ধান 
খজে বার করে এগিয়ে গিয়েছিলেন । দগ্গম পথ বেয়ে ধীরে ধীরে 
পেশছে গিয়োছলেন উচ্চ হিমালয়ের তুষারাবৃত পবতমালার পাদদেশে । 
সেখানকার বিস্ময়কর পবণতশংঙ্গগ্ীল, গিবিসগুকট, [বশাল তুষার ক্ষেত্র 
মহারাজ ভগনরথ হয়তো বা সবই পধবেক্ষণ করেছিলেন । ভূগোল 
[বজ্ঞানের এই সব বিস্ময়কর তথ্য ও দুঃসাহসিক আঁভযান আজো রামায়ণ, 
মহাভারতে কাঁহনশরপে বলাপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে । 

গঙ্গার অবতরণ ক্ষেত্রের নাম গঞ্গোতশ ॥ গঞঙ্গোত্ীী শব্দের অর্থ 
গঞ্গোত্তরী--গঞঙ্গার উত্তরণ । বরফাব্‌ত উচ্চ পাবত্য ভূমি থেকে গঙ্গার 
অবতরণ । তুষারাবৃত হিমবাহের বরফ গলে জলধারারপে প্রবাহিত 
হয়েছে । গঙ্গোরশ হিমবাহ থেকো নগত জলধারার নাম গঙ্গা । গঙ্গার 
আর এক নাম ভাগশরুথশ ॥। মহারাজা ভগখরথ গঙ্গার ধারা আঁকার 
করেছিলেন বলে এই ধারার নাম ভাগশীরথণ । গঙ্গোত্রশ [হমবাহের প্রান্তিক 
গ্রাবরেখার অর্থাৎ হিমবাহের প্লাউট থেকে উৎসারিত হয়েছে ভাগঈরথী। 
আঁধকাংশ বড় বড় গহমবাহেরে ঘ্লাউটেই বিস্ময়কর বরফের গুহা দেখতে 
পাওয়া যায়। প্রকীতির এই দুর্গম পাঁরবেশের মধ্যে অপরণে বরফের 
গুহামূখের সৌন্দর্য দর্শন করে সুদূর অতীত যুগের তীর্থযান্তরী হয়তো 
বা গ্‌ৃহামূখের নামকরণ করেছিলেন গোমুখ । গোমুখ শব্দের বহাৎগাঁতত- 
গত অথ গরুব্র মুখ । অথাৎ গরুব্র মুখাকৃতি বিশিষ্ট গুহা । গোশ 
শব্দের অন্য অর্থ পৃঁথবী | পৃথিবীর গৃহামুখ থেকে যে পরম পাব 
জলধারা নিগত হয়েছে তার নামই গঙ্গা । গঙ্গা নাম'-'অত্যন্ত প্রাচীন । 
কত্ত গঞ্গোত্রশী, গোমুখ--এই নামগুলো পরবততীকালের । গঙ্গোরা 
1হমবাহের সামনে স্তুপপকৃত িলারাঁশ দেখলে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হতে 
হয় । সামনেই ভাগশরথশ পবতমালার তিনাঁটি তুষারাবৃত শিখর । 
সেগুলোর উচ্চতা যথাক্রমে ২২৪৯৫ ফুট, ২১৩৬৪ ফুট, ২১১৭৪ ফুট ॥ এই 
পব্তমালা গোমুখে পৌীহবার পূর্বে চীরবাসা থেকেই দেখতে পাওয়া 
যায় । কে এই পবতমালার নামকরণ করেছিল জানা নেই * মহারাজা 
ভগসরথের নামকে স্মরণশয় করবার জন্যই এই পবণতমালার নামকরণ । 
1বদেশন ভ্রমণকারশদের বহু পূর্ব থেকেই তীর্ঘষান্রীদের কাছে আতি 
পাঁরাচত । 

1বদেশন ভ্রমণকারুণদের মধ্যে হজবলন সহযান্রীদের নিয়ে এসেছিলেন 


গোমৃখ । গোমৃখের সামনের পরত শিখরগৃলোর নতুন করে নামকরণ 
করোছিলেন-__সেম্ট জজ সেপ্ট আণ্ড্র, সেন্টপাত্রকং। গোমুখের 
সাম্নকটে খব সম্ভব ?িবালঙ্গ পর্বত (২১৪৬৬ ফুট )-কে সেন্ট ডোভিডরুপে 
নামকরণ করোঁছলেন । রামায়ণ ও মহাভারতের দেশে মিশনারী ধমণপ্রচার 
করবার মতো উপধুক্ত পারবেশ খ*জে পায়নি । তার প্রমাণ হসাবে বলা 
যেতে পারে যে এ নামকরণ স্থায়ী হতে পারোন । তৎকালনন ভারতণয় 
জাঁরপ বিভাগ অবশ্য এই নতুন করে নামকরণ গ্রহণ করোন। কারণ, 
[শিখরগুলোর প্রাচীন নাম বহুল প্রচলিত। এই সব নাম ও পাঁরচয় 
সুদূর অতাতুরকালের ভীর্ঘযাব্রদের মূখে মুখে ছিল ছড়ানো । দরগম 
পথ চলতে চলতে তীরথযান্রীরা যখন গোমুখে এসে পেশীছে যেতেন, তথন 
তাঁরা প্রাকৃতিক পারবেশ দেখে মৃণ্ধ হতেন । পথ চলতে চলতে শুনতাম 
[কম্বদন্তধ, স্থানীয় কাঁহনশী | পথশ্রম, দুঃখ, বেদনা, মৃত্যুভয় দুর হত । 
গঞঙ্গোল্রশর মান্দর পোঁরয়ে পেশছে যেতেন অপাব প্রাকীতিক গুহামন্দির 
গোমৃখ 1 সেই গুহামান্দরের একমাত্র আরাধা দেবী গঙ্গা । সেই 
স-তি“ময়ৰ গঙ্গা যেন বরফের গুহামুখ থেকে নিগতি হয়ে অবতরণ করেছে 
মতে? মানৃষদেব্র পাপ তাপ ক্ষুধা তৃষ্কা ও অভাব আঁভযোগ থেকে মহন্ত 
দেবার জন্য । 

সারা ভারতবষে'র বভিন্ন প্রান্ত থেকে তীথ*যাব্রশরা দলে দলে আসতেন 
গঙ্গার উৎস দশনের আশায় । বিভিন্ন সমতলভুমি, গভশখর অরণ্যান+ 
আত্ম করে পৃণ্যাথগরা পৌছে যেতেন হারদ্ধার । হাঁরুদ্বার থেকে 
খাঁষকেশ, টহরশ ধরাস | সবই পায়ে-হাঁটা পাবত্য বন্ধ-র পথ । ১৯৪৯ 
সন থেকে বাসরাস্তা খাঁষকেশ থেকে ধরাসু পধফম্ত অগ্রসর হয়োছিল মোট 
৬৬ মাইল । এই পথে [হরণ যেতে প্রথম ভাগসরুথশর দর্শন হত । 
সেখানে ভাগগরথখর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ভশকগঙ্জা। সঙ্গমস্থলের নাম 
গণেশ প্রয়াগ । ছোট্ট মন্দির রয়েছে সেখানে । ধরাসর পর পায়েশহাঁটা 
পথ শুরু হত । ধরাসঃর পর নাকোৌর । নাকৌরিতে পরশদবাম জননন 
ব্রেণুকা দেবীর মান্দর ॥ কেউ কেউ বলেন এই গ্ছানে পরশুরাম মাতৃ- 
হত্যা করোঁছলেন । রামায়ণ-মহাভারতে বঁণত কহনগুলোর ভৌগোলিক 
পারুচয় খজে বার করা সম্ভব নয়। তবে রেণকাদেবীর মন্দিরের জীর্ণ 
দশা দেখলে মনে হয় পদ্যান্রা সধক্ষপ্ত হবার পর যারীরা ভুলে যেতে শুর 
করেছেন । প্রাচঈীন যুগের তাঁথ-যাবশরা এই সব স্থানে রাতিবাস করতেন, 
মান্দর দর্শন করতেন । কাহিনীর সঞ্যে স্থানের চিত্র মনে গেথে থাকতো ॥. 
নাকৌরির পরই উত্তরুকাশী । উত্তরের কাশখ বা বারাণসধ । উত্তরকাশনর. 


১৮০ গঙ্গার কথা 


'মাইল দুয়েক পৃবে ছোট্ু জলধারা এসে মিলত হয়েছে ভাগশরথটর 
সঙ্গে । এই ধারার নাম বরুণা । উত্তরকাশী পেরিয়ে মাইল দুয়েক পথ 
চলেই দেখা যাবে, একটি ছোট্র জলধারা এসে মালত হয়েছে ভাগশরথণর 
সঙ্গে । এই জলধারার নাম আস। এই আস ও বন্ুুণা উত্তরকাশশকে যেন 
বেষ্টন করে রয়েছে । বারাণসশীতে যেমন গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে বরুণা 
ও আসনদী, উত্তরের উত্তরকাশীতে ঠিক তেমান । ভাগখরথদরর তঈরুবত'শ 
এই উত্তরকাশনী, অতাতকাল থেকেই পাবন্ন তাঁথগ্থান হিসাবে পরিগণিত । 
সেখানে বয়েছে বিশ্বনাথের মন্দির, অশ্পপার মন্দির। এছাড়া বুয়েছে প্রচণন 
কালীমান্দর, পরশুরাম মান্দির, একাদশ বুদ্রের মান্দর ।  উত্তরকাশখর পর 
ছোট্র জনপদ মানেরি । মানোর থেকে ১৮ মাইল দরে সংদশ্য হৃদ রয়েছে। 
তার নাম ডোরতাল । এই ডো'রতাল থেকেই উৎসারুত হয়েছে আস- 
নদশ। উত্তরকাশীু পৰু প্রধান জনপদ ভাটোয়ারী । ভাটোয়ারীর অপর 
'লাম ভাস্কর প্রয়াণ । জলনদশী ও ভাগনরথসর সঙ্গমঙ্ছলে ভাদ্কর প্রয়াগ । 
কাথত আছে-_ভাস্কর এখানে ?শবের তপস্যায় 'সাদ্ধলাভ করে আলোকে" 
*বর শিবালঙ্গের গ্রাতিষ্ঠা কারুছিলেন। এই শিবলিঙ্গ চুরাশী এলঙ্গের 
অন্যতম । ভাটোয়ার? থেকে ৯ মাইল দূরে গাঙ্গনাননী। শঈতল ভাগটশ- 
ব্থীর জলধাবার পাশেই রয়েছে ব্যাসকুণ্ড ও বাঁশন্টকু্ড নামে দহ 
তপ্ত কুণ্ড । এই কুগ্ড দ্যাটর 'মালিত নাম খাঁষকুণ্ড । খাঁষকুণ্ডের 
উপচে পড়া তপ্ত জল 'মাঁলত হয়েছে ভাগটর্রথীর বুকে । গালনানসব্র পর 
চার মাইল দরে লোহারিনাগ । পেখানে ভাগনরুথবর সঙ্গে মিলিত হয়েছে 
শোনগত্গা । লোহা বুনাগের পর পথ ধীরে ধীরে সুখাীর চড়াই-এ এসে 
পেশছে গিয়েছে । সুখীর পর অবতব্রণ__ঝালা তারপর হারাঁসল বা হারু- 
প্রয়াগ ॥ শ্যামগড় বা শ্যামগঞ্গা ভাগপরথইর সঙ্গে মিলিত হয়েছে হরি- 
প্রয়াগে ॥ হাবিপ্রয়াগের পর ধারালী । ধারালনতে দৃধগঙ্গা এসে পতিত 
হয়েছে ভাগসরথসর সঙ্গে । সঙ্গমের মুখে প্রাচীন শিব মন্দির ভজো অর্ধ 
প্রোথত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় । ধারালশর ওপরে দুধগঙ্গার ধারা 
অনুসরণ করলে পেশছে যাওয়া যায় শ্রীকান্ত পররতের (২০১২০ ফুট ) 
পাদদেশে । সেখানে শ্রশ্কাম্ত পবত িখরের গান থেকে নেমে আসা 
বরফ গলে দৃধগঙ্গা উৎপশন হয়েছে । অবশ্য শোনা যায় শ্খান্ত পবতের 
পাদদেশে মহারাজা ভগসরথ কিছুকাল তপস্যা করেছিলেন। অবশ্য এ 
তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। একাহনী অতীতের অসংখ্য 
তাঁথযাতশদের প্রচাঁলত কাহিনী । 

ধারালর পর জাংলা, তারপর জাহ্বন গঙ্গা ও ভাগখরথীর সঙ্গম স্থল 


গঙ্গার কথা ৯০১ 


ভৈররুঘাটি। সেখানে অরবাস্থৃত রয়েছে ভৈরবের মান্দির । পাইন আর 
চগর গাছের ছায়ায় অপরূপ পরিবেশের মধ্যে ভৈরুবঘাঁটি যেন পদযাতীদের 
সব দ:ঃখ-কছ্ট ভুলিয়ে দেয় । ভৈরবঘাটি থেকে গঙ্গোতী মাত ছয় মাইল 
পথ। সমস্ত পথই প্রায় সমতল । চড়াই উত্রাই খুবই সামানা । পাইন, 
চর আর দেওদার গাছের ছায়ায় ছায়ায় এই পথ যেন কখন ফাারয়ে যায় । 
ধরাস থেকে এমনি করে ৭৫ মাইল পথ আঁতক্রম করে পৌঁছে যেতেন 
তথগথঘানণরা গঙ্গোন্রধ । ১৯৩০ সনে বাস রাস্তা এগিয়ে গিয়োছল উত্তর - 
কাশ পযস্ত । ১৯৬৪ সনে বাস রাস্তা চলে গিয়োছিল ভাটোয়ারু পযন্ত | 
দু'বছর পর বাস ব্লাস্তা আরো এাঁগয়ে ?গিয়োছিল বঝালায়। ১৯৬৮ সনে 
বাসপথ হারসিল পর্স্ত । ১৯৬৯ সনে ধারালী। ১৯৭২ সনে ধারালী 
পোরয়ে জাংলার পর লঞ্ছকা পর্ধন্ত । জাহবশ গঞ্গার খাড়া গারখাদের 
ওপরে একপারে লঙ্কা, জাহবশ গঙ্গার ওপারে ভৈরবঘাঁটি। পারাপারের 
সেতু আজো বানানো হয়নি বলে যাত্রীদের লগ্চকা থেকে উতরাই পথ পোরিয়ে 
যেতে হয় জাহ্বণ গঙ্গার তটভামিতে ॥ নদ পোরিয়ে চড়াই ভেঙ্গে পেণছে 
যেতে হয় ভৈবুবঘাটি । ভৈরবঘাটিতে অত্যুৎসাহশী বাস মালিক একটি 
বাসের মোসন খুলে প্রতিটি অংশ কুলির মারফত লঙ্কা থেকে উৈরবঘাটি 
পেশখছে নিয়ে গিয়েছিল । পরে সব অংশ জুড়ে পুরো বাস চালু করোছিল 
ভৈরবঘা টি থেকে গঞ্গোর?। 
গঙ্গোব্রধ থেকে গোমখের প্রাচঈন পথ দুর্গম ছিল। সেই পথ আজ 
অচল, শুধমান্র সাধ স*্নাসধরা মাঝে মাঝে ছোট হোট কুঠিয়া বানিয়ে 
রেখেছেন । গঙ্গোন্রশ থেকে চপরুবাসা একাদনের পথ ছিল । চগর্বাসায় 
পূরনো ধমণশালা আজও বতমানা আজকের চশপ্তবাসায় চর গাছের 
ছায়ায় ছোট্র একাঁট বনাবিভাগের ঘর রয়েছে ॥  তীর্থযাত্ররীরা চীর্বাসার 
অবস্হান না করে সোজা চলে যান ভুঙ্গবাসায়। সেখান থেকেহ দেখা 
যায় গোমখ | প্রায় আড়াই মাইল দরে বরফেরু গৃহামখ থেকে ভাগীরথী 
ত্যভঙ্গ প্রবাহিত ॥ সামান্য পথ পৌরিয়ে গোমুখের সামনে প্রতিদিনই 
বসে থাকতে ভালো লাগতো আমার । স্ষ প্রখর হত, একটানা হিম- 
শীতল বাতাস আসতো বরফের গা হয়ে । গোমহখের গুহা থেকে অব্যন্ত 
ধাীনতে জলধারা যেন 'নর্গত হত সুড়ঙ্গ পথে । সুড়ঙ্গ পথের বেশ কিছু 
দূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় ভালভাবে লক্ষ্য করলে । মাঝে মাঝে 
গৃহানূখ থেকে বরফের খণ্ড ভেঙে খসে পড়তো ভাগারথীর বুকে! 
প্রচণ্ড ঠান্ডা এই ভাগসিরথর জল । এই জল তুলে কোন পাতে রাখলেই 
খওপ্র ধদকটা জমে যেতে শুক করে। 


-১৮% গঙ্গার কথা 


গোমুখ পেরিয়ে গঞঙ্গোনী হিমবাহে পেশছে যেতে হলে বিস্তীর্ণ অণ্চল 
জুড়ে উ“চুননচু শিলাস্তপ পেরুতে হয় । এইসব িলাস্তপের নীচে কঠিন 
বরফ । গঙ্গোতী হিমবাহ পূবাঁদক থেকে প্রবাহিত হয়ে উত্তরাভমুখে 
অগ্রসর হয়েছে । গোমৃখের কাছাকাছি এসে গহমবাহ উত্তর-পশ্চিম হয়ে 
সোজা পশ্চিমে এসেছে ॥ এই 'হিমাবাহের দৈঘণ্য ষোল মাইল. প্রচ্থে দুই 
থেকে তিন মাইল । 1হমবাহের উৎপাঁত্ত স্থানের উচ্চতা প্রায় ২০,০০০ 
ফুট। সর্বশেষ অংশ অর্থাৎ ম্লাউট ১২,৭৭০ ফুট। এই ধৃহবাহের 
পার্্বর্তব অণ্চলে অবাঁস্থত তুষারাবৃত পরত শংঙ্গগৃলি 1নরম্তন বরফের 
যোগান দেয় । এ ছাড়াও অনেকগুলো শাখা হিমবাহ অসংখ্য ভুষারাবৃত 
পরত শৃঙ্গ থেকে বরুফ সংগ্রহ কৰে মূল গঙ্গোত্রশ 'হিমবাহে মিলিত হয় । 

'বাভন্ব শাখা-প্রশাখা ও শবাঁচত্র পরত শংঙ্গগাল মায়ে গঙ্গোশ 
1হমবাহের গঠন প্রকৃতি অত্যন্ত জাঁটল । সদর অতীত ফুগের তা" 
যাত্রীরা এই 1হমবাহের ম্লাউট দশন করতে আসতেন । সঠিক কতকাল 
পূর্ব থেকে এই তীর্ঘযান্রার প্রচলন ছল, সে তথ্য আজো অজ্ঞাত । ১৮১৭ 
সন থেকে ১৯৩৯ সন পধশ্ত প্রতি বছরুই প্রায় ষাট হাজার তর্থযান্র 
সমাগম হত । 

মেজব রেনেল অবশ্য এইসব তনর্থযাত্রীদের কাছ থেকে গোমুখ 
সম্পকে নানা কাহিনী শুনেছিলেন । তান গোমুখের কথা, বরুফে 
গুহা ও তার আকাত প্রকাতি সম্পকে মোটা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন । 
হজহসন ও মারখমের পর ১৮৯১ সনে গ্রেইচ-ব্চ- গোমুখ দশশন করে তার 
একটি মোটামুটি রেখাচিত্র অগ্ুকন করোছিলেন। অবশ্য উচ্চ গাঙ্গেয় 
উপত্যকায় জারপকার্ধ শুরু হয়োছিল ১৮৭১-১৮৭৪ সনে । জরিপকারুপরা 
ননীর উৎসম্থুল ও তৎসংলগ্ন তুষারাবৃত পবণত শঙ্গগুলোর উচ্চতা 
[নিধরিণ, হমবাহগুলোর প্রাথামক পর্যবেক্ষণ শুরু হয়েছিল । ১৯০৬ 
সনে হিমালয়ের সমস্ত হিমবাহগুঁলির সমীক্ষান্র চেগ্টা করা হয়েছিল । এই 
পর্যায়ে কুমায়ূন অণ্ুলের পিণ্ডারী, পোটিউং ও মিলাম হিমবাহেব্র গাতি- 
প্রকীত শাখাপ্রশাখা প্রভৃতি নানা তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সমধক্ষার প্রস্তাব 
হয়তো বা কার্যকরী করা নন্তব হয় নি। প্রথম মহাযংদ্ধের্র প্রভাবের জন্যই 
এই ধরনের সমীক্ষা বা জাঁরপকার্য স্থগিত হয়েছিল উ-্সযূন্ত অর্থের 
অভাবে । তবে ১৯৩১ সন থেকে উচ্চ 1হমালয়ে জব্রিপকাষের জন্য 
অর্থের সংস্থান হয়েছিল । অবশ্য ১৯০৫-১৯০এ সনে প্রখ্যাত আভিষান্ত্ণ, 
ভূগোল তত্বীবদগণ 1হমালয়ের গভীরে অভিযান পরিচালনা শুরু করে- 
1ছলেন। অবশ্য গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে কোন পবণত আভযান সেই 


গঙ্গার কথা ১৮৩ 


সময় পারিচালিত হয়নি । আঁভযারীদের দৃষ্টি ছিল ধৌলন উপত্যকা, 
নম্দাদেবশর পাবত্য অঞ্চলের প্রাতি। 


(1১6 1 
“নগগানাং যথা গঙ্গা” | 


[নগ্নাঁ ভমুখাী প্রবাহত ধারাগহীলর মধ্যে শ্রেছ্ধ ধারার নাম গঙ্গা । 
তুষারাবৃত পব'ত শিখর থেকে এই শ্রেষ্ঠ ধারার উত্তরণ হয়োছিল কোন এক 
সুদূর অভাঁত ঘুগে। সে ধুগের এই ভৌগোলিক ঘটন। কাব্যে ও 
পুরাণে ীলীপবদ্ধ হয়োছিল । এই শ্রেষ্ঠ জল্ধাপ। 1ছল কঠিন বরফের 
ধারার্পে উত্তরণের পূব অবস্থায় । গঙ্গার এহ তুষারাবৃত ধারার নাম 
গঙ্গোত্রী হমবাহ । কবে কোন সদর অতাঁতকালে গঙ্গোত্রী 'হিমবাহকে 
গঙ্গার উৎস বলে সারাভারতেক্স জনমানসের সমক্ষে উপস্হাপত হয়োছিল, 
তার ইতিহাস নেই । িমবাহকে বরফের নদী বলা চলে। ভূগোল 
[বজ্ঞানশরা হিমবাহ সম্পকে“ বলেন-- 

44091901815 818 11/615 01 108 ৬/1101। ৫01160117 1179 198৬9৭115 
81701 ৬৪119৬50079 10101 5709%/1068915 81701981095 8170 10101 


(79৬9 519৬/1 00৬/1৬/8105 8711 079 159801 078 0091171 ৬1819 
[11311 109 1718115.+ 


[হমবাহের বরফ সাণগত হয় উচ্চ তৃষারাবৃত পর্বত শিখরে, গিরি" 
খাতের মধ্যে ও উচ্চ প্রাবত্য উপত্যকায় । তুষারপাতের ফলে সাত 
বরফ ঢালু পবতগান্তর বেয়ে ধীর বেগে অবতরণ করতে থাকে । এই 
আবাচ্ছন্ন বরফের ধারা ?নাঁদ্ট বেগে উচ্চ বন্ধুর উপত্যকা থেকে অপেক্ষা- 
কৃত ঢালু উপত্যকায় প্রবাহত হতে থাকে । অবশেষে প্রবহদান বরফে 
ধারা নিম্ন উপত্যকায় প্শোছেই গলতে শুরু করে। 

ভূগোল বিজ্ঞানীরা বলেন-_ 

+19 10/81 8170 01 8 2180181 151019৬/1 25115 57901 8170 
৪115 57900 0619 15 21108 08৬৪ 07 ৬৮11101 ৬/৪191155065. 


7168 01879395 101) 109 10 ৬/৪1:94 17181155018 50901060198 11৬91, 
9৬91 50001 108 0246 15 8 50101109 01 29 11৬61,11 


হমবাহের সবশেষ প্রান্তের নাম ল্লাউট। সেখানে বরফের গুহা 


১৮৪ গঙ্গার কথা 


দেখতে পাওয়া যায় । এই গুহা থেকেই উৎসারিত হয় জলধারা । হিমবাহের 
যে স্থানে বরফের গুহায় বরফ গলে জলধারার্‌পে প্রবাহিত হতে থাকে, সেই 
বরফ গলা জলধারাই নদীর উৎসর-পে চিহৃত হয় । হিমবাহের শেষ প্রান্তে 
বরফের গৃহামুখ থেকেই নদীর জন্মলাভ হয়ে থাকে । 

গঙ্গোত্র হিমবাহের স্নাউটে বৃহৎ বরফের গূহা দেখতে পাওয়া যায় । 
এই বৃহৎ গুহা মুখের আঁতি পারচিত নাম গোমুখ । সদর অতীত 
যুগের তর্থযানীরা গঙ্গার উৎস দর্শনের জন্য জাঁপন বিপন্ন করেও 
আসতেন দুর্গম পথ আঁতনক্রম করে । হিমালয় পবতমালা থেকে নেমে 
এসেছে ছোট বড়, মাঝার ধরনের অসংখ্য হিমবাহ । ছোট ছোট অসংখ্য 
[হমবাহগৃল পার্বতী পর্তমালার গা বেয়ে নদীর ধারার মতো প্রবাহিত 
হয়। এইসব প্রবহমান বরফের ধারাগলো অবতরণের পথে বহং কোন 
1হমবাহের সঙ্গে মিলিত হয়। হিমবাহগীলর আকৃতি প্রকৃতি বচার করে 
ভূগোল বিজ্ঞানীরা দু ধরনের হমবাহের উল্লেখ করেছেন । বড় বড় 
দীর্ঘ হমবাহগুলোকে € 19191110901701 91909 ) লংগিচুডনাল 
1হমবাহ বলা হয়। এই সব দীর্ঘ হিমবাহ প্রধান প্রধান 'গারশ্রেণখন্র 
সমান্তরালে প্রবাহিত হয় । ছোট ছোট 1হমবাহগুলির নাম ট্রাম্স ভাস 
1হমবাহ €710175৬8158 9100181 )1 দীঘ হমবাহগহীলর ম্নাউটে 
অপরূপ বরফের গুহা দেখতে পাওয়া যায় । 

পাথবীর বিখ্যাত 1হমবাহগহুলির সবই অবশ্য হিমালয় পবতমালা 
থেকে উৎপন্ন হয়না । এই সব দীর্ঘ হিমবাহগনলর স্নাউট সমুদ্রুতল 
থেকে বাঁভন্ন উচ্চতায় অবস্থিত। বিখ্যাত হমবাহগ্ীলর দৈঘণ্য, 
ভৌগোলিক অবস্থান, স্নাউটের অবস্থানের পারচয় দেখানো হল। 


[হমবাহের ভৌগোলিক হিমবাহের দৈণ্য সনাউটের অবস্থান ( উচ্চতা ) 
নাম অবস্থান মাইল কিলোমিটার ফুট [মটার 


ফেডং চেঞ্কো ট্রাস-আলতাই 5৮ ৭৬:৮০ ৯৮৮০? ৩০০০ 
1স্য়াচেন কারাকোরাম- 5 ৭২০০ ১২১৫০/ ৩৭০০ 


মে 


ইনিল,.চেক 1শয়েনসান 38. ৭0:90 ৯১০০ ২৭৫০ 
হস্পার কারাকোরাম ৩৮ ৬০৮০ ১,50০ ৩২০০ 
1বয়াফো কারাকোরাম ৩৭ ৯২০ ১০৩৬০” ৩১০০ 
বালতোরা কানবাকোরাম ৩৬ ৭২০ ১১৮৮০? ৩৫০০ 
বাতুরা হম্দুকুশ ৩৬ &৭*২০ ৮০৩০/ ২৪৫০ 


কাইকাফ [তিয়েনসান- ৩১ ৪৯৩০ ১১৩০০ ৩১২০ 


গঙ্গার কথা ১৮৬: 


এইসব হিমবাহগুীলির স্নাউট থেকে নত বৃহৎ নদীর সৃষ্টি হয় 
নি। দীর্ঘ হমবাহগীলর মধ্যে [সয়াচেন, হস্পার, বরিয়াফো, বালতোরা 
ও বাতুরা হমবাহগ্ীলর ম্নাউট থেকে বরফ গলে যথাক্রমে নূত্রা, নুণ্ডা ও 
সিগার নদীর সৃষ্টি হয়েছে । এইসব নদীগ্ণীল মূলতঃ বন্ধু নদে 
মালত হয়ে সিক্ধুকে পুষ্ট করেছে । 

বুরাডের সংগৃহশত তথ্য অনুসারে আফগানদ্থান থেকে ব্র্ষদেশ 
পথণস্ত বিস্তৃত দীঘ হিমালয় পর্বতমালা থেকে বাইশটি ছোট ও বড় নদ- 
নদশ প্রবাহিত হয়ে আবভন্ত ভারুতবষের বিভিন্ন অণ্চলকে সন্ত ও সরস 
করেছে । 

আবভন্ত ভারতবষের বাইশাঁটি নদ-নদীর মধ্যে প্রধান তিনাটির দৈঘণ্য 
বিচার করা যেতে পারে । 

উৎস স্হান থেকে সমুদ্র পর্যন্ত প্রবাহত এই ধারাগুীলর মোট: 
দৈঘণ্য ৪-- 


1সন্ধু নদ মোট দৈর্ঘ্য ১৮০০ মাইল/২৮০০ কলোমটান্ন 
ব্র্দপুত্র নদ মোট দৈর্ঘ্য. ১৮০০ মাইল/২৮০০ কিলোমিটার 
গঙ্গা নদী মোট দৈর্ঘ্য ১৬০০ মাইল/২৫৬০ কিলো'মিটার 


তুষারাবত উচ্চ পারত্য অঞ্চল থেকে উত্তৃত নদ-নদখগহীল প্রবাহিত 
হয়েছে হিমালয়ের পারবত্য অঞ্চল দিয়ে । এইসব জলধারা যতটা 
অণ্চল জংড়ে প্রবাহিত সেই অঞ্চলের মোট পারমাণ নিধরিণ করলে দেখা 
যায় যে, সিদ্ধ নদ 1হমালয়ের প্রায় ১০৩,৮০০ বগ“মাইল পাঁরামিত পাকত্য 
অঞ্চল জংড়ে প্রবাহত হয়েছে । ব্রন্ষপনূন্ন নদ প্রায় ৯৯৩০০ বর্গমাইল ও 
গঙ্গা নদ? প্রায় ৮৯০০ বগণমাইল পারিমিত হিমালয়ের পাবত্য অণ্চল জংড়ে 
প্রবাহিত হয়েছে । পর্যবেক্ষণের ফলে এইসব ধারাগ্যালর বাংসারক জল 
[নঃসরণের পাঁরমাণ নিধাঁরিত হয়োছল ॥। সেই হসাবে জলধারাগলির 
জল নিঃসরণের আনুপাতিক পাঁরমাণ 1নর্ণয় করা হয়োছিল ইরাবতী নদখর 
জল 'নঃসরণের পাঁরমাণকে একক হিসাব করে।। 

ইঞ্সাবতশ বা রাভশ নদীর জল নিঃসরণের আনুপাতক পাঁরমাণ ১ 


[সন্ধ; নদ ০.৩ 
ব্রদ্ধপত নদ ০,৫০0 
গঙ্গা নদ ১,৬০ 


অর্থাৎ ইরাবতীর জল নিঃসরণের তুলনায় গসন্ধমনদের জল নঃসরণের 
পারমাণ এক তৃতশয়াংশের চাইতেও কম, র্গপুত্রের পরিমাণ অধেক। কিন্তু 
১২ 


৯১৮৬ গাঞ্গার কথ 


গাঙ্গানদশর জল নিঃসরণের পরিমাণ দেড়গুণেরও বেশ । এই হিসাবে উচ্চ 
1হমালয়ে প্রবাহিত গঙ্গার জল নিঃসরণের পারিমাণ সিহ্ধনদেব জল 
[নিঃসরণের পাঁচ গৃণেরও বেশ । 
উৎস থেকে হিমালয়ের উপত্যকায় প্রবাহিত গঙ্গার জলসন্ভার 'সহ্ধূর 
চাইতেও অনেক বেশশ বলে গা্গেয় উপত্যকা সরস হয়েছে । সজলা, 
'সহফলা, শস্যশ্যামলা হয়েছে । সিঙ্ধু উপত্যকার 'বশাল অংশকে 'সিশ্ত করে 
সরস করবার মতো পান্ামিত জল সন্ভারের অভাবেই ক সংদুক্স অতাত 
মৃগের 1সন্ধ: সভ্যতা ইতিহাসের পাতায় নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে ? 
আর্ধগণ সিন্ধু উপত্যকা অতিক্রম করে গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগর, জনপদ 
সৃন্টির পেছনে এ ধরনের যন্ত থাকতে পারে । বোদক যুগের মানুষ 
1সহ্ধুর গুণগান করেছিলেন । খমল্বেদের নদী সক্তে তার স্বাক্ষর দেখতে 
"পাওয়া যায় । সন্ধ: নদের পরই সরশ্বতণ নদীর স্হান পেয়েছিল বৈদিক 
যুগে । এই নদীর অববাহকা আম্বালা ও পাঁতিয়ালার বিভিশ্ন অংশে সে 
বহগের আর্ধ সভ্যতা প্রসার লাভ করেছিল খৃঙ্টপৃর্ব ৩০০০ বৎসর পৃবে। 
সরস্বতী নদীর উৎস ল্হলে হয়তো বাতেমন কোন বিশাল হিমবাহ না 
এাকায় নদশর জলপ্রবাহ হাস পেতে শুর করোছিল । উপযুক্ত জলসপ্ভারের 
অভাবে অববাঁহকা শুগ্ক হয়ে, মরৃভাম সৃ্টির সহায়ক হয়োছিল । কাল- 
ক্রমে এই নদীর জলধারা হারিয়ে গিয়েছিল । আফ্গণকে তাই এগিয়ে 
যেতে হয়েছিল গাঙ্গেয় উপত্যকায় । সরুস্বতী সভ্যতার তথ্য পুনরহদ্ধার 
করতে হয়েছে । কিন্তু গাঙ্গেয় সভ্যতার স্বর্ণযুগ আজও বত্মান । গঞ্গার 
অপরুপ জলসম্ভার, অববাহকাকে সজলা, সুফলা শপ্য শ্যামলা, সমংদ্ধ- 
শালী করে তুলেছে । গঞ্গার বগাঁলত প্নেহধারা অব্যাহত রেখেছে 
1হমালয়ের তুষার সম্পদ । অপরামিত তুষার সণ্টিত হয়ে রয়েছে [হিমালয়ের 
বৃহমবাহগুলিতে । সেইসব হিমবাহগুলির মধ্যে শ্রেচ্তন্থের দাবী নিয়ে বয়ে 
চলেছে গঙ্গোত্রী হিমবাহ । 


গহমালয়ের উচ্চ উপত্যকায় মান্ত ৮৯০০ বগ“মাইল পরিমিত অগ্জল 
জুড়ে গঙ্গার জলধারা প্রবাহত । এই অণ্টল উৎস স্থান থেকে হিমালয়ের 
উন অণ্টল পর্যন্ত প্রসারিতা ১৮০৭ সনে সাভেকয়ধ জেনারেল অফ- 
বেঙ্গল সর্বপ্রথম গঙ্গার উৎস সন্ধানের উদ্দেশ্যে প্রথম আভষান পরিচালনা 
করেছিল ১৯০৭ সনে ঠিক একশত বৎসর পর গঙ্গার উৎস, উচ্চ হিমালয় 
এসম্পকে প্রচুর ভৌগোলিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল একক ভ্রমণকারশী ও 
জনৃসন্ধযনীদের প্রচ্ছ্টায় । ১৯০৬ সনের মে মাসে সাভে" অফ- ইপ্ডিয়াব 


দাঙ্গার কথা ৯৮৭ 


বোর্ড অফ সায়েণ্টিফিক আডভাইসরের সভায় সংগৃহশত সমস্ত তথ্যগাঁল 
পযলোচনা করা হয়েছিল । ১৯০৭ সনে ভূগোলশাবজ্জানশদের সংগৃহীত 
তথ্য অনুসারে বিশাল হিমালয়কে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছিল । 

আসাম [হিমালয় ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে তিস্তা নদী উত্তরু-পৃব অণ্ুল, আলাম 


পয-্ত বস্তুত । ভুটান [সাকম পর্যস্ত প্রায় 
৪&০ মাইল দীর্ঘ 1গরি- 
শ্রেণী । 
নেপাল হমালয় তিস্তা নদী থেকে কালী নদ নেপাল থেকে কুমায়হন 
পর্যন্ত বমল্তত । সীমান্ত পযন্ত প্রসারিত 
০০ মাইল দঘ" গারি- 
শ্রেণী । 
পাঞ্জাব হিমালয় শতদ্রু নদী থেকে সিন্ধু নদী 1হমাচল, পাঞ্জাব ও কাশ্মশর 
পযন্ত 'বস্তত। [হমালয়ের ৩৫০ মাইল 


দীঘ* 1গারুশ্রেণী । 

কুমায়ূন, গাড়োয়াল হমালয়ে মান্ধ ৮৯০০ বর্গমাইল জড়ে গঙ্গার 
জলধারা প্রবাহিত । উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকায় অসংখ্য পবতশঙ্গ অবাস্থিত । 
আর সেইসব পবতশঙ্গ থেকে নেমে আসা বরুফ অসংখা ছোট বড় হিম- 
বাহের সছট করেছে । ছোট ছোট 'হগবাহগ্ীল মিলিত হয়ে বৃহৎ 
ধহমবাহে পাঁরিণত হয়েছে । এইসব বৃহৎ 1হগবাহেনু মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'হমবাহের 
নাম গঙ্গোন্ হসবাহ । ভাগশীরথশর পৃতিঃ জলধারা নিঃসারিত হয়েছে 
এই হমবাহের বরফ থেকেই । রামায়ণ ও মহাভারতে বাঁণত এই জল- 
ধারার ভৌগোলিক অবস্থান 'নিধারিত করেছিলেন মহারাজা ভগখরথ ॥ 

পাঙ্গোত্রী [হমবাহের দৈর্ঘ্য ১৬ মাইল বা ২৮৬০ কিলোমিটার, গ্রন্থে 
৩ মাইল বা ৪৮০ কিলো'মটার । কোন কোন ভূগোল-্বজ্ঞানীদের মতে 
এই হিমবাহের দৈঘণ প্রায় ১৮ মাইল বা ২৮৮০ কিলোমিটার । ১৯২৩- 
২৪ সন ও ১৯৩৬-৩৭ সনের জরিপ-বিভাগের মানাঁচত (700০ 91661) 
অনুসারে হমবাহের দৈঘণ্য ১৬ মাইলের চাইতে বেশ বলে মনে হয় । 
এই দীর্ঘ হমবাহকে বরফ সংগ্রহ করে ছোট ও মাঝারি হিমবাহগহীল | 
এইসব শাখা 1হমবাহের সষ্টি হয়েছে অনেকগলো তুষারাবূত পবতশুঙগ 
থেকে । 

গঙ্গোতণ হিমবাহ অণ্চলের লব চাইতে উচ্চ পবতশঞ্গ বদ্রশনাথ বা 
চৌখাম্বা । চৌখাশবার চারাঁট শিখরের উচ্চতা যথারুমে ২৩৪২০ ফট, 
২৩১১০ ফুট, ২২৮৮০ ফুট ও ২২৪৮৫ ফুট । চৌখথাম্বা পবতমালার 


৯৮৮ গঙ্গার কথা 


প্রথম ও দ্বিতীয় শৃঙ্গের সাত বরফের প্রায় দম্পণ অংশই পর্বতগান্রের 
পশ্চিমের ঢাল বেয়ে অবতরণ করেছে প্রায় ২০০০০ ফুট উচ্চতাগন। অব- 
তরণের সময় খাড়া ঢালের মুখে বিশাল হিমপ্রপাতের সৃ্টি হয়েছে । এই 
হিমপ্রপাত প্রায় ১৮০০০ ফট পর্যন্ত নেমে এসে দ্ঘ হিমবাহের সুচনা 
করেছে । গঙ্গোতী 1হমবাহ সহষ্টর প্রারম্ভিক ভীমকা একে বলা যেতে 
পারে । এই হিমবাহ প্রবাহত হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ পাশের গিরিশিরার 
গাথেষে। হমবাহ যাত্রার দীঘণ্পথ সমাপ্ত হয়েছে ১২৭৭০ ফট 
উচ্চতায় । সেখানে বরফ গলে জলধারা র্‌পে প্রবাহত হয়েছে । 

চৌখাম্বা পর্বতের প্রথম শিখরের উত্তর গিরিশিরা এগয়ে গিয়েছে । 
[গিরিশিরায় ওপরে প্রথমেই দেখা যাবে ২২৩২৯ ফট, ২১১৫০ ফুট 
উচ্চতা বিশিষ্ট দুটি পবণতশঙ্গ । পবণ্তশঙঙ্গ দুটির সণ্চিত বরফের 
কিছু অংশ পশ্চিমগাত্র বেয়ে নেমে এসে ছোট শাখা হিমবাহের সৃস্টি, 
করেছে । হিমবাহাটির নাম মৈয়াদ্দি। পরতশুঙ্গ দুটির সব্বেচ্চিটিকে 
মৈয়ণন্দ পরত বলা উচিত 'ছিল। হয়তো [শখরাটি পৃবণগান্র বেয়ে বেশ 
কিছু পাঁরমাণ বরফ ভগখব্পথ খড়ক 1হমবাহে সাগিত হয়েছে বলে পবত- 
শিখরের নামকরণ হতে পারেনি | মৈয়ান্দ হিমবাহাটি ছোট্ু । টোপোসসটে 
অবশ্য মৈয়াশ্দি বামক লিপিবদ্ধ আছে । এই বামক বেশ কিছু পারমাণ 
বরক সংগ্রহ করে ১৬৮০০ ফ:ট উচ্চতায় গঙ্গোন্রশ 1হমবাহে মিলিত 
হয়েছে । 

মৈয়ান্দি বামকের পরই স্বচ্ছন্দ বামক। স্বচ্ছশ্দ পৰত (২২০৫৯? )' 
[শখর থেকে বরফ নেমে এসে ছোট হমবাহের সংশ্টি হয়েছে । স্বচ্ছণ্দ 
পর্বতের উত্তর গিরিশিরায় অবস্থিত অনামী শুঙ্গ (২১৯৯০/)। এই 
িখরদেশের সণ্চিত বরফ এস পুষ্ট করেছে স্বচ্ছন্দ বামককে । এই বামক 
মূল গঙ্গোন্তরী হুমবাহে মিলিত হয়েছে ১৬১২০ ফুট উচ্চতায় । চৌখাম্বা 
পবতমালার তৃতীয় ও চতুর্থ শিখর ( ২২৮৮০ ও ২২৪৮৫/) থেকে সং. 
গৃহিত বরফের বেশী অংশই গঙ্গোত্রী !হমবাহেই সত রয়েছে । 1ৃহম- 
বাহের দক্ষিণ পাশের [গারাশরার ওপরে অবান্থত মাম্দানণ পবণত 
( ২০৩২০/)। মান্দানীর পশ্চিম গিরিশরায় রয়েছে অনামী শৃঙ্গ 
১৯৫৬০ ফুট, ও ১৯৫৩০ ফুট । এই শঙ্গের গারাশর' পাশ্চিম দিকে 
অগ্রসর হয়েছে । এই গিরিশিরার ওপরেই অবাস্থত সপহমের পরত 
( ২০৭৭০/)। এই সব পবতাঁশখরে সণ্টিত বরফের বেশন অংশই দক্ষিণ 
দকের ঢাল বেয়ে নেমে গিয়েছে মধামহেশ্বর উপত্যকায় । গারিশিরার 
উত্তর গান্রের সামান্য বরফই মূল গঙ্গোন্রী হমবাহে সাণ্চিত হয়েছে। 


গঙ্গার কথা ১৮৯ 


মান্দানী পর্বত থেকে শুর, করে সুমের পরত পধণন্ত মোট চারু টি পর্বত" 
শিখরের সাত ম্বজ্গ বরফ কোন হমবাহের সংন্ট করতে পারোন । 
ক্বচ্ছন্দ বামক ও গঙ্গোন্রী 1হমবাহের সঙ্গম স্থল থেকে মুল হমবাহের গাত 
পরিবাঁতত হয়েছে উত্তর থেকে উত্তর পাশ্চমে । গঙ্গোত্রী হমবাহস্উৎস 
স্থান থেকে স্বচ্ছন্দ বামকের সঙ্গে সঙ্গম স্থল পর্যন্ত পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় 
মাইল । এই অংশের ঢাল ১৮০০০ ফট থেকে ১৬১২০ ফুট পর্যন্ত 
অর্থাৎ ২১২০ ফুট । হিমবাহের বিস্তারে এই স্থানেই তিন মাইলের মতো । 
বরফের গভন্ররতা বেশী, গ্রাবরেখার পাথর কোথায়ও দৃশ্যমান নয় । উৎস 
স্হান থেকে মৈয়াশ্দি বামকের সংযোগ স্হল পধন্ত ঢাল বেশী বলে বরফের 
ফাটল দেখা যায় । জ্বচহন্দ বামক ও গঙ্গোত্রী হমবাহের সঙ্গম স্হলে মধা 
গ্রাবরেখার মধ্যে দেখা বাবে দু তনটে হম সরোবর ( মূল্য) | গঙ্গোত্র? 
[হমবাহের দাঁক্ষণ পারে স্বচ্ছশ্দ 1হমবাহের প্রাম্তিক গ্রাবরেখার 
বিপরীত ধক থেকে প্রবাহিত হয়েছে গণাহম: বামক | গঙ্গোত্রী 
[হমবাহে ালিত হয়েছে ১৫৫০০ ফুট উচ্চতায় । স্বচ্ছন্দ 
বামক ও গঙ্গো্রী হিমবাহের সঙ্গম স্হল (১৬১২০/) থেকে এই »্হল 
পর্ধন্ত দররত্ব পাঁচ মাইল । এই পথ আঁতক্রম করতে হমবাহকে 
৬২০ ফুট ঢালে অবতরণ করতে হয়েছে । গণাহম: বামক ও গঙ্গোনী 
হমবাহের সঙ্গম সহলের মধ্য গ্রাবরেখার পাথরগুলো যেন বরকেবু 
আস্তরণ পেরিয়ে দশ্যমান । গণাহিম বামকের মধ্য গ্রাবরেখায় ছোট বড় 
হম সরোবর দেখতে পাওয়া যায় । এই স্হান থেকেই গঙ্গোনশ হিমবাহ 
ধর বেগে পশ্চিম উত্তর দিকে প্রবাহত হতে শুর করেছে । প্রায় মাইল 
চারেক পথ পারক্রমার পথ গঙ্গোরী 1হমবাহ মালিত হয়েছে দক্ষিণ দিক 
থেকে আসা কীর্তি বামক । সঙ্গম স্হলের উচ্চতা ১৪৮০০ ফুট । 
কীতণস্তম্ভ শিখর যুগল (২০৫২৯ ও ২০৫৬১০/ ) থেকে নেমে আসা 
বরফ থেকেই কীর্তি বামকের সৃচ্টি। অবশ্য কেদারনাথ পরত 
( ২২৭৭০/ ) কেদারনাথ স্তম্ভ (২২৪১৯০+), ভারত ঘণ্টা পর্বতের 
( ২১৮০) সন্চিত বন্পুফের বেশ কিছু অংশ কি বামকে মিলিত 
হয়েছে । এছাড়াও ভূগুপন্থ পর্বতের ( ২২২১৮/) সাত বরফের কিছ 

ংশ এসে মালিত হয়েছে কী'তিবামকে । কশীর্তবামক গঙ্গোতী হিম 
বাহের সঙ্গম স্হল থেকে মূল 'হমবাহ বরফে পুছ্ট হয়ে দ্রুত অবতরণ 
করেছে পথ যাবার সমাপ্তর মূখে । মানত তিন মাইল পথ অর্থাং ১৪৮০০ 
ফট থেকে ১২৭৭০ ফুট--২০৩০ ফুট অবতরণ | দ্রুত উত্তরণের মুখে 
াঙ্গোতস হমবাহের বরফের আঁবাচ্ছিত্র ধারা বাচ্ছল্র হয়ে ভেঙে চুরমার 


২৯০ গঙ্গার কথা 


হয়েছে । সেখানে সংগ্টি হয়েছে বিশাল ফাটলের । আর সেই ফাটলের 
মাঝে মাঝে জমা হয়েছে স্তুপীকৃত পার্থ গ্রাবরেখার পাথরগ্‌লো । মাঝে 
মাঝে হিমবাহের মধ্যে হিম সরোবর দেখতে পাওয়া যায় । কীর্তিবামক 
ও গঙ্গোন্শ 'হমবাহের সঙ্গম স্হলের পরেই গঙ্গো্ঠ হিমবাহ সোজা 
পাশ্চমাভিমুখে অবতরণ করেছে ১২৭৭০ ফুট উচ্চতায় । এই স্হানেই 
তুষার সীমার রেখা । বিশাল বরুফের গুহার ভেতবু থেকে বরফ গলা জল 
দুবার বেগে বেরিয়ে এসে ভাগীরথীর সংন্ট করেছে । কীর্তিবামক ও 
গঞঙ্গোত্ী হিমবাহের সঞ্গম স্হল থেকে [হমবাহের আন্তিম পধাঁয়ে বরফের 
ওপরে স্তুপশকত পাথর অসংবদ্ধভাবে ছড়ানো | ছোট বড় অজম্র 
পাথরের প্রবাহ ঢেউ খেলানো । যতদুর দ্‌চ্টি পড়ে ততদংরই যেন এই 
বিস্ময়কর দৃশ্য | 

গঙ্গোত্রী হি্বাহের শেষ পযাঁয়ে পাব ও উত্তর দক থেকে দুটো বড় 
বড় শাখা হিমবাহ এসে মালিত হয়েছে । এই হিমবাহ দুঁটর নাম 
চতুরঙ্গী হিমবাহ ও রস্তবরণ [হমবাহ ॥ চতুরঙ্গী 'হমবাহ প্রায় আটমাইল 
দীঘ“॥ হমবাহের দাক্ষণ ও উত্তর পার্খ দয়ে ছোট ছোট হমবাহ এসে 
চতুরঙ্গীকে পুজ্ট করেছে । চতুরঙ্গগর দক্ষিণ পাশের প্রথম শাখা হমবাহ 
বাসকী বামক | বাসকী পর্বত (২২২৮৫) ও অন্যান্য অনামী শুক্গ 
থেকে নেমে আসা বরফ থেকেই এই ছোট বামকের সংছচ্টি। এই বামক 
প্রা ১৬০০০ ফুট উচ্চতায় চতুরঙ্গীর সঙ্গে মাঁলত হয়েছে । চতুরঙ্গী 
হিমবাহ থেকে বাসুৃকণী বামকের সঙ্গম স্থলের দরত্ব প্রায় তিন মাইল । 
বাসৃকী বামক ও চতুরঙ্গীর সঙ্গম গ্থছুল থেকে মাইল দেড়েক দরে সংন্দর 
বামক ও চতুরহ্বী [হমবাহের সঙ্গম স্হল | চতুরঙ্গ হিমবাহের শাখাগৃলির 
মধ্যে এইাঁটিই সব চাইতে দীর্ঘ । সতোপন্থ পরত ( ২৩২১৩ ) ও অন্যান্য 
অনামণ শৃঙ্গ (২২২২১, ২২২১৮? ), ভাগীরথ (১) (২২৪৯৫) পর্বত 
থেকে আসা বরফ এই 1হমবাহকে পৃজ্ট করেছে । সংন্দর খামক ও 
চতুরঙ্গীর সঙ্গম স্হলের উচ্চতা ১৬৭০০ ফুট । সংশ্দর ও চতুরুঙ্ীর সঙ্গম 
স্হল থেকে মাইল খানেক দরে সর্রালয় বামক এসে মালত হয়েছে 
চতুরঞ্গীতে । চন্দ্রাপবত (২২০৭৩/) ও অন্যান্য অনামীী শংঞ্গ 
€ ২২১১০/, ২১৫১২/, ২১৪১০/, ২১৩৯০ ) থেকে নেমে আসা বরফ 
সুরালয় বামকের সৃষ্টি করেছে । সরালয় ও চতুব্রগ্গণীর সঙ্গম স্হলের 
উচ্চতা ১৭০০০ ॥ এই সঙ্গম হল থেকে দহ'মাইল দূরে ১৭৫০০ ফুট 
উচ্চতায় সেতা বামক ও চতুরঞ্গণর সঞ্গাম স্হল । চতুরঙ্গী ও আরোয়া 
জলবিভাজিকার ওপরের পর্বত শৃঙ্গ থেকে নেমে আসা বরফে পহণ্ট 


গঙ্গার কথা ১৪১৯৮ 


হয়েছে সেতা ও চতুরগ্গী। সেতা বামক ও চতুরঙগণী সঙ্গম স্হলেন 
[বিপরীত দিকে চতুরঙগনর হমবাহের উত্তর পাশে অবস্হিত কালিশ্দণ বামক । 
কাঁলন্দী ও কয়েকাট অনামণ শঞ্গ থেকে নেমে আসা বরফ থেকে এই ছোট্র 
[হমবাহ সৃষ্ট হয়েছে । হিমবাহের উৎস স্হানের কাছ থেকে চতুরঙ্গ+- 
আরোয়া জল-াবভাজকার সব চাইতে নয় তম অংশ ১৯৫১০ । গঞ্গোব্রশ 
ও চতুরঙ্গী আতক্রম করে আরোয়ায় অবতরণের একমাত্র পথ কালম্দী খাল ॥ 
চতুরঙ্গী ও কাঁলম্দী বামকের সঙ্গম ম্হলের উচ্চতা প্রায় ১৮০০০ ফুট । 
সুরালয় বামক ও চতুরঙ্গীর সংযোগ স্হলের বিপরীত দিকে চতুরঙ্গ উত্তর 
পাশে অবাস্থিত খালিপেট বামক | চতুরঙ্গর সঙ্গে এই বামকের সঞ্গম স্থলে 
উচ্চতা প্রায় ১৭০০০ ফুট । কতকগুলো অনামী শ:ঙ্গ থেকে নেমে আসা 
বরফ থেকেই খালিপেট বামকেরু সুন্টি হয়েছে । 

চতুরঞ্গ ?হমবাহের উৎস ম্হলের উচ্চ পবতশিখর খ.বই কম। তবে 
সেতা ও কা?লম্দী বামকের প্রভূত বরফে এই হিমবাহের উৎসস্হল পুষ্ট । 
ছয়টি শাখা 'হ্নবাহের বরফ এসে ঢলে পড়েছে চতুরঞ্গণতে । শাখা 
[হমবাহগৃলির গ্রাবরেখার বিচিত্র বনের পাথর এসে পড়েছে চতুরঙ্গণতে । 
শাখা হিমবাহগুলর গ্রাবরেখার 'বিচন্র বর্ণের পাথর এসে চতুরগ্গণ হমবাহে 
সাত হয়েছে । এই সণ্িত পাথর মূল 1হমবাহ দ্বারা বাহত হয়েছে ধর 
বেগে । গ্রাবরেখার 1বাঁচত্র বণের পাথরের জন্য হমবাহের নাম চতুরঙ্গ 
হিমবাহ । 

গঙ্গোন্রশ হিমবাহের উত্তরের পাশ্ব গ্রাবরেখার পাশ কাটিয়ে উত্তর দিক 
থেকে এসেছে রন্তবরণ হিমবাহ । গ্রাবরেখার পাথরগুলো লালরঙের জন্য 
1হমবাহের এই নামকরণ | প্রায় ছয় মাইল দীঘ" এই গৃহমবাহের সঙ্গে 
নঈলাম্বর বামক, ?পলাপানি বামক, শ্বেতবরণ বামক, অনামী বামক ও 
থেল; বামক পাঁচটি বরফের ধারায় রন্তবরণ প.ম্ট হয়েছে । রুস্তবরণের উৎস 
স্হলে রয়েছে শ্রীকৈলাস (২২৭৪২/), অনামী শৃঙ্গ ( ২১৫১২/, 
২১৫৪০? )। উংস স্হল থেকে মাইল দেড়েক দাঁক্ষণে নলাম্বর বামক ও 
রন্তবরণের সংযোগ "হলের উচ্চতা প্রায় ১৭৫০০ ফুট । নলঈীলাম্বর বামক 
পূবদকে অনামী শুঞ্গের (২২২৯৮, ২২১০০/, ২১৫৯০/, ২১৯৯০/) 
বরফে পৃম্ট। রন্তবরণ  হমবাহ উত্তর দক থেকে উৎসারিত হয়ে দাক্ষণে 
প্রবাহত হয়েছে তিন মাইল পথ । তারপর পৃবাঁদক থেকে আসা 'পিলা- 
পানি বামকের প্রভূত বরুফেরু ভারে প্‌চ্ট হয়ে রন্তবরণ গাঁতিপথ পরিবাঁতিত 
হয়ে সোজা পাশ্চমে তিন মাইল পযন্ত পথ আঁতক্রম করে ১৫০০০ ফুট 
উচ্চতায় নঃশেষিত হয়েছে । হমবাহের প্রাৃন্তক গ্রাবরেখা অপর” 


১৯২ গঙ্গার কথা 


বরফের গুহা দৃশ্যমান সেই গুহাকে প্রকৃত গোমুখ বলে মনে হয় । এই 
গুহামুখ থেকে জলধারা কালী গ্গা নামে প্রবাহিত হয়ে মুল গঙ্গোন্র 
1হমবাহে মিলিয়ে গিয়েছে । 
পিলাপান বামকের উৎস স্হানে বয়েছে অনামশ শৃঙ্গ (২২০১০, 
১২০৮০ )। রুস্তবরণ হিমবাহের উত্তর পাশে অবাস্হত অনামণ বামক ও 
'রস্তবরণের সঙ্গম স্হল । িলাপানি ও অনামশী বামকের সঙ্গে রম্তবরণের 
সঙ্গম হলের উচ্চতা যথাক্রমে ১৬৫০০ ফুট ও ১৬০০০ ফুট। অনামী 
বামকের উৎস স্হলে অনামী শৃঙ্গ (২০১৭০ ফুট ) থেকে স্বজ্প বরফ সণ্চিত 
হয়ে নেমে এসেছে পবতগান্র বেয়ে । অনামন বামক ও রস্তবরণের সঙ্গম 
ক্হল থেকে প্রায় মাইল দবধ্য়েক পশ্চিমে ১৫৫০০ ফুট উচ্চতায় রয়েছে 
শ্বেতবরুণ বামক ও রন্তবরণের সঙ্গম স্থল । ম্বেতবরণ মোটামুটি দীর্ঘ শাখা 
[হমবাহ । এই ইিমবাহের উৎস স্থলে রয়েছে সংদশন পর্বত € ২১৩৫০ 
'ফুট ), অনামণ শঙ্গগলি (২০৬০০ ফুট, ২১৮৫০ ফুট, ২১৭১০ ফুট )। 
রুস্তবরণ ?হমবাহের সবশেষ শাখা হিমবাহের নাম-_থেল বামক | মৃতপ্রায় 
স্তামত" হিমবাহের স্নাউট বহুদরে [পাঁছয়ে গিয়েছে । সেখান থেকে 
জলধারা এসে মিলিত হয়েছে কালশগঙ্গায় ৷ থেল? ধারা রুন্তবরণ উপত্যকার 
অনেক অংশই সন্ত করে রেখেছে । থেল: বামকের উৎস স্থলে অবাঁস্থৃত 
থেল্‌ পরত, তার উচ্চতা ২০০০০ ফুটের চাইতেও কম। 


মূল গঙ্গোন্রী 'হমবাহের বরফের ধারা অব্যাহত রেখেছে ছ"টি বড় 
শাখা হিমবাহ ও এগারোটি ছোট ছোট শাখা [হমবাহ। বদ্রীনাথ বা 
চৌখাম্বা পর্বতমালার প্রথম ও "দ্বিতীয় শহ্গের পশ্চিম ঢাল বেয়ে প্রভূত 
বরফ নেমে এসেছে ২০০০০ ফুট থেকে ১৮০০০ ফুটে । এই খাড়া 
ঢালেই গঙ্গোন্নী হমবাহের জন্ম । চৌখাম্বা পরবতমালার প্রথম ও 
'দ্বতীয় শিখরের উত্তর গিরিশিরা দুভেব্দ্য প্রাচীরের মতো এগিয়ে গিয়েছে 
সুদূর তিব্বত সীমান্ত পর্যশ্ত। এই গিরিশিরার ওপরে ২২০০০ ফংটেরও 
বেশী উচ্চতা 'বাঁশষ্ট চারটি পর্বতশৃগ্গ রয়েছে । আটটি রয়েছে ২১০০০ 
ফুটেরও বেশী উচ্চতা বিশিষ্ট পর্বতশৃঞঙ্গ, আর সর্বসাকুল্যে ২০,০০০ 
'ফুটেরও বেশশ উচ্চতা 'বাশিষ্ট পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে দশা । এই দীঘ 
গারশিরার মধ্যে সর্বনিম্ন অংশে ১৮৮৪০ ফুট উচ্চতা 'বাঁশছ্ট পবতশঞগ 
'প্পয়েছে। তার দক্ষিণে গিরিশিরার ওপরে অবাস্থিত বুয়েছে ১৮০০০ ফুট 
“উচ্চ কল: । চৌখাম্বা পর্বতমালার দঘ* গিরিশিরার উত্তরপ্রান্তে রয়েছে 
১৯৫১০ ফট উচ্চতা বিশিষ্ট গিরিপথ | সেই গিরিপথের নাম কালিম্দী 


গাঙ্জার কথা ১৯৩ 


খাল । ১৮০০০ ফুট উচ্চ কলের পূব ঢালে ভাগণরথ খড়ক হিমবাহ । 
১৯১২ সনে মিড- সাহেব এই কলে আরোহণ করে পশ্চিম ঢাল বেয়ে 
গঙ্গোনী হমবাহে অবতরণের চেত্টা করেছিলেন। ১৯৩৪ সনে প্রখ্যাত 
পবণতারোহ এরক: শিপটন ও টিলম্যান এই মিডসং কলে আরোহণ করে 
অপর পারে অবতরণ করতে পারেন 'ন সাংঘাতিক 1াবপঞ্জনক 'হমপ্রপাত 
আতির্রম করে । ফলে ভগীব্রথ খড়ক িমবাহ থেকে সোজা উত্তরে অগ্রসনু 
হয়ে কয়েকাঁট উচ্চ শগারপথ আঁতন্রম করে পেশছে গিয়েছলেন আরোয়া 
উপত্যকায় । সেখান থেকে কালশ্দী খল আতক্রম করে পেশীছে গিয়ে” 
ছিলেন চতুরঙ্গণ হমবাহে । চতুরঞ্গী 1ৃহমবাহ পথে শিপটন ও টিলম্যান 
অবশেষে পেশছে গিয়েছিলেন গোমুখ ॥ চৌখাম্বা পবণ্তমালার তৃতীয় ও 
চতুথ" শৃঙ্গের দীঘ* গারাশিরা পাঁশ্চম থেকে পাঁশ্চম, পশ্চিম উত্তরে বিস্তৃত 
হয়েছে বিশাল প্রাচীরের সংষ্টি করে। এই প্রাচীরের ওপরে রয়েছে 
২২০০০ ফ:ুটেরও উচ্চতা 'বশিছ্ট তিনাঁট পবতশ:গ্গ, ২১০০০ ফুটেরও 
বেশশ উচ্চতা বিশিষ্ট দৃঁটি পর্তশঙগ ও ২০.০০০ ফুটেরও বেশ উচ্চতা 
বিশিষ্ট সাতাঁট পবণতশঞ্গ । এইসব পর্তশিখর মুক্ত দীঘ" 'গারশিরার 
দাঁক্ষণ ঢালে মধ্যমহেশ্বর উপতকা ও মন্দাকিনশ উপত্যকা । গিরিশিরার 
উত্তর ঢালে গঙ্গোন্তশী উপত্যকা । এই দীঘ* জল-বভাজকার মধ্যে দু 
একট স্থানে 1গরাঁশরার সর্বনিম্ন অংশের উচ্চতা ১৮০০০ ফুটেনও 
বেশী । এই অংশে কোন গিবিপথ নেই, তাই গঙ্গোন্রশ উপত্যকা থেকে 
সোজা মন্দাকনশ উপত্যকায় অবতরণ সম্ভব নয়। চৌখাম্বা বা বদ্রীনাথ 
পবতমালার বিশাল গার প্রাকার উত্তরে ও পাশ্চমে বিস্তুত হয়ে দট 
পৃথক জল 'বিভাঁজকার সাঁছট করেছে । এই জল-্বিভাজকা দুটির 
পাঁশ্চম ও উত্তর ঢাল বেয়ে সমস্ত বরফ অবতরণ করেছে গঙ্গোতশ হিমবাহে । 
বষাঁ ও শঈতের তুষারপাতে প্‌্ট গঙ্গোত্রী হিমবাহের ধারা অব্যাহত রয়েছে 
দীর্ঘকাল ধরে। এই দণর্ঘ হিমবাহেব্র প্রাম্তিক গ্রাবরেখায় বরফ গলে 
পুষ্ট হয়েছে ভাগশীরথশ । সদর অতাঁত যুগের তাথ-স্থান বদ্লীনারায়ণ ও 
কেদারুনাথ দাট জল-্বভা!জকায় অবাস্থিত। 


গাঙ্গোত্রী হিমবাহের অফর্রত্ত বরফ সংগৃহীত হয় অনেকগুলো পবত- 
শিখর থেকে । মে, জুন, জুলাই মাসে মৌসুম বায়; সমস্ত বাধা বিপণ্তি 
আতরুম করে দাঁক্ষিণ দিক থেকে সোজা উত্তরে প্রতিহত হয় দীঘ* '্গারি- 
শিরায় । ফলে প্রচুর তুষারপাত হয় গিরিশিরায় ও উচ্চ গিরাশিখরগুলোর 
উপরে | শরতের তৃষারও সণ্টিত হতে থাকে । সেগুলো অবশেষে হিমানধ 
সম্প্রপাতের সঙ্গে হিমবাহগ্লিতে সণ্চিত হয়। এইসব সগিত তুষার 


৯৯৪ গঙ্গার কথা 


প্রচণ্ড শৈত্য প্রবাহের ফলে পুনরায় ঘননভূত হয়ে কঠিন বরফে র-পাস্তার্রিত 
হয় ॥। এই বরফ গঙ্গোত্রী হিমবাহ ও তার শাখা-প্রশাখার বিশাল আধার & 
সেখানে সণ্চিত প্রভূত বরফ ধীর বেগে অবতরণ করতে থাকে । ভৌগোলিক 
অবচ্থান, প্রাকৃতিক পাঁরুবেশ গঙ্গোতশি হিমবাহের বৈচিত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় 
রেখেছে । গঙ্গার অন্যান্য শাখাব্র 'হমবাহগুলো বিশাল নয় বলেই এত 
বেশী পারিমাণ বরফ সংগ্রহ করে হমবাহের িনয়মিত প্রবাহ অব্যাহত 
রাখতে পারে কিনা সন্দেহ ৷ গঙ্গোত্রশ হি্বাহের বোৌশশ্ট্য ও শ্রেচ্ঠত্ব বোধ 
হয় এই জন্যই । 


১. গঙ্গোত্র হিমবাহ দৈর্ঘ্য ১৮ মাইল 
প্রন্থ ৩ মাইল 
সনাউট ১২৭৭০ ফুট 
স্থায় তুষারক্ষেত্রের আনুমানিক উচ্চতা ১৬০০০ ফুট 
গহমবাহের উৎস স্থলের উচ্চতা ১৮০০০ ফুট 

উৎস স্হানের পরতশহঙ্গ বদ্রুনাথ পবতি (১) ২৩৪২০ 
ফুট 
(২) ২৩১১০ 
ফুট 
শাখা হসবাহগহলির দৈঘণ্য প্রস্হ:: হিমবাহেও উৎস ম্হলের পরতশহজ- 
নাম (মাইল) (মাইল) গাঁলর পাঁরচয় ও উচ্চতা 
চতুরঙ্গী হিমবাহ ৮ ১৭৫ অনামী শৃঙ্গ ২১১৪০ ফুট 
কাঁলিম্দ বামক ১ ০২৫ কাঁলিশ্দী পরত ২০০১৯ ফুট 
সেতা বামক ১ ০২৫৬ অনামী শৃঙ্গ ২০২০০ ফুট, 
২০৮৪০ ফুট 
খালিপেট বামক ১৫০ ০২৫ অনামী শুঙ্গ ২০২৭০ ফুট 
সুরালয় বামক ২০০ ০৫০ চন্দ্রা পর্বত ২২০৭৩ কুট, অনামী 
শুঙ্গ ২২২২১ ফুট, ২১৫১২ ফুট 
সুন্দর বামক ৩:৫০ ০৭৬ সতোপন্থ পর্বত ২৩২১২ ফুট, 


অনামগ শঙ্গ ২২২২১ ফট, ২১৭৪০ 
ফুট, ভাগনরথন পর্বত (১) ২২৪৯৬ 
ফুট, অনামী শৃঙ্গ ২২২১০ ফুট 

বাস্‌কখ বামক ০৭৫ ০২৫ বাস-কী পর্বত ২২২৮৫ ফট, 
অনামী শৃঙ্গ ২১৯৯০ ফুট 


গঙ্গার কথা 


রস্তবরণ 'হ্সবাহ 


নণলাদ্বর বামক 


1পলাপা'নি বামক 
শ্বেতবরুণ বামক 
অনামশ বামক 
থেল বামক 
মৈয়াশ্দি বামক 
স্বচ্ছন্দ বামক 


গনাঁহম: বামক 
কাত“ বামক 


৬৬০ 


৯১৫০ 


১৫০ 


২৬০ 


০৭৫ 
৯:৫০ 


২৫০ 


২০০ 
৩:৫০ 


৯০ 


০২৫ 


০0২ 


০৫০ 


০২৫ 


০.২ 


০২৫ 


0০9 


০৫০ 
0৫0 


১৯৫ 


শ্রথকৈলাস পবৰত ২২৭৪২ ফট, 
অনামী শঙ্গ ২১৫১২ ফুট, 
২১৫৪০ ফুট 

অনামী শৃঙ্গ ২২১০০ ফট, 
২২২১৮ ফুট, ২১২৫০ ফট, 
২১৯৯০ ফুট 

অনামশ শুঙ্গ ২২০৮০ ফুট, 
২২০১০, ফুট ২০৯৯০ ফুট 
সুদর্শন পবত ২১৩৫০ ফুট, 
অনামী শুঙ্গ ২১৮৫০ ফুট 
২০৮০০ ফুট 

অনামী শহ*গ ২০১৭০ ফুট 
অনামশ শহঞ্গ ২০২৩০ ফুট 
অনামণ শহুগ ২২৩২৯ ফুট, 
২১১৫০ ফুট 

স্বচছদ্দ পবত ২২০৫০ ফুট, 
অনামশ শংঙ্গ ২১৯৯০ ফুট 
খরচা কুণ্ড ২১৬৯৬ ফুট 
কশীতিন্তদভ (৯) ২০৯৭০ ফুট 
(২) ২০৫২০ ফুট, ভারত 
ঘুণ্ট॥। ২১৫৮০ ফুট, কেদারনাথ 
প্বত ২২৭৭০ ফট, কেদারনাথ 
স্তম্ভ ২২৪১০ ফুট 


পাঙ্গোত্ুগ ও অলকানন্দা জল-বিভাজিকার ওপরে দীর্ঘ গিরিশিরায় অবস্থিত 
পরত পিখরগযহালরু পারচয় ও উচ্চতা £--- 


২৩০০০ ফ:ুটেরও বেশণী উচ্চতাঁবাঁশভ্ট পব-তা শখর 


দুটি 


বদ্রীনাথ বা চৌখাদ্বা 
(১) ২৩৪২০ ফুট 
(২) ২৩১৯০ ফুট 


২২০০০ ফুটের বেশ? উচ্চতাবিশিষ্ট পর্তশিখর অনামন শৃঙ্গ 


চারি 


২২১২০ ফট 
২২৩২৯ ফুট 


১৯৬ গঙ্গার কথা 


২২১১০ ফুট 
স্বচ্ছন্দ পরত ২২০৫০ ফুট 
২১০০০ ফুটের বেশী উচ্চতাবিশিশ্ট পবতশিখর অনামণ শৃঙ্গ 
২১৩১০ ফুট 
২১৯৫০ ফট 
২১৯৯০ ফুট 
২১৯৮০ ফুট 
২১৯৭০ ফুট 
আটটি ২১৪১০ ফুট 
২১৫১২ ফুট 
২১১৪০ ফুট 
২০,০০০ ফহটের বেশী উচ্চতাবিশিঘ্ট পর্বতশিখর অনামগ শুগ 


২০৮৪০ ফুট 
২০২৮০ ফুট 
২০০২০ ফুট 
২০২৮২ ফুট 
দশীট ২০৬০০ ফুট 
২০৬৪০ ফুট 
২০৬৬০ ফুট 
২০৪৪০ ফুট 
২০৩১০ ফুট 
২০৭০০ ফঃট 


গঙ্গোী মন্দাকিনী জলবিভাজিকার ওপর দঘ" গিরিশিরায় অবাস্থিত 
পবণত শিখব্রগ্যীলর পরিচয় ও উচ্চতা £__ 


২২০০০ ফটের ওপরে তিনি পর্বতাঁশখর-_চৌখাম্বা (৩) ২২৮৮০ ফুট 
(৪8) ২২৪৮৫ ফুট 
কেদারনাথ পর্বত ২২৭৭০ ফুট 
২১০০০ ফহটের ওপরে দুটি পর্বতশিখর অনামশ শৃঙ্গ ২১১১০ ফুট 
২১৫৮০ ফুট 

২০০০০ ফুটের ওপরে সাতটি পবতশিখর-_মাম্দানৰ 
পৰর্ত ২০৩২০ ফুট 
সহমেরদ পরত ২০৭৭০ ফুট 


গঙ্গার কথা ১৯৭ 


1 ১৬।। 


বিফুপাদাঘঘয সম্ভ:তা গঙ্গা ন্রিপথগামনী | 
ভাগপশরথশ, ভোগবত+, জাহবশ [দেশশ্বরণ || 
( গঙ্গাস্তোন্র ) 


অতাঁত যাগের পুণ্যাথথনী নরনারী বিশ্বাস করতেন- গঙ্গাতশরে দেহ" 
ত্যাগ করলে সব" পাপ তাপ থেকে মান্ত লাভ করা যায়। গঙ্গা এমনি 
পাঁবঘ । এই নদীর তীরে তাই সম্ভবত সে-যৃগের মুমৃক্ষু মানূষ অগণিত 
মান্দর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । পাঁবন্র তথ-স্থান বলে পারগণত হয়েছিল 
কালক্রমে । গঙ্গার কুলে কুলে যেমন অসংখ্য মন্দির স্থাপিত হয়ে তীথ-ভৃমি 
বলে চিহিত হয়োছল, তেমন গঙ্গার তিনাট মৃখ্য ধারার উৎস গ্থলের 
সাঁ্রকটে- দু্গম 'হিমালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'তনট প্রসিদ্ধ তাথস্থান |. 
সেই তীর্থগ-লর নাম-_বদারিকাশ্রম- কেদারনাথ ও গঙ্গোত্ণ । হিমালয়ের 
তুষার সীমানার সন্নিকটে অবাস্থত তিন তাঁথের একস্থান থেকে অপর 
তাঁথ-গ্থানের সোজাসহজর দূরত্ব কম হলেও, সহজ ও সম্ভাব্য পথ দীর্ঘ । 
তুষারমণডিত 'হমালয়ের গারাশরা দীর্ঘ প্রাচীরের মতো অবরোধ করে 
রেখেছে এই সব মান্দরগুলোকে । সেই সব মান্দরের পুরোহিত পুজো 
সম্পন্ন করতেন নিয়মিতভাবে ॥ প্রাচীনকালের তা যাত্রীদের মধ্যে 
প্রচালত বিশ্বাস ছিল যে একই পুরোহিত এই সব মাশ্দরগৃলোর পুজো 
সম্পন্ন করতেন । অথাৎ একই পুরোহিত গঙ্গোত্রী মান্দরের পুজো 
সম্প্ষ করে যেতেন বদ্রীনাথ মান্দরে পুজো সম্পন্ন করতে । অথবা 
বদ্রীনাথ মান্দরে পূজো সম্পন্ন করে পুরোহিত যেতেন কেদারনাথ মন্দিরে 
পুজো সম্পন্ন করতে । সে যুগে দুর্গম পথ আতিরূম করবার জন্য যান- 
বাহন কিছুই হিল না। পদশ্যান্নাই ছিল একমাত্র সম্বল, দণর্ঘপথ 


সপ সপ এ 


অনামী শুঙ্গ ২০৫৭০ ফুট 
২০৬২০ ফুট 
২০০২০ ফুট 
২০০৪০ ফুট 
২০৬৭০ ফুট, 


৯৯৮ গঙ্গার কথা 


আতক্রম করবার জন্য । সাধারুণ যাদের পক্ষে তখনকার যুগে একই 
বংসরে এই তিন তীর্থ দর্শন অসম্ভব হতো। দুর্গম ও দীর্ঘপথ, 
বিপজ্জনক পরিবেশের মধ্যে পদযান্রা মন্থর হতে মন্থরতর হতো । সেক্ষেত্রে 
অ্প সময়ের ব্যবধানে একই পুরোহিত হিমালয়ের তিন তর্থে যাওয়া ও 
পুজো সম্পন্ন করার কিংবদস্তী তাথ-যান্রখদের মূখে মুখে প্রচাঁলত ছিল । 
তাথ-যানীদের বিশ্বাসের মূলে কোন তথ্য ছিল না। তাঁরা মনে করতেন 
সাধু সম্ন্যাসীরা ও দুর্গম তাীথের মণ্দিরে অবস্থানরত পুরোহিত নিশ্চয়ই 
কোন অলোকিক শান্তর আঁধকার। অলৌকিক শান্ত বলে পপ়োহিত 
'হয়তো বা অসম্ভবকে সম্ভব করতেন । কেউ কেউ মনে করতেন--এই তিন 
তীরের সঙ্গে যুস্ত রয়েছে উচ্চ 'হমালয়ের গিন্িপথগহলোর । তুষরাবৃত 
গ্ারিপথ আতক্রম করে এক তাঁথ* থেকে অপর তণর্থে যাতায়াত করতেন 
মন্দিরগ্ুলোর পুরোহিত । এই পথ ধরেই যাতায়াত করতেন সাধ 
ঈন্ন্যাসর দল। 

গঙ্গার মৃখ্য তিনাঁটি ধারা--ভাগীরথ, অলকানদ্দা ও মন্দাঁকনন। 
এই ধারাগুলির উৎস মুখের সাঁশ্নকটে গঙ্গোতীর মান্দর, বদ্রশনাথ ও 
কেদারনাথের মন্দির । ভাগীরথীর উৎস স্থান থেকে অলকানন্দার উৎস 
স্থান পর্যস্ত এবং অলকানন্দার উৎস স্থান থেকে মন্দাকিনশর উৎস হ্থান 
'পর্যস্ত সমস্ত অণ্ুল তৃষরাব:ত পর্বতমালা দ্বারা বেণ্টিত। সেই পরত" 
মালার দীর্ঘ গিরাশিরাগুলো উৎস স্থানগ্লোকে সুউচ্চ দুগপ্রাকারের 
মতো বেছ্টন করে রেখেছে । সাধু সন্ব্যাসীরা ও মান্দরের পুরোহিত 
হয়তো বা তুষরাবত গিরিশিরার মাঝখানে কোথাও ফোন সহজসাধ্য 
সংক্ষিপ্ত গারপথ অনুসরণ করে যাতায়াত করতেন এই তীর্থগ্াীলতে । 
সেই গারপথ হয়তো বা সাধারণ তীর্থযালীদের অগম্য ও অজ্ঞাত । 
পরবত্কালে নেই গারপথ অপব্যবহারের ফলে অথবা ভোগোছিক 
পারবেশের পারবতনের ফলে অব্যবহার্য হলে ল:গ্ত হয়ে গিয়েছিল । 
প্রাচীনকালের বৃদ্ধ পাহাড় মানুষদের মধ্য এই লংপ্ত গিরিপথের কাহনণ 
প্রচলিত ছিল ॥ সদর অতীত যুগ ধরে হাজার হাজার তীর্ঘযান্রণী এই 
তন তাঁর্থে যাঘ্রা করতেন ভারতের দর দংরাম্ত থেকে এসে । এমন কি 
সংহল, ব্র্গদেশ থেকেও আসতেন তাঁর্থযাব্শর দল। সমতলের মানুষ 
এক বৎসরের মধ্যে কেদারনাথ-্বদ্রীনাথ দর্শন করতে পারতেন হয়তো । 
কিন্তু সেই বৎসরই গঙ্গোন্নী দর্শন করা সহজসাধ্য ছিল না। এর মধ্যেই 
বধ আসতো--ঝড়, বৃছ্টি, তুষারপাত হয়ে পথঘাট বিপঙ্জনক হতো । 
সবেপার ধন নেমে পাহাড়ের পায়েচলা পথ বন্ধ হয়ে যেতো। 


শালার কথা ১৯৯ 


হমালয়ে পায়েশ্চলা দুর্গম পথ ভেঙে-চুরে ত্থযানশদের পথ*চলা 
ব্যাহত করতো । বধাঁর মাস দুয়েক পরই শীতের শুরু, শশতের তুষারপাত 
এসে পথের চিহ্ন মুছে ফেলবার চেষ্টা করতো । মে মাস থেকে অহ্বোবর 
এই ছয় মাসই তার্থযান্রা অব্যাহত থাকতো । অবশ্য এর মধ্যে বা, 
দৈবদ্ার্বপাকে পথঘাট ভেঙে গেলে যাত্রার সময় আরও সংক্ষিপ্ত হতো। 
এই তীর্ঘযাত্রীরা বিশ্বাস করতেন-_াহমালয়ের দহগম পথ বেয়ে শুধামান্র 
সদ্ধ মহাপুরুষ, অলৌকিক শান্তসম্পন্ন পুরোহিত--এক তীর্থ থেকে 
অপর তঁর্থে মাতায়াত করতেন অহ্প সময়ের মধ্যে । 

সপ্তুদশ শতকের গোড়ার দিকে বিদেশী ভ্রমণকারশরাও হয়তো এই 
ধরনের বিস্ময়কর কাহনশ শুনতেন তার্থযানীশ আর স্হানীয় আঁধবাসীদের 
কাছ থেকে । ১৬২৪, ১৬৩১ ও ১৭১৫ সনে পতুর্গণজ মিশনারপরা 
বদ্রীনাথ দিয়ে মানা গিবিপথ আতক্রম করে তিথ্বতে প্রবেশ করেছিলেন । 
১৮০৮ সনে ওয়েব ও র্যাপার গঙ্গোতশর পথে গিয়েছিলেনা সেখান 
থেকে গিয়েছিলেন বন্রীনাথ ॥ 'হমালয়ের তীর্থপথে নানা কাহন" শৃনে- 
ছিলেন তাঁরা পথযান্রীদের কাছ থেকে । প্রায় চার পাঁচশ বৎসর পবে 
হিমালয় ভ্রমণ অত্যন্ত 1বপদসঙ্কুল ছিল । কৃচ্ছ:সাধনা করে, মৃত্যুভয় 
তুচ্ছ করে তঁথ“যানরীবা এই তাঁর্থে পেশোছে যাওয়াকেই অনেক ক্ষেত্র 
অলোকিক বলে মনে করতেন । 

সম্ভবত এই ধরনের নানা জনশ্রুতি প্রখ্যাত পর্বতারোহণ আভযান্রণ 
সি. এফ-* মিড্কেও আকৃষ্ট করেছিল। ১৯৯২ সনে মিডসাহেব দ:জন 
পর্বতারোহণ সঙ্গী ও শেরুপা, বদ্রীনাথ থেকে যাত্রা করেছিলেন অলকানন্দারু 
উৎসের দিকে । তাঁর বিশ্বাস, বদ্রীনাথ থেকে অলকানন্দার ধারা অন:সরণ 
করে উৎসস্হলে পেশছে যাওয়া যাবে আত সহজেই ॥ সেখান থেকে এাঁগয়ে 
গিয়ে সামনের গিরিশিরা আতক্রম করে পেশীছে যাওয়া সম্ভব হবে গঙ্গোত 
1হমবাহে | গঙ্গোন্ী হিমবাহ অনুসরণ করে অগ্রসর হতে পারলেও গঙ্গার 
উৎসণ্হলে পেশছে যাওয়া সহজসাধ্য হবে । সেখান থেকে গঙ্গো্রখ পেশছে 
'যাওয়া অত্যন্ত সহজ হবে । অলক্লানদ্দার উৎসস্হল থেকে হিমবাহ বেয়ে 
অগ্রসর হলে সামনের গিরাশরার শর উঠবার সহজ সাধ্য 'গারিপথের 
সন্ধান খবজে বার করতে হবে । মিডসাহেব মনে করতেন-_সেই প্রাচখন 
যৃগের লংপ্ত গিরিপথ বেয়েই দঃসাহসী পূজারী ব্রাঙ্গণ ও সাধু সন্যাস+রা 
গাঙ্গোতী থেকে আসতেন বদ্রীনাথ । অথবা বদ্রশনাথ থেকে এই গিরিপথ 
বেয়েই গঙ্গোত্ত হিমবাহে অবতরণ করে পেশছে যেতেন গঙ্গার উৎস স্হলে। 
ক্হানীয় আঁধবাল্টী ও গাহাড়শ মানুষদের কাছ থেকেও হয়তো এই অতখত 


২০০ গঙ্গার কথা 


যুগের লুপ্ত গারিপথের হদিস করেছিলেন নিশ্চয়ই । যে যুগের হারানো 
গারিপথের সন্ধান পুনরুদ্ধার করতে পারলে ভাগণরথনীঅলকানন্দার জল- 
1বভাজকা আতন্রম করে সহজেই পেশছে যাওয়া যাবে গঙ্গোতী। িড- 
সাহেব দলবল 'নয়ে বদ্রীনাথ থেকে মানাগ্রামে পেশছে গিয়োছলেন 
অলকানন্দার ধারা অনুসরণ করে । এই পথ দশখঘ" ও সদর অতশত 
যুগের ॥ তাঁরথযান্রীরা এই পথ বেয়ে মানা গিরিপথ অতিক্রম করে পেছে, 
যেতেন িষ্বতে । সেখান থেকে তাঁরা পেশছে যেতেন কৈলাস ও 
মানস-্সরোবর ॥ এই পথ বেয়েই তিষ্বতশ ব্যবসায়শরা আসতো ভারুত- 
বর্ষে । 

মিডসাহেব মানাগ্রাম পেশছে গিষেছিলেন অলকানন্দার ওপরকার 
ঝৃলম্ত সেতু পেরিয়ে । মানাগ্রাম থেকে পেশীছে গিয়েছিলেন বসধারা । 
বসধারার সম্দর প্রপাত তাঁকে মুগ্ধ করোছিল নিশ্চয়ই । বসধারা থেকে 
কয়েক শ' ফুট অবতরণ, তারপর অলকানন্দার ধারা অন:সরণ করে পেশছে 
গিয়েছিলেন উৎসম্থলে--ভগীরথ খড়ক হমবাহের শ্লাউটের সামনে । 
সেখান থেকে সামান্য উচ্চতায় মিডসাহেব সোঁদনের পদযান্লা সমাপ্ত করে 
প্রথম শিবির স্থাপন করোছিলেন । ভগীবরথ খড়ক হমবাহের গ্রাবরেখার 
অসমান পাথর । তব তার মধ্যেই দেখা গিয়োছিল পথের ক্ষীণ রেখা । 
এই পথ অনুসরণ করে মেষপালকরা এগিয়ে যেতো তুষার সধমার ওপরে । 
এই পদচিহ লক্ষ্য রেখে তীথঘযানীরা সদর অতাঁতে যেতো সত্যপদ বা 
সতোপন্থ হদে। 'মিডসাহেব যেন অতীত যুগের স্বাক্ষর খ*জে পেয়ে" 
ছিলেন। পরার্দন ভোর হতেই দলবল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন মাইল 
ছয়েক দূরে । গ্রাবরেখার অসমান পাথরের ঢাল বেয়ে এাগয়ে মোটামহটি 
সুন্দর ক্যাঁম্পং গ্রাউণ্ড খঃজে পেয়োছিলেন । মানা গ্রামের আধবাসী জন 
কয়েক এসোঁছল [মাড সাহেবের সঙ্গে মাল বইতে আর পথ প্রদশকের কাজ 
করুতে । তারাই দোঁখয়ে দিয়োছল বকারওয়ালাদের রাঘিবামের নিরাপদ 
স্থান। মড- সেখানে দঃ'নম্বর শাবির স্থাপন করেছিলেন । শাবরের 
স্হান থেকেই হিমবাহের ওপর দিয়ে মাইল খানেক এগয়ে গেলেই দাঁক্ষণ 
"দৃক থেকে আসা শাখা ।হমবাহের সংযোগস্হল । শাখা [হমবাহের পার্ব- 
দেশের পশ্চিমে বিশাল গিরাশিরা সোজা দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রসারিত হয়ে 
যেন বিশাল প্রাচীরের সাঁষ্ট করেছে । গিরিশিরার দাক্ষিণ প্রান্তে বদুশনাথ: 
পর্তমালার দাঁট শিখর । শিখর দুটির সশনকটেই 'গারশিরার ওপরে 
দেখা যাঁচ্ছল একাঁট অনামী শৃঙ্গ যার উচ্চতা আনুমানিক ২২২১০, 
ফুট । অনামী শিখরের ঢালু অংশ পেক্ুলেই অপর একাঁট ছোট পর্বত 


গঙ্গার কথা ২০৯ 


শৃঙ্গ (১৮৮৪০ ফট) মাথা উচু করে ছিল। মিডসাহেব প্রাথাঁমক পর্য- 
বেক্ষণে অনম'ন করেছিলেন যে--অনামশ শঙ্গ (২২২১০ ফট ) ও ছোট 
পরত শঙ্গের (১৮৮৪০ ফুট) সঙ্গে যুক্ত গিরিশিরার সবচাইতে চালু 
অংশের উচ্চতা ১৮০০০ ফুটের চাইতে সামান্য বেশী হওয়াই সম্ভব । এই 
ঢালু অংশে পেশছে যেতে পারুলেই হয়তো 'গরাশরার অপর পাশ্বে 
অবাস্হত গঙ্গোন্রী হমবাহে অবতরণ সম্ভব হতে পারে । গিিডসাহেব 
ভেবেছিলেন পথের নিশানা বুঝি পাওয়া [গিয়েছে । অলকানন্দা উপত্যকা 
থেকে গঙ্গোন্তী উপত্যকায় পেশোছে বাবার সহদগ ও সংাক্ষপ্ত পথই তো 
সুদুর অতীতের লবপ্ত গারপথ । 

দু নম্বর ?শাবর থেকেই শ্হানীয় মালবাহশদের মজবশ মিটিয়ে ছেড়ে 
[দরোছলেন প্রায় সব কজনকেই । তারপর দুজন শেরপা ও সঙ্গ পবত 
নোহীদের নয়ে দক্ষিণ দক থেকে আসা শাখা 1হমবাহের উৎসস্হলের 
সান্নকটে এীগয়ে যেতে শুক্র করেছিলেন । উৎসের মুখের কাছে বরফের 
ঢাল বৃদ্ধ পেয়েছিল । ৃহমবাহের আখের দিকটার বরফের অবস্হা দেখা 
যাঁচ্ছল খুবই িপ্জজনক । মডসাহেব বুঝতে পেরেছিলেন যে শাখা 
1হমবাহের সমপ্ত বরফই নেমে এসেছে গারিশিরার ঢালু অংশ থেকে | 
সেই ঢাল্‌ অংশের ওপরে আরোহণ করাই 1শ্যু করোছিলেন মিডসাহেব | 
শাখা 1হমবাহের উৎস স্থানাটিতে ছিল 'বপস্জনক হমপ্রপাত । সেই 
[হমপ্রপাতের ভাঙাচোরা বরফের ওপর দিয়ে িেডসাহেব নিজের 
জীবন বিপন্ন করেও পেৌছে শ্গয়োছলেন ১৮০০০ ফুট উচ্চতায় ! 
শগারাশরার ওপরে উঠে বুঝতে পেরেছিলেন যে এটি আদো 1গারিপঞ্থ 
নয়। বড়জোর একে কল € 001 )১ বলা যেতে পারে । কল: আতিকুল 
করে অপর পাশ্বে অবতবুণ করা অসম্ভব । কারণ, কলের ওপর দক 
থেকে ভয়াবহ বরফের ঢাল নেমে গিয়েছে ওপাশে পাঁশ্চম দিকটায় | 
আকাশ পারচ্কার খিল ॥। মিডসাহেব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে।ছলেন ॥ 
বরফের ঢাল দাক্ষণে বদ্রীনাথ শিখরেরু গা বেয়ে নেমে এসেছে গাঁরি" 
শিরার ওপপ্রে। সেখান থেকে প্রায় সমস্ত বরফই যেন নমে গিয়েছে 
পবত শিখরের পশ্চিম ঢাল বেয়ে | পাশ্চম ঢালে নেমে আসা বরফ এক 





১. কল: (091) একই গাঁরাশরায় অবাঁস্হত দ7াঁট উচ্চ পতি 
শিখরের মধ্যবতশি অংশে গিরিশিরার ঢাল অংশকে কল বলা হয়। 
[গারপথ আতরুম করা সহজসাধ্য । কল: আতব্ম করা তেমন সহজসাধা 
নয় । 

১৩ 


০৭ গাজার কথা 


?গগদ « ভরাণহ হিমএরগাতের গৃষ্টি বরেছে। মিডগাহের বঝোছিলেন 
এই হিনরগাতই গঙ্গোর? হিমবাহের উৎসমখ | হতাশ হয়েছিলেন মিড- 
সাহেব। কোথায় সেই লপ্ত গিরিপথ যে গিরিপথ অতিক্রম করে অত 


যুগেক দুঃসাহসী পূজারী ও সাধুসন্ন্যাসগ বদ্রীনাথ থেকে গঙ্গোতী 
যাতায়াত করুতেন। 

ঠীমডসাহেব বৃঝোছিলেন ভাগীরুথী অলকানন্দার জল-বভাজকা 
আঁতকরুম করবার জন্য দীর্ঘ 'গারশরার সবশীনম্ন অংশ বেয়ে পশ্চিম 
পার্থ অবতরণ অসম্ভব ও অবাস্তব । ব্যর্থ হয়ে ি-এফমিড ফিরে 
এসোঁছলেন দলবল নিয়ে । তার 'চাঁহত 'কল-'কে পরবর্তী কালের অভি- 
যাত্রীরা মিডস- কল- বলে আভাহত করেছিলেন । 

মডসাহেবের পর আর কোন দুঃসাহস অভিযান এই পথে আসবার 
চেষ্টা করেছিলেন কিনা জানা নেই। ভাগীরথ+-অলকানন্দার জল- 
বভাজিকার 'বশাল বাধা আতিক্রম করে অতীত যুগের সাধু সন্ন্যাস ও 
পুবেহিত কোন: পথ অনুসরণ করোছলেন, সে তথ্য অজ্ঞাতই ছিল। 
১৯১২ সনের পর থেকে দীর্ঘ দশ বছর আর কোন আভিযান্রী আসেনান 
এই পথে। 

১৯৩১ সনে গাড়োয়াল কুমায়ূনের সুউচ্চ পবত ?শখরের প্রাতি আকৃঙ্ট 
হয়োছলেন পরবতারোহৰ দল। কামেট পর্বত আঁভযান সমাপ্তর পর 
আভিযানীদের মধ্যে বান, হোল্ডসওয়ার্থ, িপটন ওডেল ও স্মাইথ 
ঘাসটোলশী থেকে আরোয়া নদীর গাতিপথ অনুসরণ করে পেশীছে গিয়ে" 
ছিলেন আরোয়া হমবাহে । আরোয়া হমবাহের ম্লাউটের মুখে অপরূপ 
চুদ--নাম আরোয়া তাল। সেই হুদের তীরে শাবির স্থাপন করোছিলেন 
আঁভধান্রীদল । কয়েক দন অবস্থান করে বার্ন দলবল 1নয়ে ?হমবাহের 
জরিপকার্য সম্পন্ন করেছিলেন । তারপর 'হমবাহের বরফের ঢাল বেয়ে 
আভযাত্রীরা ১৯৫১০ ফুট উচ্চতায় অবাস্হত গারিপথ অতিক্রম করে অব- 
তরুণ করোছিলেন চতুরঙ্গশী 1হমবাহে ॥ চতুর্রঙ্গী হিমবাহ অনুসরণ করে 
তাঁরা অবশেষে ভাগখরথণীর উৎস গোমহখে হাজির হয়েছিলেন । গোমুখ 
থেকে আঁতি সহজেই আঁভযান্ীরা পেশীছেছিলেন গঙ্গোন্রী । দীঘ' অতীতের 
শরেই সম্ভবত এই প্রথম পরত আভঘান্রী দল ভাগণীদ্গথী অলকানন্দার 
জলস্বভাজকার বিশাল বাধা জয় করে পেৌটোছোছলেন গঙ্গোী। বানি 
1চাহত গিরিপথকে বার্নীগারিপথ বলা হত । ক্তু পুরাণে তথ্য অনহসারে 
দেখা গিয়েছিল এই 'গিরিপথের নাম কালিন্দী খাল। সদর অতাত 
যুগের সাধু সন্নযাসীরা গঙ্গোনী থেকে বদ্রবীনাথ যেতেন এই শ্গারপথ অন:- 
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সরণ করে । দহঃসাহসণ সাধু সম্ম্যাসীরা কািন্দণ খাল পেরিয়ে যেতেন 
মানা গারপথে। মানা গিরপথ পৌরুয়ে যেতেন কৈলাস মানস-নসরোবরে 
তাঁথ পাঁরক্রমায় । কাঁলম্দী খালই 1ক তবে সেই প্রাচীন বৃগের লুপ্ত 
গারপথ ? এ রুহস্য উদঘাটিত হয়ানি আজো । 

বার্নির এই জরিপ কাধের ফলে বোবা গিয়োছিল যে অলকানন্দা- 
ভাগটরথনর জল-বিভাজিকা আতনক্রম করা দুঃসাধ্য নয় । কালম্দী খাল 
সুদূর অতাত থেকেই সাধু সন্ন্যাসঈদের কাছে আতি পারুচত। বানর 
জঁরপের ফলে আরোয়া হিমবাহ ও চতুরুঙ্লী হমবাহের মোটামট প্রাথীমক 
মানাচন্ত রচিত হয়েছিল । 

১৯৩১ সনের ঠিক দ বংসর পর ১৯৩৩ সনে প্রখ্যাত আঁভষান্রশ 
মাকোঁপালসং দলবল 'নয়ে এসোঁছলেন গঙ্গোন্রী হিমবাহের উদ্দেশ্যে । 
এই অণ্লে সম্ভবত প্রথম জরিপ কার্ঘ সম্পন্ন হয়েছিল ১৮৮৭ সনে । 
অবশ্য তার প্‌বেহি ১৮৯৭ সনে সহকারী সাভেয়্িপ্ জেনারেল হাবটি: 
গোমৃখে এসোছলেন ভাগীরথসর উৎস ও গঙ্গোত্ীী হমবাহের অবশ্হান 
পযবেক্ষণ করবার উদ্দেশ্যে । হাবটের পর মারখম ১৮৫৭ সনে এসে- 
1ছলেন গোমুখ ॥ বানর উৎসাহে অবশ্য আরোয়া ও চতুরঙ্গ 'হমবাহের 
অবস্হান, প্রাথামক জাঁরুপ কার্ধ ও সমীক্ষা সম্পন্ন করে মানচিত্র অগ্কন 
করা হয়োছিল। 

মাকেপালিস: গঙ্গোত্রী হিমবাহ অণ্ুলে উপস্হত হয়েই বেশ অস- 
[বধায় পড়োছিলেন উপযস্ত মানচিত্রের অভাবে । অবশ্য বানর মানাচিত 
ও£ঃসংগৃহণত তথ্য তাঁকে যথেন্ট সাহায্য করেছিল । গোমুখে পেশছেই 
মাকেপা লস: গঙ্গোত্র হমবাহের প্রবেশ মুখে অদূরে তিনাট তুষারমণ্ডিত 
পবতশংঙ্জগ লক্ষ্য করেছিলেন! [তিনি হয়তো গঙ্গোত্? অণুলের অন্যতম 
পর্বতশৃঙ্গ সতোপস্থর নাম শুনোছলেন। তাই পরবণতশূঙ্গ তিনাঁটকে 
সতোপন্থ পর্বতমালা অনুমান করেছিলেন । আসলে এই পর্বত শংঙ্গগূলি 
ভাগশরথধ পবণতমালা । মাকেপালস- ্হর করোছিলেন--ভাগীরথণ 
ধদ্বতীয় শ:ঙ্গকে (২১৩৬৪ ফট ) সেখ্দ্রাল সতোপম্থ মনে করে সেই শ্গে 
আরোহণের উদ্দেশো পেশীছে গিয়োছলেন গঙ্গোত্রশ হিমবাহ ও চতরুজণী 
ণহমবাহের সংযোগ স্হল নশ্দন বনে (১৪২৩০ ফুট )। সেখানে তাঁদের 
মূল শিবির স্হাঁপিত হয়েছিল । এই আঁভযান্রী দলে দলনেতা মাকেশি 
পাস: ছাড়া এফ.-ইশাহকাস:, স-্এফশাঁককমসি আর-সিনলিকলসন ও 
'ান্তার চাল'স- ওয়ারেন । অবশ্য আকশ্মিক প্রচণ্ড তুষার পাতের দরুন 
শঙ্গে আরোহণ করতে সমর্থ হনান। পর্বত আরোহণে বাথ হবার পর 
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মাকেপালিসং দলবল নিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহের শাখা হমবাহ রন্তবরণ 
অঞ্চলে সমীক্ষা করেছিলেন । সেখান থেকে এসেছিলেন চতংরঙ্গী অণ্চলে । 
চতুরঙ্গী হিমবাহ অনুসরণ করে তাঁরা গিয়োছিলেন উৎস মুখে । সেখান 
থেকে কাঁলম্দী খাল আঁতিক্রম করে তাঁরা পেপছে গিয়েছিলেন আরোয়া 
উপত্যকায় । বানর পর সম্ভবত এই প্রথম একদল আভঘান্রশ গঙ্গোতণ 
অঞ্চল থেকে অগ্রসর হয়ে চতুরজী হিমবাহ অনহসরণ করে ভাগশরুথএ 
অলকানম্দার জল-বিভাঁজকা অতিক্রম করোছিলেন । 

মাকেগািসের পর প্রখ্যাত পৰবতারোহণ এরিক- শিপটন ও টিলম্যান 
এসোছিলেন গঙ্গোত্রী অণ্চলে ১৯৩৪ সনে জুলাই মাসে । নন্দাদেবশ 
পব্ত শিখরের চারপাশের দুভেদ্য গিরিপ্রাকার আতিক্রম করে মুল শিখরের 
পাদদেশে পৌছুবার জন্য সহজসাধ্য পথের নিশানা খঠজে বার করবার 
উদ্দেশ্যে সে অঞ্চলে মে ও জুন মাস আতিবাহত করেছিলেন । জুলাই 
মাসের গোড়ার দিকেই চলে এসোছলেন গঙ্গোত্র অঞ্চলে । তাঁরা স্হির 
করে।ছলেন জুলাই আগস্ট এই দুই মাস গঙ্গোত্রশ ও অলকানন্দা উপত্যকার 
বিভি*ন পর্বত শিখরের অবম্হান, এই সব শিখরের সঙ্গে যুন্ত গগিরিশিরা 
যেগুলো গঙ্গা, অলকানম্দা জলাবভাজিকা ও অলকানন্দা মন্দাকিনগর 
জল-বিভাঁজকার সঙ্গে যুক্ত সেগুলো পষবেক্ষণ করাই প্রধান উদ্দেশ্য | 

গঙ্গার [তিনাঁট মুখ্য ধারা । ধারা ট৬নাঁটর উৎস অগ্চলে [তিনটি 
প্রসিদ্ধ তীথন্হান। 'বাভন্ন হিন্দ; ধমগ্রম্থ্ে এ সম্পকে" নানা কাহিনশ 
লিপিবদ্ধ আছে । শিপটন ও 19লম্যান সে সব কাঁহনী না শুনলেও 
নানা জনশ্রদাত শুনেছিলেন। যেসব পবতশুঙ্গ ও গিরিশিখার সঙ্গে 
গঙ্গার তিনাঁট মুখ্য ধারা-_-ভাগীরথখ, অলকানম্দা ও মন্দাধকনশ তাদের 
কথা জানতেন শপটন সাহেব । ধারা তিনটির উৎসমৃখের দিকে যুক্ত 
গিরিশিরায় হয়তো ীগরিপথ রয়েছে । সেই গিত্রপথ অতিক্রম করতে 
পারলে অতি সহজেই ধারা তিনাঁটর উৎসমখে পেশীছে যাওয়া সম্ভব হবে 
মুখ্য ধারা গঙ্গার উৎস সম্পকে নানা কাহিনী শঃনেছিলেন ?শপটন এ 
[টিলম্যান। প্রাচীন ইতিবৃত্ত, পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে গঙ্গার উৎসের 
কথা লেখা আছে ॥। মিশরের নঈলনদের উৎস সম্পকেও ন'না কাহিলগ 
লেখা আছে । সে যুগের দাশনিক ও ভুগোলতত্ববিদ টাণ্ধম লিখেছিলেন 
যে চন্দ্রপব্তের পাদদেশে অবাঁস্হত দাটি গভীর কুণ্ড থেকেই উৎসারিত 
হয়েছে নীলনদ | দৃহাজার বৎসর পর্যস্ত কোন দুঃসাহস অ।ভষান্রশ এই 
কাহনীর সত্যতা যাচাই করবার উদ্দেশ্যে নীলনদের উৎসের দিকে যায়াঁন 1. 
ডঃ হামফ্রে রুয়েনজুরী নদীর উৎস স্হান দেখবার উদ্দেশ্যে অভিযান. 
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করেছিলেন । তান নদীর উংস স্হান পরনস্ত অগ্রসর হয়ে দ:ট হৃদের 
আবিষ্কার করেছিলেন । হুদ দ:টি গভখরু। সেই গভীর হুদ থেকেই 
উৎসারিত হয়োছল বিখ্যাত নদী । রুয়েনজরশীর নাম অনসারে নদটীরু 
নান হয়েছিল রুয়েনজুরশ নদী । 

অলকানন্দার উৎস স্হান সম্পকে শিপটন জানশ্রবাত সংগ্রহ করে 
ছিলেন। তিনি শনোছলেন--মঅলকানন্দা একট অপরুপ জলপ্রপাতের 
নৃষ্টি করে 'ন্গতি হয়েছে । তখনকার লোকে সম্ভবত বসুধারাকেই 
অলকানন্দার উত্স বলে মনে করতেন ॥ হয়তো সেই জন্যই বসংধারাকে 
পাবন্র বলে মনে করা হয় । তীথবান্রীরা বসধারায় উপস্হত হয়ে পুজো 
দেন। শিপটন গঙ্গার তিনটি ধারার উৎসমৃখে 1গারিশিরাযর় অবাস্হিত 
অপ্রচলিত ও ল:প্ত গারিপথ পুনরাবি্কার করা যেন রোমাণ্কর আঁভযান 
বলে মনে করোছিলেন । শিপটন শুনোছিলেন যে--এই অপ্রচলিত ও ল:প্ু 
শগাঁরপথ বেয়েই সাধু-সন্র্যাসী ও পংজারা ব্রাহ্মণ কেদারনাথ মান্দির থেকে 
বদীনাথ মান্দবে পেশীছে যেতেন । গঙ্গোতী থেকে বদুশনাথ যেতেন 
[থরিপথ অনঃসরণ করে । [শপটন অভিজ্ঞ ভহগোলশাবজ্ঞানী । তান 
এই অণ্চলের জলাবিভা জিকা আতিকুম করবারু জন। সম্ভাব্য ভৌগোলিক তথ্য, 
স্হানীয় গাইড, বকরওয়ালাদের কাছ থেকে নানা সংবাদ সংগ্রহ করে- 
ছলেন । লনুপ্তু [গাতিপথের নশানা পুনরুদ্ধার করা পবতারোহণের 
চাইতে কম রোমাঞ্কর বলে মনে হয়ান। হমালয়ের উচ্চ গিরিপথ 
আতরুম করার মধ্যে অস্ত রোমাণ্চ রয়েছে । পে রোমান যেন এক 
সম্পূর্ণ অপরিচিত পারবেশপূ্ণ স্হান ও নতুন ধরনের ভৌগোলিক 
পাঁরবেশ দর্শন করায় । তুষারাব:ত উচ্চ 'গিরিপথ অংতক্রম করতে হলে 
পবতারোহণের উন্নততর কলাকোঁশল অবলম্বন করতে হয় । দহ্গম 
পাবত্য অণ্চল পোরুয়ে যেতে হয় সম্পূর্ণ নতুন অঞ্চলে । ফলে, অপারাচিত 
অণুল, যে স্হান মম্পকে নানা কঙ্পনা ও রোমাণকর পাঁরুবেশের কথা 
ভাবা যায়, সেই নতুন দিগন্তে হাজির হওয়া যায় । িশিপটন মনে করতেন 
কোন পবতিশঙ্গে আরোহণের চাইতে বেশী আনন্দ রয়েছে এতে । নতুন 
অপার চিত 'গারপথ নতুন রাজ্যের ইঙ্গিত বহন করে নিয়ে আসে । নতুন 
রাজ্যের পরিসীমা বিশাল:.। সেই বিশাল ও ব্যাপ্তির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া 
যায় নিজেকে । 

কিন্তু শৃঙ্গে আরোহণের সময় বিশাল ব্যাপ্তির ভেতর থেকে অগ্রসর হতে 
হয়। ধারে ধগরে পরিসীমা সং'ক্ষপ্ত হয়ে ক্ষুদ্রতম অণ্চলে পেীছে যেতে 
হয । সর্বশেষে বশাল পরিসীমা যেন সঈমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে ক্ষুদ্র 
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হয়ে ধরা পড়ে । তখন অত্যন্ত সম্ভপর্ণে সীমিত সময়ের মধ্যে বিশাল 
ব্যাপ্তির অস্পষ্ট 'চন্র দেখতে হয় ভয়ে ভয়ে । 

সবকিছু ভেবে শপটন প্রথম বদ্রুনাথ থেকে যাল্লা করে বিশাল 
[গারাঁশিরা আতিক্রম করে গঙ্গোত্রী হিমবাহ পেশছে ভাগসরথীর উৎসস্থলে 
যাবার পারকক্পনা করেছিলেন । মধ্য 1হমালয়েব সবচাইতে বাঁচি ও 
দীঘ“ ?হমবাহের নাম গঙ্গোত্রী হিমবাহ । এই হমবাহের বরফ গলে উৎপন্ন 
হয়েছে পাবন্্ নদী ভাগশরথী । সদর অতীত যুগে থেকেই তীর্থযাত্রীরা 
দলে দলে আসেন ভাগনরথনর উৎস দশ'ন মানসে ॥ এই নদীর তীঁরেই 
বসবাস করেন সাধু-সন্র্যাসীরা | 

১৯১২ সনে ি-এফ-ডি-মিড দুজন পর্বতারোহশ, শেরুপা ও মানা” 
গ্রামের আঁধবাসীীদের নিয়ে এসেছিলেন অলকানন্দার উৎসে । সেখান 
থেকে ভাগপরথশ খড়ক হমবাহ অন:সরণ করে বিপজ্জনক 1হমপ্রপাত 
পোরয়ে দুগম খাড়া বরফের ঢাল বেয়ে পেশছে গিয়েছিলেন ভাগণীবুথনী- 
অলকানন্দা জল-াবভাজিকায় ॥। কিস্তু সেই গরিশিরার অপর পারে 
অবতরণ করুতে ব্যর্থ হয়েছিলেন । পবণতারোহণের কলাকৌশল অবলম্বন 
করে গারিশিরার ওপরে উঠতে পারলেও অপর পার্খ এদয়ে গঙ্গোত্রী 
হমবাহে অবতরণের পথ খসজে পান ন। মডসাহেব গিলখেছিলেন--এ 
অসম্ভব, অবাস্তব । শিপটন ও িলম্যান কিন্তু মিড:স কলে পেশীছে গঙ্গোত্রী 
1হমবাহে অবতরণের পথ খ*জে বার করাই অভিযানের প্রথম প্রয়াস মনে 
করোছলেন। অলকানন্দার উৎসস্হল থেকে অগ্রসর হয়ে শিপটন, 
[টলম্যান, শেরপা ও স্হানশয় মালবাহকদের নিয়ে পেশছে গিয়েছিলেন 
ভাগনরথন, খড়ক হিমবাহে । িডসাহেবের অনুসৃত পথথ অনঃসরণ করে 
তারা বহু কছ্টে, সমস্ত বিপদের ঝশীক নিয়ে পেশীছে গিয়োছিলেন মিড্‌স 
কলের পাদদেশে । বদ্রীনাথ পবতমালার দীঘ" গারশিরা দাঁক্ষণ থেকে 
সোজা উত্তরে চলে গিয়েছে । গিরিশিরার ওপরে সবশনম় গোল অংশই 
মিডস কল: । মিড:স কলের পরে গিরিশিরার উত্তর প্রান্তে সব্ণনিয় ঢালু 
অংশই কালিশ্দশ খাল। কাঁলিম্দশ খাল বহুল পাঁরাঁচিত পথ । দীর্ঘ ও 
দূর্গম হলেও সাধু-সন্ন/স ও পূজারী মানুষ গঞ্ছোন্রী থেকে বদ্রুনাথ 
যাতায়াত করতেন । কিন্তু মিডস কল্‌- বেয়ে অবতরণ করে গঙ্গোী 
1হমবাহে পেশছে যাবার কোন প্রান তথ্য ছিলনা । ১৯১২ সনে 
মিডল কলের অবশ্হা যা ছিল, দীর্ঘ বাইশ বংসর পর সে অবশ্হা থাকা 
সপ্তব নয়। সেই িরশিরার ওপরকার 'মিড-স কল: থেকে মুহহম্হ 
হিমানশী সম্প্রপাতের বজুনঘেষি শিপটন ও 1টলম্যানের অগ্রগতি রুদ্ধ 
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করে দিয়েছিল । 1শিপটন তাই সেই বিপব্জনক 'হিমানগ সম্প্রপাত এাঁড়য়ে 
ভয়াবহ হিমপ্রপাত বেয়ে মিডংস কলের ওপরে আরোহণ করবার সমস্ত 
পরিকম্পনা ত্যাগ করোছিলেন । ভাগরথশ খড়ক হিমবাহ অঞ্চল 'দস়ে 
অন্য কোন বিকম্প পথে মৃখ্য জল-্বিভাঁজকা অতিক্রম করার চেষ্টা স্হগিত 
রাখতে হয়েছিল । তারপর ভাগশরুথশ খড়ক 1হমবাহের উত্তরাংশের 
কয়েকটি গিরিপথ আত্ম করে ভারা পেশীছে গিয়েছিলেন আরোয়া 
[হিমবাহে | প্‌বে এই হিমবাহ অণুলে প্রায় দু সপ্তাহ অবম্হান করে” 
ছিলেন শিপটন, টিলম্যান ক্যামেট শৃঙ্গ জয় করে প্রত্যাবর্তনের সময় | 
আরোয়া হিমবাহ বেয়ে শেষে কািম্দী খাল অতিক্রম করেছিলেন | সেখান 
থেকে চতুরঙ্গ হিমবাহ অনুসরণ করে সবশেষে গঙ্গোন্রী [হমবাহে 
পেশছে গিয়েছিলেন ভাগশীরথশীর উৎসে স্হানে। স্নাউট থেকে আবার 
তাঁরা পূব পথ ধরে বদ্ুনাথ পেশীছে গিয়েছিলেন । এই আভিযানের অপর 
অংশ শুরু করোছিলেন বষারু পরু ॥ গঞ্ছোন্র থেকে বদ্রীনাথ যাত্রার পথ 
পর্যবেক্ষণ করবার পর ঠশিপটন ও টিলম্যান বৌরয়ে পড়েছিলেন পরবতী 
অভিযানে অর্থৎি বদ্রুগনাথ থেকে কেদারনাথ পেশীছুবার জন্য গ:প্ত গিরি" 
পথের পুনরাবিৎকারে । অন্যান্য স্থানীয় আঁধবাসী, তীর্থযান্রার মতো 
1শপটনও শুনেছিলেন, প্রাচীনকালে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ মাশ্দরের 
পুজো সম্পন্ন করে একই নে যেতেন বদ্রীনাথ, সেখানকার পহজো 
করবার জন্য । শিপটন এ কাহন?র বাস্তবতার 'দিক বিচার করে কোন 
য্যান্তগ্রাহ্য অর্থ খংজে না পেলেও একেবারে অর্থহীন বলে ডীঁড়য়ে দতেও 
পাপ্েননি। এই মন্দির দৃটিতে যাতায়ান্ের কোন সহজসাধ্য সংক্ষপ্ত 
পথও নেই । কোন গিরিপথ দিয়ে যুস্ত নয় সধাক্ষপ্ত পথ । বদ্রীনাথ থেকে 
কেদারনাথ যাবার সংক্ষপ্ত দূরত্ব অসংখ্য 'গারশুঙ্গ ও উচ্চ গারাশরার 
দ্বারা যৃন্ত। কস্তু সেই দ-রত্বকে পথ বলে 'চাহৃত করা সম্ভব নয়। কারণ, 
বিশাল 'গারশিরা এই দুটি অণ্চলকে প্রাচীর (দিয়ে ঘিরে রেখেছে ॥ 
হিমালয়ের বিভিন্ন অণ্চলে লণ্ত খিরিপথের কথা পরবে প্রচলিত ছিল । 
শিপটন ও টিলম্যান লপ্ত গারপথ খইজে বার করবার দায়িত্ব 
নিয়েছিলেন । 

শিপটন ও টিলম্যান শেরপাসহ স্থানীয় মালবাহক নিয়ে তারা পোছে 
গিয়েছিলেন অলকানন্দার উৎসম্থলকে ডান পাশে রেখে গিয়েছিলেন 
সতোপস্থ হমবাহে । সেখানে সহম্দর শাবির স্থাপনের জায়গা জল । এই 
পথ অত পাঁরচিত । তপর্থযাত্রীবা আসেন সতোপস্থ তালে পুজো দিতে ।' 
পুরাণে এই স্থানকে সত্যপদ বলে উল্লেখ করা রয়েছে । সতোপদ্ক হিমবাহ, 
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অনুসরণ করে এাগয়ে গিয়েছিলেন দাক্ষণ দিকে । ডান দিকে বদ্রীনাথ 
পবতমালার একটি 'গাঁরশিরা সোজা চলে গিয়েছে উত্তর দিকে, অপর 
একটি গিরিশিরা চলে গিয়েছে পুব দিকে । গাঁরাশিরার পাদদেশে পেশছে 
গিয়ে শিপটন ভালভাবে পযবেক্ষণ করোছিলেন। পর্যবেক্ষণের ফলে 
1তাঁন বুঝতে পেরেছিলেন- এই স্হানেই মূল জল-গবভাঁজকা আঁতকুম 
করবার মতো সামান্য ঢাল বুয়েছে। শিপটন দলবল নয়ে ১৪5০০ ফট 
উচ্চতায় পৌছে গিয়োছিলেন বিকেলবেলায় । সেখানে শাবির স্হাপন 
করতে হয়েছিল । চারাঁদক থেকে গাঢ় কুয়াশা এসে ঢেকে ফেলোছল 
স্হানাঁটি। ভৌগোলিক অবস্হান অনুমান করা দুঃসাধ্য হয়েছিল । গিরি” 
[শরার দুপাশে ঢালু অণ্চল ও গাঢ় কুয়াশা ঢাকা । তাই আগামী ভোরের 
জন্য অপেক্ষা করতে হয়োছিল । 

পরাঁদন ভোরবেলায় উঠে ভালভাবে লক্ষ্য করে অত্যন্ত নিরুৎসাহ হয়ে 
পড়েছিলেন । যে স্হানে তাঁব্‌ ন্হাপন করা হয়েছিল. সোঁট কোন 1গারিপথ 
নয়। বরং গিরিশিরার সামান্য ঢালু অংশ, যাকে স্যাডংল বলা যেতে 
পারে । স্াড্‌ল থেকে অপর পারছে দেখা যাচ্ছিল বিপঙ্জন্ক ৃহমপ্রপাত । 
হসই 'হমপ্রপাত প্রায় হাজার খানেক ফট নীচে পর্যন্ত দেখা যাঁচ্ছল । 
সেখানে স্ব্প পারসর স্হানে মোটামাটি খানিকটা সমতল স্হান । তারপর 
প্রায় আনহমানিক চার পাঁচ হাজার ফুট খাড়া উত্ত্াই । আকাশ পাঁরচ্কার, 
শুব দিক থেকে সযের আলা ছাড়িয়ে পড়োছিল চারধারে । উত্রাইয়ের 
শেষ প্রান্তে তাই দেখা যাঁগ্ছল ছাঁবর মতো সবুজ উপত্যকার আভাস । 
1শপটন ও টিলম্যান যেন খানকটা বিশ্বাস করেছিলেন প্রাচদন কালের 
পুরোহিত কি এই পথেই থামতেন কেদারনাথ থেকে বদ্রীনাথে । পুরো” 
1হতদের কথা ভাবতেই তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করোছিলেন শপটন ॥ 
এই দুগণম পথে কি করে আসতেন তাঁরা এ যেন ভাবতেই পারছিলেন না । 
তবে সুদংর অতীতে হয়তো বা ভৌগোলিক পারিবেশ পারবাততি 
হয়েছিল । 

বেশ ভালভাবেই পযবেক্ষণ করবার পর শিপটন ও টিলম্যান দুগণম 
[হমপ্রপাতের প্রথম পযর্সে অবতরণের পথ খটজে বার করেছিলেন । তার" 
পরের অংশ খুবই বিপদজনক । অবতরণ শুরু করতেই খাড়া বরফের 
ঢালের গুরুত্ব উপলাব্ধ করতে পেরেছিলেন । অনেক স্থানে ছোটখাটো 
ঝুলন্ত উপত্যকার সৃষ্টি করেছে । সেখান দিয়ে অবতরুণ অবাস্তব । 
নানা বাধা বিপাস্ত এঁড়য়ে অতি সাবধানে মোটামুটি পথ বানিয়ে মানু 
কয়েক শ' ফট অবতরণ করবার পরু হতাশ হয়ে দাঁড়িয়োছিলেন। কারণ, 
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সামনেই বিশাল বরফের ফাটল। সেই ফাটল আঁতক্রম করা অসভ্ভব। 
তাই ফাটলের বাঁ দিক দিয়ে ঘেষে সঙ্কীর্ণ বরফ ও পাথরের 'গাঁলির' পাশ 
'দিয়ে দড়ির সাহায্যে অবতরণ করেছিলেন একে একে সবাই । পোটরিদের 
অবশ্য অবতরণের জন্য সাহায্য করা হয়েছিল । তুষারাব:ত হমপ্রপাতের 
ওপর থেকে দেখা যাচ্ছিল সবুজ বনানগতে ঘেরা সুদ-শ্য উপত্যকা । 
উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল সবাই । অসাধ্া সাধন সম্ভব হয়োছল, পথের 
নিশানা খইজে পাওয়া গিয়েছিল । কমে বরুফের গা বেয়ে অবতরণ করতে 
করতে নখচে গভীর অব্ুণ্যানশর সামনে পেশছে গিয়েছিল সবাই । বন- 
ভাঁমতে পেশছবার পূবে" খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে অবতরণ কছ্টকর হয়ে 
উত্েছিল। কারণ, সেই পাহাড়ের গা থঘেষা পাথরগুলোর গা কেটে 
গণতীর নালার সৃষ্টি করোছিল ছোট বড় জলধারা । ঢাল বাড়বার সঙ্গে 
সঙ্গে জলধারা উচ্ছল হয়ে উঠোছল । এইসব জলধারা আতিক্রম করবার 
জনা দু-এক ম্হানে ছোটখাটো সেতুর মতো বানাতে হয়েছিল । আরো 
নীচে অবতরুণের মুখে জলধারা আঁতক্রম করতে ব্যথণ হয়ে দলবল [নিয়ে 
দযাদন অপেক্ষা করতে হয়োছিল । নিম্ন উপত্যকার তখন বৃ্টি হাচ্ছিল। 
বনভাম থেকে মেঘ আর বণ্টি এগিয়ে আসাছল দ্রুতবেগে । ঝাঁকে ঝাঁকে 
বঘ্ট এসে 1ভাঁজয়ে দিয়েছিল সবাইকে । তাঁদের মালপর্র, খাদ্যবন্তুও 
1ভজে গিয়োছিল । আঁভযানে যে পাঁরম্যণ খাদ্যপস্তু সংগ্রহ করে ?নয়ে 
আসা হয়েছিল, তার চাইতে বেশীদিন আতিবাহত হতে চলোছিল। ফলে 
প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু নিঃশোষত হয়ে গিয়েছিল । অবশেষে সামান্য 
পারুমাণ ছাতু অবাঁশছ্ট 1ছল, সেই সামান্য পরিমাণ ছাতুও আবার ক্যান- 
ভাসের থলিতে ভিজে নষ্ট হয়ে [গিয়েছিল । সেই ছাতু খেয়ে পেটে ব্যথা 
হয়েছিল সৰারই । ওপর থেকে পাথরের টুকরো ছিটকে এসে দলমধ্যে 
শেরপা পাশাঙের পায়ে লেগোছল। ফলে সেখাঁলি হাত-্পায়ে খোঁড়াতে 
খোঁড়াতে অবতরণ করোছিল । গভীর জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করেই পথের 
নিশানা না পেয়ে শিপটন ও টিলম্যান দলবল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল 
1দশেহারা হয়ে । খাদ্যের অভাব, আশ্রয় নেই, পথের চিহুমান্ত নেই, ভীত 
হয়ে পড়োছল শেরপারা । হমালয়ের জঙ্গলে বড় বড় ভাল্ল্‌ক বাস 
করে । ভাল্ল-কগুলো খুবই হিংস্র । একাঁদন একাট বড় ভাল্লুক এগয়ে 
আসাছল । খাদ্যাভাবে ও ভাল্লকের ভয়ে কাবু হয়ে গিয়েছিল সবাই । 
খাদ্যাভাব লাঘব করবার জন্য শেরপারা জঙ্গল থেকে বাঁশের কচি গোড়াটুকু 
কেটে সেদ্ধ করে খাদ্য হিসাবে পারবেশন করতো ॥ কচি বাঁশগুলো সাত 
আট ফুট দশর্ঘ। বাঁশগুলোর গোড়ায় মাত্র কয়েক হা অংশ কঁচ। 
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সেইটনকুই শহধহ খাদ্যোপযোগণী ছিল | বংষ্টির জন্য কি বাঁশেরও অভাব । 
ভাল্লঃকের ভয় তুচ্ছ করে শেরপারা কচি বাঁশের গোড়া সংগ্রহ করে নিয়ে 
আসতো ॥ সেই বাঁশের কচ অংশ ফুটন্ত জলে সেদ্ধ করে সামান্য লবণ 
দিয়ে সন্ধ্যায় ডিনার হিসাবে ব্যবহত হত। আঙথাকে ও কুশাঙ- 
বেশ দক্ষতার সঙ্গে বাঁশ দিয়ে ছাওয়া রান্রিবাসের আশ্রয় [নিমণি করতো । 
সেখানে সারারাত আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হত । প্রথম রাত্রবাস বেশ 
কথ্টকর হয়েছিল । শুকনো বাঁশ, গাছের পাতা, ডাল সংগ্রহ করে আগুন 
জঞালাতে হত। সেই আগুন দু-তিন ঘণ্টা চ্হায়ী থাকতো । আর 
আগুনের গরমে সবাই ভেজা পোশাক পারিচ্ছদ শুকিয়ে নিতো । মোটা" 
মূাট সবাই আগ্নের মাঝখানে উষ্ণতার ভেতরে র্লান্রিবাস করতো । 
ভোরের আলো দেখা দিতেই আবার চলতে শব্দ করতো । সারাদিন 
চলতে চলতে মাত্র মাইল কয়েক চরাই উতরাই পথ আঁতক্রম করতেই যেন 
ক্লান্ত হয়ে পড়তো ॥ দনের পর দন পথ চলা, যাঘা যেন শেষ ঘতে চায় 
না। এমান অদ্ভুত দীর্ঘ অথচ রোমাণ্কর পদযাত্রা । "দন কয়েক 
আতিবাহিত করবার পর হঠাৎ সবাই সাঁবন্ময়ে কয়েকটি ঘর দেখতে 
পেয়েছিল । বুঝতে পেরেছিল সবাই, এবার তাঁরা যথার্থই গ্রামে পৌছে 
গিয়েছে । সেই গ্রাম থেকেই বৌরুয়ে গিয়েছে কেদারনাথ যাবার পথ । 
এরক: শিপটন ও টিলম্যানের আঁভযান ও সমশক্ষা--গর্জোত্রী 1হমবাহ 
ও অলকানন্দা উপত্যকা সম্পকে অনেক মূল্যবান তথ্য পরবর্তকালের 
আভিযান্রীদের সহায়ক হবে ॥। অলকানম্দা-মন্দাকনী জল-াবভাজকা 
আতিক্রম করা যে অবাস্তব নয়, ?শপটনের আভঘানে সেই ম্বাক্ষরই রেখে 
গিয়েছিল । এঁরক িপটনের পর ১৯৩ নলে বিখ্যাত ভূৃতত্বীবদ: অডেন 
এসেছিলেন গঙ্গোন্ন অণুলে ম্যাকডোনাল্ডকে সঙ্গী করে নিয়ে? তাঁর 
মৃখা উদ্দেশ্য ছিল গঙ্গোরখ হিমবাহ অণুলের ভাূতাঁত্বক মানচিত্র রচনা 
করা, গোমুখ এর অবস্হা, গঙ্গোন্রশ হিমবাহের গাঁত প্রকৃতি সম্পক্ষে সম ক্ষা 
অন্যতম উদ্দেশ্য । ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতা থেকে অডেন 
পেখছে গিয়েছিলেন মৃসৌরশ। তিনজন শেরপা- দা থণ্ডপ, আওশোরং, 
পাশাঙ আঞ্জ ও পশ"ীচশজন পোটরি সঙ্গে করে তাঁরা ওরা অক্টোবর 
মৃসৌরণ ত্যাগ করে পেশছে গিয়োছিলেন হারাঁসল । সেখানে স্হানীর 
আঁধবাসণ জুইন সিংকে গাইড হসাবে নিয়ে ১২ইই অক্টোবর হারাসিল ত্যাগ 
করোছলেন গঞ্চোন্রখর পথে । জৃইন সং ১৯৩৩ সনে মাকেপালিসের 
আঁভযানে গাইডের কাজ করে অত্যন্ত পারুচিত হয়েছিল । গঙ্গোত্ থেকে 
গোমুখ পেশছে অডেল শাবর স্থাপন করোছিলেন । গোমুখ থেকে ম্যাক 


গঙ্গার কথা ২৯১১ 


ডোনাল্ড: এগিয়ে গিয়েছিলেন কেদারনাথ 'হমবাহের১ গতি প্রকৃতি সমণক্ষা 
করবার জন্য । অডেন ব্যাপৃত ছিলেন গোমৃখ অঞ্চল জারুপ কাধে 
জন্য । তান গঙ্গোত্রশ হমবাহের প্লাউটের অবস্থান, প্রাম্তক গ্রাবরেখা, 
ভাগীরথীর জলধারার উভয় তীরের উপরকার গিরিশিরার পাঁরবেশ 
পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । ক্লাউট থেকে উপত্যকার দুই পাশেই সমপক্ষা্ত 
পর ম্লাউটের অবস্থান লক্ষ্য করে চাহত করেছিলেন স্থায়ীভাবে । অডেন: 
ম্নাউটের পশ্চাদপসারণ পাঁরমাপের জন্য জরিপ কাধ সম্পন্ন করেছিলেন । 
তাঁর এই কাধে" সহায়তা করেছিলেন ভারতখয় জরখপ ভাগের আফিনার 
জে-স-রস- ও ক্যাপ্টেন [িস-ই-রাইট-। এই দল অক্টোবর মাসে গঙ্গোন্রশ 
এসেছিলেন এই অণ্চলে পুনরায় জরীপ কায সম্পন্ন করবার জন্য । 
অডেন প্রেন টেবল- সাভে“বর সময় সংগ্রহ করেছিলেন নানা তথ্য । সেই 
সব তথ্য সংশোধনের কার্যে সহায়তা করেছিলেন রস ও রাইট ॥। অডেন 
গোমুখ থেকে শর করে গঙ্গোন্ীী হমবাহের ঘ্লাউটের নকটবত'গ অংশ 
পর্যবেক্ষণ করোছিলেন । তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে গঙ্গোত্রী দহমবাহের 
ঘ্লাউট বেশ দ্রুতবেগে পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছে । গ্লাউটের সামনে 
২৪০০ ফুট দণ্ঘ প্রায় সমতল গাড় গঠড় পাথর আর বালকাপূর্ণ অংশ 
গত শতকে হিমবাহের বরফে আবৃত িল। ম্লাউটের ওপরে বরফের 
গভীরতা পরীক্ষা করে অডেন লক্ষ্য করোছলেন যে বরফের গভখব্ুতা প্রা 
২০০ ফুট । 

ঘ্নাউটের আরো দংরবতণী অংশে হিমবাহের বরফের গভীরতা আরো 
কম। সেখানে পার্থ গ্রাবরেখার সদ্য বরফধু্ত পাথরগুলো প্রাকৃতিক- 
পরিবেশ, আবহাওয়ার প্রভাবে ভেঙে গয়েছে । শীতের বরফ গলা জলে 
সক হওয়ার ফলে সেখানে তখনো কোনরূপ উীন্ভদ বসবাস করতে শুরু 
করোনি । সেই অংশে হিমবাহ উত্তর পাশ্চম দিকে প্রবাহত হয়েছে । 
[হমালয়ের হিমবাহ তুষারযৃগে কত দূর নিয় অণ্লে অবতরণ করেছিল, সে 
যৃগসন্ষিক্ষণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি অডেনের পক্ষে । এমন কি বর্তমান 
সময়ে ও 'হমবাহের প্রবহমানতাজনিত উপত্যকার অবক্ষয়ের হু লক্ষ্য করে' 
আনুমানিক সময় ও কালের সামান্যমাত আভাস পাওয়া গিয়েছিল । 
গঙ্গো্রী মাঁন্দরের মাইল খানেক ঢালু পথে ভাগশরথশ উপত্যকার বাঁ দিকে: 
পারিহ্কার গ্লোৌসয়াল পেভমেণ্টের চিহ লক্ষ্য করেছিলেন অডেন । গোমৃখ, 
থেকে অবতরণের পথে গঙ্গোনীর ১০,০০০ ফুট উচ্চতায় তানি দেখে 
[ছিলেন সংস্পম্ট তুষার যুগের স্বাক্ষর । গ্লোসয়াল পেভমেন্ট ছাড়াও 


১. কেদারনাথ 'হিমবাহের বত'মান নাম- _-কগৃতবামক 
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উপত্যকার উভয় পাশ্বে উচ্চ গিরিশিরার ঢালের মূখেও দেখেছিলেন 
তুষার যুগের চিহ্ন । সেই টিহু লক্ষ্য করে অডেন মোটামুটি সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছিলেন যে--একদা গঙ্গোন্রী হমবাহের বরফের ধারা এই 
চাঁহত অংশ পযণস্ত বিদ্যমান ছিল । গোমুখের দৃপাশ্বে গার গান্রের 
$০০ ফুট উচ্চতা বশিষ্ট অংশে িমবাহের পুরানো গ্রাবরেখার স্বাক্ষর 
রয়েছে । গোমুখ থেকে গঙ্গোন্রী পরত মাঝামাঝি অংশে উপত্যকার 
পাদদেশ থেকে প্রায় ১০০০ ফট উচ্চে গগরিগাত্রে প্রাচঈন গ্রাবরেখার চিহ 
মুছে যায়নি আজো | বিশেষ করে গোমৃখ থেকে সুখী পর্যম্ত ভাগখরথী 
ধারার উভয় পাশ্ব্রে গাব্রগান্ত, উপত্যকা গভখরভাবে পযবেক্ষণ করে 
একাঁট সংশ্দর বিবরণ দিয়েছিলেন অডেন। তার মতে গঙ্গোন্রী থেকে 
জাংলা পর্যন্ত ভাগখরথণী উপত্যকা প্রাচীন কালে হমবাহ উপত্যকা ছিল । 
প্রবতিকালে দীঘণ সময়ের ব্যবধানে ভৌগোলিক পারিবেশের পাঁরবর্তন 
ঘটায় হিমবাহ উপত্যকা পারবাঁতত হয়ে নদী উপত্যকায় রূপাম্তারত 
হয়েছে পীরে ধীরে । জাংলা থেকে হারাঁসল পরত নদী উপত্যকা যেন 
আকাস্মিক প্রশস্ত হয়েছে । অডেন এই ভোগো!লিক পারবেশের আকাঁস্মক 
পারবত'নের কারণ দেখয়োছিলেন । তাঁর মতে, স:খনতে সাংঘা1তক ধস 
নেমে ভাগীরথীর গতিপথ রুদ্ধ হয়েছিল । ফলে অবরুদ্ধ ধারা সাণ্চিত 
হয়ে হদের সৃষ্টি হয়োছিল। পরে অবশ্য এমনি একাঁট নৈসার্গক 
দুঘণনায় জলাধারের প্রাকীতিক বাঁধ ভেঙে ভাগনরথন তার গাতিপথ 
নিয়াম্ত করোছল ॥ ভূমিক্ষয়, উপত্যকার পাশ্বদেশ থেকে নেমে আসা 
পাথরগুলো এই জলাধারকে ভরাট করেছিল । অডেন বিশ্বাস করতেন, 
তুষার যুগে গঙ্গোন্রী হমবাহ গঙ্গোত্রী পর্যন্ত বস্তুত ?ছল। তেমন 


সরস্বতী, আরোয়া, অলকানন্দা উপত্যকায় তুষার ঘৃগের 1হমবাহ বিস্তৃত 
ছিল রদ্রীনাথ পূর্ত । 


গঙ্গোত্রী হমবাহের ঘ্লাউট ও ভাগটীরুথশর ধারা পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষার 
পর অডেন যোগদান করেছিলেন ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে । তাঁদের উদ্দেশ্য 
গছল কেদারনাথ পরবতমালার অন্তত একটি আরোহণ করবেন । ম্যাক- 
ডোনাম্ড অবশ্য কেদারনাগ্‌ গহমবাহে ১৫০০০ ফট উচ্চতায় শাবির স্হাপন 
করেছিলেন । সেখান থেকে ২১৫৮০ ফুট» উচ্চতা'বিশি্ট পরতিকে 
কেদারনাথ পবত বলে মনে করেছিলেন । এই পরবতের গিরাশব্বার এক 
স্হানে ঢালু অংশ লক্ষ্য করোছিলেন । সেই ঢালু অংশের পরই দহাঁট 
1বশাল পবত শিখর । তার একটিই মল কেদারনাথ পবত (২২৭৭০ 


১, ২১৫৮০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট পর্বতাঁশখরেরু নাম ভারত খ্টো। 
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ফুট )। তাঁবু থেকে ম্যাকডোনাম্ড গঙ্গোব্র ?হমবাহের দিকে তাকিয়ে 
দেখোঁছলেন ২০০০০ ফুট থেকে ২১০০০ ফুটেরও বেশশ উচ্চতাবিশিন্ট 
সাতাঁট পৰ্ত শৃঙ্গ । সব শেষে ম্যাকডোনাষ্ড ও অডেন কোন পবণ্ত 
শৃঙ্গে আরোহণে ব্যথ হয়েছিলেন । 

অডেন ও ম্যাকভোনাজ্ড গঙ্গোন্রী হিমবাহ, হমবাহের স্লাউট, ভাগবরথণ৭ 
উপত্যকায় ভাগীরথীর ধারা সম্পকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত নানা সমণক্ষার 
দ্বারা বহ্‌ মুল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন । অডেন মূলতঃ ভূ-তত্তব- 
বজ্ঞানন। গঙ্গোতন |হিমবাহের গতিপ্রকৃতি, গ্রাবরেখার বৈশিষ্ট্য, হিমবাহ 
উপত্যকা সম্পকে মুল্যবান 1ববরণ |জওলাজক্যাল সাভের বিপোটে ও 
জানণলে প্রকাশিত হয়োছিল । 

অডেনের পরে গঙ্গোত্রী ৃহমবাহ সম্পকে” মুল্যবান সমখক্ষা ও জরিপ 
কাথ সম্পন্ন করেছিলেন মেজরু গন ওস:ম্যাসটন । ১৯৩৬ সনে বষরি 
পবেই ওসম্যাসটন সদলবলে বোড়য়ে পড়োছিলেন 1হমবাহ অগ্চলে 
জরীপকার্য সম্পন্ন করবার জন্য ॥ তাঁর সঙ্গী হিল দৃঅন সরকার অফি- 
সার, দশ জন সাভগ়ির, পণ্চাশ দন গাড়োযঠাপী ও একশো পনের জন 
পোটরি । তাঁদ্রে সঙ্গে ছিল প্রচুর জরিপ কাফের উপধফোগৰ নানা 
যণ্তপাতি। গুসম্যাস্টন্‌ ২৯শে এপ্রিল মুসৌরণ ত্যাগ করে ২৩শে 
এপ্রল পৌছে 1গয়োছলেন ধন্রাস্‌ ॥ ধরা থেকে উত্তর কাশী, সেখান 
থেকে ভাটোয়ারশ হয়ে পেশেছে 1গয়োছিলেন গাঙ্গনানী । গাঙ্গনানগতে 
অবস্থান করে--সেখানকার তপ্তকুণ্ডের পারবেশ ও অবস্হান পষ'বেঙ্গণ 
করেছিলেন । কু্ডের উৎস মুখে জলের তাপমাত্রা ১৫০০ ফারেন[হিট, 
কুণ্ডের জলের তাপমান্া ছিল ১০০” ফারেনাহট | কুণ্ডের জলে প্রচুর 
গন্ধকের গন্ধ অনুভব করা গয়োছল। গাঙ্গনানী থেকে ওসমম্যাস-ন 
পৌছে গিয়েছিলেন হারাঁসল । সেখান থেকে ডৈরবঘাটি পেরিয়ে প্শেছে 
[গয়েছিলেন গঙ্গোত্রী | গঙ্গোতী থেকে গোমুখ,। গোমৃখ থেকে এাঁগয়ে 
গঙ্গোন্তী ?হমবাহের গ্রাবরেখা অনুসরণ করে পেশছে "গিয়েছিলেন চতুরঙ্গণ 
হিমবাহের সংযোগস্হলে ॥ সেখানে ১৪২৩০ ফুট উচ্চতায় নন্দনবনে 
মূল শাবর স্থাপন করেছিলেন । গোমুখ থেকে নম্দনবন যাবার জন্য 
তাঁরা গঙ্গোঘ্রী হিমবাহের ডান দিকের পাশ্ব গ্রাবরেখা অনুসরণ করে 
এগিয়ে গিয়েছিলেন বহু কণ্টে। 

কারণ, গঙ্গোত্র হমবাহের পারব গ্রাবরেখা অনুসরণ করে অগ্রসর 
হওয়া সম্ভব ছল না। তাঁরা তাই 1ৃহমবাহ জাড়াজাড় ভাবে আঁত্কুম 
করোছিলেন । নম্দনবন থেকে ওসম্যাসটন প্রথ্থত গঙ্গোত্শ হিমবাহের 
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মুল উৎসচ্ছলে যাবার চেম্টা করেছিলেন । মূল শিবির থেকে ভোরবেলায় 
রওনা হয়ে হিমবাহের পাশ্ব গ্রাবরেখা অনুসরণ করে অগ্রসর হতে চেয়ে- 
পছলেন তাঁব্রা । 'কন্তু গ্রাবরেখার ওপর দিয়ে এগুনো সম্ভবপর ছিল না। 
কারণ ভাগীরথী পর্বতমালার খাড়া গিরিশিরার পশ্চিম পাশ্ব বেয়ে 
অনবরত পাথর পড়ছিল গ্রাবরেখার ওপরে ॥ হমবাহের নধ্যবতশী অংশ 
দিয়ে অগ্রসর হওয়া বরং সহজসাধ্য ও নিরাপদ ছিল । বেলা দুটো নাগাদ 
কেদারনাথ পর্বতমালার পাশ দিয়ে মূল হমবাহের বাঁকেব্র মূখে শাবির 
স্থাপন করেছিলেন । পরবতী শিবিব স্থাপিত হয়েছিল স্বচ্ছন্দ বামকের 
দাঁক্ষণ পাশ্বে । এই অগ্চল সমশক্ষার পর ওস:ম্যাসটন সদলবলে অগ্রসর 
হয়োছলেন চতুরঙ্গ হমবাহ অণ্চলে জরীপ কারের জন্য । চতুরঙ্গ 
1হমবাহ গঙ্গোত্রগ হিমবাহের মুখ্য শাখা হিমবাহ । এই শাখা 'হিমবাহের 
তেমন কোন নাম ছিল না। কিন্তু হিমবাহের গ্রাবরেখার বিত্ত বণের 
পাথর দেখে ও ্হানীয় আঁধবাসীদের পরিচিত নাম অনুসারে ওসম্যাসটন 
চাহত করোছিলেন চতুরঙ্গী [হমবাহ বলে । চতুরঙ্গী শব্দের অথ" চারু রঙ 
অথাঁং হিমবাহের গ্রাবরেখার সত পাথরব্রগ্‌লোর মধ্যে চার বুঙের পাথর- 
শ্রুলোই দেখা যায় । ওস্ম্যাসটনের প্রস্তাব অনযায়ী ভারতীয় জরিপ 
শবভাগ এই [হমবাহের নাম চতুরঙ্গী হিমবাহ বলেই মেনে নিয়েছিল । 
গাঙ্গোত্রী হমবাহের প্রায় সমস্ত অণ্চল জীবুপ কার্য সম্পন্ন কে সমস্ত 
উল্লেখযোগ্য পবত শঙ্গগহলোর অবস্হান চিহৃত করার পর ওস:ম্যাসটন 
চতুরঙ্গ হিমবাহের সমস্ত অণ্ুল জারপ করেছিলেন । জারুপ কার্ষের 
সবিধার জন্য তান ২০৯৭০ ফুট উচ্চতায় একটি সাভে স্টেশন করে- 
গছলেন। . ফলে সেই অণ্চলের অনেক অপারাঁচিত অংশের জাব্রিপ কাষ 
সম্পন্ন সম্ভব হয়েছিল। সমস্ত অংশের সউচ্চ পরত শিখরগুলোর 
অবস্হান ও উচ্চতাও চাহৃত হয়োছল ॥ চতুরঙ্গ 'হমবাহের শাখা হিম- 
বাহগুলোর প্“বেক্ষণ সম্ভব হয়েছিল তাঁদের । ওমম্যাস:টন একাঁট অনামা 
শাখা হিমবাহ পর্যবেক্ষণ ও চিহৃত করে জাব্রপ করেছিলেন । জাঁরুপ 
কারের পরু শাখা [হমবাহের নামকরণ করোছিলেন খাঁলিপেট বামক ।১ 
এই বামকাঁট জারপ কাষের সময় ওসংম্যাস-টন ভোরবেলায় গাড়োয়ালৰ 
পোটরিদের নয়ে বোরিয়ে পড়োছলেন নীচের শিবির থেকে ! তাড়াহ,ড়োর 
সময়, পোর্টারুরা খাবার না খেয়েই বেরিয়েছিল । সময়ের অভাবে সঙ্গে 


১, বামক শব্দের অথ“ ছোট শাখা [হিমবাহ । বামক শব্দটি স্হানগয় 
মাম। 
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করে খাবারও দিয়ে আসতে পারোনি। ওসমম্যাসটনের সঙ্গে সারাদন 
বরফের মধ্যে কাজ করেছিল অভুন্ত অবস্হাতেই । সমস্ত ঘটনাটি অবশ্য 
শুনেছিলেন ওসমম্যাসটন সাহেব । কোন 1কছু না খেয়ে খালিপেট 
অবস্হায় পোর্টা্ররা বনা প্রাতবাদে এই জারপ কারে ওস-ম্যাসটনকে 
সাহাব্য করেছিল বলে, ওদের অনাহারজাঁনত কম্টের কথা স্মরণ করেই শাখা 
[হমবাহের নামকরণ করোছিলেন খাঁলিপেট বামক। এই নাম অবশ্য 
ভারতীয় জাঁরপ 'বভাগ মেনে নিয়েছিল । 

গঙ্গার উৎস »হল গঙ্গোন্রী হিমবাহ । কতকাল পব* থেকে এই হম- 
বাহে নামকরণ হয়োছল সে তথ্য জানা নেই। ওসম্যাসটন হয়তো 
তাই গঙ্গোন্রশ হিযবাহের শেষ থেকে শুরু পযন্ত পযবেক্ষণ করে জরিপ 
কার সম্পন্ন করছিলেন । জারুপ কাষেরি সময় সাভে'য়রদের মধ্যে একজন 
ফজল এলাহী চারজন পোটরি নিয়ে গঙ্গো্শ হমবাহের উৎসের সাম্মিকটে 
[শাবির স্হাপন করেছিল । জাঁরপ কার্ষের সময় একদিন প্রচণ্ড তুষার 
ঝড় শুরু হয়োছল। ফলে তারা আশ্রয় নিয়েছিল তাঁবুর মধ্যে । তুষার 
ঝড় বন্ধ না হওয়ায় তাঁবুর ভেতরে আটকে পড়ে থাকতে হয়েছিল তাদের । 
'ইঠতমধো তাদের খাদ্যবস্তু, ও জহালাননর প্রচণ্ড অভাব শংপ্রু হতেই বাধ্য 
হয়ে তাঁবু পাঁরত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিল গোমূখ যাবার উদ্দেশ্যে । 
দুট করে কম্বল সঙ্গে করে ফজল এলাহী চারজন পোটরিকে নিয়ে প্রচণ্ড 
তুষার ঝড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলোছিল । তাঁবুর স্হান থেকে গোষখের 
দূরত্ব ছিল পনের মাইল । কোমর অবাধ নরম বরফের ভেতর দিয়ে 
অবতরণ করছিল অত্যন্ত ধীর গাততে । খাদ্য ও পানীয়ের অভাব, রান্নিতে 
অবস্হান করবার মতো কোনরপ আশ্রয় ছিল না। র্লা্ত ও বিপধণ্ত 
অবদ্হায় তারা বরফের ওপরে রাত বাস করোছিল উদ্মুক্ত আকাশের নীচে । 
প্রাদন তারা এত দরবল ও ক্লাম্ত হয়োছল যেস্দখানা করে কম্বল নিয়ে 
অগ্রসর হয়েছিল গোমৃখের উদ্দেশ্যে । গাঁতি তাদের মন্থর থেকে মন্তরতর 
হতে শুরু করেছিল । সারাদিন চলে মান্র তিন চার মাইল পথ পোঁরয়ে 
এসোছিল । অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বরফের ওপরেই রান বাস 
করতে হয়োছিল উম্মৃন্ত আকাশের নাচে । 

দ্বতীয় রাত্রি আতবাহত করবার পর তারা তাদের শেষ কম্বল 
পারত্যাগ করে খালি পায়ে ধ*কতে ধহকতে এগিয়ে চলেছিল । কয়েক 
পা চলবার পরই তারা বসে পড়োছিল বরফের ওপরে । পোটরিদের মধ্যে 
দু.একজন শুয়ে পড়েছিল নরম বরফের ওপরেই । ফজল এলাহস বহ্‌ 
কণ্টে মাত একজন পোটরিকে নিয়ে চলে এসেছিল গোমুখ । গোমুখ 
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থেকে অবশ্য উদ্ধারকারণ দল মৃতপ্রায় অশন্ত পোটর্ি তিনজনকে নিয়ে চলে 
এসেছিল গোমৃখে । প্রচণ্ড তুষারপাতে, অনাহার আ'নদ্রায় তারা যেন 
মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়োছল অসহায় অবস্থায় । ফজল এলাহীর অবস্থা 
খুবই শোচনবয় হয়োছিল। তার পা দুটো অসাড় হয়ে ফুলে গিয়েছিল 
হিম শীতল বরুফের জলে । জুতো কেটে পা বার করতে হয়েছিল 
শেষটায় । 

ওস.ম্যাস:টনের জীরপ কার্য পূুববিততীকালের জাঁরপকাধের নানা 
প্ুট-বচ্যুতি শুধরে ফেলতে সাহায্য করেছিল । তাঁর সমীক্ষার ফলে 
গঙ্গোন্শ হমবাহের গতি প্রকাতি, সেখানকার উল্লেখযোগ্য গবতত শিখর- 
গুলোর ভৌগোলিক অবস্হান সম্পকে নানা মূলাবান তথ্য সংগৃহিত 
হয়েছিল । ওসম্যাস্টনের পর ১৯৩৭ সনের জুন মাসে জে, ]ট. গিবসন: 
ও জে. এ. কে. মাটন: এসোছিলেন গঙ্গোত্রী হিমবাহ অণ্চলে । গোমুখ 
থেকে তাঁরা এাগয়ে গিয়েছিলেন চতুরুঙ্গী বহমবাহ অনুসরণ করে । চতুরঙ্গ? 
হমবাহের উৎসের কাছেই এাশয়ে এসে চতুরঙ্গী হিমবাহ্র শাখা কািশ্দগ 
বামকে উপাঁস্হত হয়েছিলেন । কাঁলন্দী বামক অনুসরণ করে ভাতা 
মানা হমবাহে অবওরুণ করোছলেন 'কল' আতিক্রম করে । অবশ্য তাঁরা 
কাঁলিশ্দীখাল আঁতক্রম করে 7পশীছে গিয়েছিলেন বদ্ুখনাথ । গিবসন ও 
মাটন কালিম্দী বামক থেকে মানা ।হমবাহে অবতরণের পথ খটজে বর 
করে পরবতী আভধান্রীদের দৃম্টি আকর্ষণ করোঁছলেন । ১৯৩৭ সাদের 
পর গঙ্গোত্রী অণ্চলেরু জারপকাহ ও সমীক্ষা পারঙালনারু জন্য কোন তথয 
অন:সন্ধানী না এলেও ১৯৩৮ সনে অস্ট্রোজামনি আভিযান্রীরা এসোছলেন 
গঙ্গোনশ অণ্ুলে। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য 1ছল এই অণ্লের উল্লেখযোগ 
পবতশংঙ্গগুঠীল আরোহণ করা । 

অস্ট্রোজামনি দলের নেতা ছিলেন অধ্যাপক স্কুয়াজ গ্রুবার ॥ দলের 
অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন এঁডএলমথালার-, ডঃ ওয়ালংটাব কফ্রাউয়েন- 
বর:গার-, টান মেসৃজনার, লিও স্প্যানরাফ্‌ট্‌ ও ডান্তার বুডল-ফ: 
জোন।সৃ 1 এস ম্যাসটন 'বাঁভন্ন তথ্য ও নতুন সাভে ম্যাপ দিয়ে 
সাহায্য করেছিলেন এই দলকে ॥ ৪ঠা সেশ্টেম্বর তারিখে গোমুখ থেকে 
আভিযান্রীদল যান্রা করে গঙ্গোত্রী 1হমবাহ ও চতুরঙ্গী হখবাহের সংযোগ- 
সহল নদ্দনবনে (১৪২৩০ ফুট ) মূল 1শাঁববর ্হাপন করেছিলেন । আভ- 
যানের উপযোগী খাদ্যবস্তু জৰালালী ও পবতারোহণের উপযোগঁ 
সাজ-সরঞ্জামগ্ঁল সন্িকভাবে গুছিয়ে নিতে তাঁদের বেশ কয়েকদিন 
আতবাহত হয়োছল । পরে, ৮ই সেপ্টেম্বর সকালবেলা এল-মথালার- 
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ও মেসজ-নার মল শাবর থেকে বোঁরয়ে পড়োছিলেন ভাগশরথণর দ্বিতণয় 
শঙ্গে (২১৩৬৪ ফুট ) আরোহণের জন্য ॥। ১ই সেপ্টেম্বর তাঁরা শঙ্গে 
আরোহণ করোছলেন শেষ ২০০০ ফুট খাড়া বরফের ঢাল বেয়ে । শঙ্গে 
আরোহণের জন্য উত্তর পূব গিরিশিরা অনসরণ করেছিলেন । 

৮ই সেস্টেম্বর অপর একাঁট দল-_স্প্যানরাফ-ট- ও ফ্লাউয়েন: বার-গার 
চতুরুঙ্গী ?হমবাহ অনুসরণ করে বাসুকী পবত ( ২২২৮৫ ফুট ) শঙ্গের 
উত্তরে ১৬০০০ ফুট উচ্চতায় প্রথম 'শাবর স্হাপন করেছিলেন । পরাঁদন 
অর্থৎ ৯ই সেপ্টেম্বর তাঁরা দু-নম্বর শাবির হাপন করেছিলেন সংর্রালয় 
বামক ও চতুরঙ্গী 1হমবাহের সংযোগ স্হলে ১৭০০০ ফুট উচ্চতায় । ১০ই 
সেপ্টেবর আভযাতীী দুজন চন্দ্রাপবতের ( ২২০৭৩ ফুট ) পাঁশ্চম গার" 
[শরার ওপরে ১৯৯০০ ফুট উচ্চতায় তিন নম্বর শাবর স্হাপন করে" 
[ছিলেন । সেখান থেকে সোজা ২১৭৩ ফুট উচ্চতায় বরফের ঢাল বেয়ে 
তাঁরা চন্দ্রাপর্তের শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন ১১ই সেপ্টেম্বর দুপুর 
বেলায় । শীষ থেকে অবতরণের পর তাঁরা তিন নম্বর [শিবির গুঃটয়ে 
সোজা 'গিয়োছিলেন দু নম্বর শিবিরে । পরাদন অথতি ১২ই সেপ্টেম্বর 
তাঁরা 1শাবর গুটিয়ে পেৌশোছে গিয়েছিলেন মল শাবরে ॥ ফ্রাউয়েন: 
বারগার ও স্প্যানবাফট্‌ চন্দ্রাপৰত জয়লাভ করবার পর মূল 'শাবরে 
প্রত্যাবর্তন করেই মেসজনার ও স্প্যানরাফ-ট চৌখাম্বা (২৩৪২০ ফুট ) 
পব্ত শঙ্গে আরোহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন । তাঁরা গঙ্গোঘ্ী 
1হমবাহ অনুসরণ করে ১৫ই সেপ্টেম্বর হিমবাহের উৎসমুখে পেশছে 
বাবার চেষ্টা করোছিলেন । তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গঙ্গোন্রী 'হমবাহেরু 
মূখে ২০,০০০ ফুট উচ্চতার স্যাডল:-এ আরোহণ করা । সেই “স্যাডল--এ 
আরোহণ করতে সমথ* হলে আভিযাত্র দহজন চৌখাম্বার পাঁশ্চম গারিশিরা 
বেয়ে শীষে পেশছে যেতে পারবেন । কিন্তু গঙ্গোন্রী হমবাহের উৎস 
মুখে পেশোছে যাওয়া অসম্ভব | দেখানকার বিপজ্জনক [হমপ্রপাত পর্ধবেগণ 
করে ফ্রাউয়েন: বারুগার: ও স্প্যান্ব্রাফটং ২০শে সেপ্টেম্বর গঙ্গোতন 
[হমবাহের দাঁক্ষণ দক থেকে মান্দানন পরত শুঙ্গে (২০৩২০ ফুট ) 
আরোহণ করেছিলেন ॥ একটানা দশ ঘণ্টা বরফের ঢ।ল বেয়ে তাঁরা পেখছে" 
1ছলেন শশর্ষে। অবশ্য তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ স্থান থেকে 
চৌখাম্বার € ২৩৪২০ ফ:ট ) ?গারাশরা পর্ষবেক্ষণ করে শীষে আরোহণের 
স্ভাব্য পথের সন্ধান খঃজে পাওয়া । উদ্দেশ্য সার্থক না হলেও তাঁর! 
হাতের কাছে মান্দানী পর্বত শঙ্গে আরোহণ করোছিলেন । অবতরণের 
১৪ 


২১৮ গঙ্গার কথা 


পর তাঁরা গঙ্গোত্র হিমবাহের উত্তর পাশ্খে এগিয়ে গিয়েছিলেন স্বচ্ছন্দ 
বামকের সংযোগ গুলে । সেখানেই তাঁরা শিবির স্থাপন করেছিলেন 
সেখান থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর পিরামিডের মতো আকৃতি বিশিষ্ট তুষারা- 
বত স্বচ্ছন্দ পরতের (২২০৫০ ফুট ) শশষে, পেশছেছিলেন দাঁক্ষিণ 
গিরিশিরার গা বেয়ে । ই৬শে সেশ্টেম্বর তাঁরা পেশছে গিয়েছিলেন মূল 
শিবিরে । 
এই সময়ের মধ্যে অন্যান্য আঁ ভযাব্রগীদের কয়েকজন িবালঙ্গ পবণ্তে 
(২১৪৬৬ ফ:ট ) আরোহণের সন্তাব্য পথ খখ*জে বার করবার চেহ্টা করে" 
ভিলেন । কিন্তু তাঁদের সে চেছটা সার্থক হয় 'ন। সেখান থেকে আভি- 
যাণ্রীরা গনাহম বামকে পেশীছে খরচাকুণ্ড (২১৮৫০ ফুট ) ও সহমেরু 
পর্বতে (২০৭৭০ ফুট) আরোহণের পথ খঈজে বার করবার চেষ্টা 
করেছিলেন । কন্তু তাঁদের চেষ্টা সার্থক হয়নি । আঁভযান্রীদের মধ্যে 
এল-মথালার- ও ফ্রাউয়েন বর-গার মূল শাবির থেকে বোরয়ে গিয়োছলেন 
তোপস্থ পরত শঙ্গে ( ২৩২১৩ ফুট ) আরোহণের উদ্দেশ্যে ।  তীঁরা 
সংন্দর বামকের উৎসের কাছাকাছি সতোপস্থের পাদদেশের কাছেই শাবির 
স্থাপন করোছলেন । সেখান থেকে তাঁরা প্রথম সতোপস্থের উত্তব্রপ্‌ব 
1গরিশিরায় আরোহণ করে পরত শিখরে পেশীছে যাবার সন্তাব্য পথ খ*জে 
বার করতে চেয়ৌোছলেন । কিন্তু তাঁরা ব্য” হয়োঁছলেন পরুবতশী শাবির 
স্থাপন করতে । সতোপন্থের উত্তর পূব গারিশিরায় আরোহণ কববাব 
চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে উত্তর পশ্চিম গারশিরা অনুসরণ করে সতোপন্থের 
শীর্যে আর়োহণের গথ খুজে বার করবার চেষ্টা করেছিলেন । বহু 
পারশ্রম করে উত্তর পশ্চিম গিরিশিরায় আরোহণ করে তাঁরা ২০০০০ ফুট 
উচ্চতায় আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন । কি্তু 'গারিশিরার শেষ 
প্রান্তের 'দকে খাড়া পাথব্রের দেওয়ালের স্যমনে পেশছে গিয়েছিলেন তাঁরা । 
আর অগ্রসর হবার পথ না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসোৌছলেন । এল-ম- 
থালার ও ফাউয়েন বারগার পয“বেক্ষণ করে অনুমান করেছিলেন সতোপস্থ 
আরোহণের চেষ্টা প্রাক বধাঁয় করা উচিত । কমপক্ষে চার থেকে ছয় জন 
আঁভযাত্রী উত্তর পূর্ব গারশিরা অনুসরণ করে শীষে পেশছে যাবার 
চেষ্টা করলে আভযান সফল হতে পারে । 
সতোপন্থ আঁভযান ব্যর্থ হবার পত্র মূল শিবির থেকে সপ্যানরাফট ও 
মেসজ.নার- ৩০শে সেপ্টেম্বর বান গিব্রিপথ বা কাঁলম্দী খাল আঁতিক্রম 
করে ভাগশীরথণ খড়ক হমবাহে পেশছে গিয়েছিলেন । ১ই অক্টোবর 
তারিখে তাঁরা চৌখাম্বা (২৩৪২০ ফুট ) পব্ত শখষে আরোহণের পথের 
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সন্ধান করেছিলেন । এই উদ্দেশ্যে চৌখাম্বার উত্তর পূব গিরশরা 
বেয়ে ১৯০০০ ফট উচ্চতায় স্যাডল--এ পেীছে গিয়েছিলেন । সাংঘাতিক 
1াবপহ্জনক 1হমানন সম্প্রপাতের জন্য আর অগ্রসর হতে পারেন নি তাঁরা । 
পরে ১৯শে অক্টোবর আবার কাঁলম্দী খাল আতক্রম করে মল শাবরে 
পেশছে গিয়েছিলেন এই সময়ের মধো এলমথালার", ফাউয়েন 
বারগার, জোনাস ও দলপতি চতুরঙ্গী হমবাহের দক্ষিণ পাড়ে ১৬০০০ 
ফুট উচ্চতায় ?শঃবর স্থাপন করোঁছিলেন । ২৯শে সেস্টেবর তাঁরা দু 
মম্বর শাবির জ্জাপন করোছলেন ১৯৫০০ ফুট উচ্চতায় চতুরঙ্গী পবতের 
(২০৯৮১ ফ:ট ) দক্ষিণ 1গাঁতাশরায় । ১লা অক্টোবর তারিখে দহ'নম্বর 
শঠবর থেকে অত সহজেই চতুরঙ্গী পবণতশঙ্গে আরোহণ করোছিলেন । 
শনষে পেশীছে আঁভযান্রীরা শ্রীকৈলাস পরঙের (২২৭৪২ ফ:উ) দৃশ্য 
দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন । চতুরঙ্গদ হমবাহ অণ্চল থেকে ফিরে এসে 
আশৃভযান্ৰীরা মাঁলত হয়েছিলেন মুল শাবরে । সেখান থেকে একাট 
দল ১ই অক্টোবর কেদারনাথ পরত আরোহণের (২২৭৭০ ফুট ) চেষ্টা 
করেছিলেন । 1কন্তু আবহাওয়া ভাল না থাকায় ও বরফের অবস্থা আদৌ 
মনৃকুল না থাকায় তাঁরা ফিরে এসোছলেন ব্যর্থ হয়ে । এই সময় তাঁরা 
কেদারুনাথ পবতের ভৌগোলিক অবস্থান ও পারিবেশ পযবেক্ষণ করে মূল 
সদ্ধাহেত পেশছেছিলেন যে কেদারুনাথ পরত আরোহণ করবার চেষ্টা 
সম্ভব হতে পারে কেদারনাথ পরত সংলগ্ন বিশাল ডোম থেকে । সেই 
ডোমের উচ্চতা ২২৪১০ ফুট । এই পরত আরোহণের চেষ্টা প্রাক 
বায় হওয়া উীচত । কেদারনাথ পরত আবোহণের চেঘ্টা ব্যথ" হবার পর 
আভযান্রীরা মূল শাবরে পেৌশোছে গিয়েছিলেন । সেখান থেকে তাঁরা 
১৩ই অক্টোবর শরীকৈলাস পৰবত (২২৭৪২ ফুট ) আরোহণের জন্য র্ত- 
বরুণ ?হমবাহ অণ্তলে প্রবেশ করেছিলেন । সেখান থেকে তাঁরা অগ্রসর 
হয়ে রন্তবরণ হমবাহ ও িলাপাঁন বামকের সংযোগ স্থলে দু নম্বর 
শাবির স্থাপন করেছিলেন ১৮০০০ ফট উচ্চতায় ১৪ই অক্টোবর তারিখে । 
পরাঁদন ভোরবেলা বরফের ঢাল পেরিয়ে তাঁরা ২০২০০ ফুট উচ্চতায় শেষ 
শাবর স্থাপন করেছিলেন । ১৬ই অক্টোবর বেলা ১টা ৪৪ গমানিটে 
শ্রীকৈলাস পর্বত শঙ্গে আরোহণ করে এই অণ্ুলের অভিযানের সমাপ্তি 
ঘটান। 

অস্ট্রো-জামনি আঁভযান্ুর দল বেড় মাস গঙ্গোত্রী হিমবাহ, চতুরুজণ 
1হনবাহ ও ব্ুস্তবরণ 'হমবাহ অণ্লে পধবেক্ষণ করেছিলেন । এই 
অণ্ুলের মুখা পর্বত শুঙ্গগুলির মধ্যে ছয়টি শঙ্গে আরোহণ করে 
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বিস্ময়ের সৃছ্টি করোছলেন । এছাড়া এই অঞ্চলের আধকাংশ শাখা 
হিমবাহ, বাভম্ন অংশের বরফের অবস্থা, ভোগোলিক পারবেশ সম্পকে 
সৃম্দর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন এই অণ্লে অবস্হান কালে । 

অস্ট্রোনজামনি আভযাব্রশদের অভিযান সমাণ্তুর চার পাঁচ মাস পরে 
প্রখ্যাত ভূতত্বুবদ অডেন এসোছলেন গঙ্গোন্রী অণ্চলে। তান অবশ্য 
জানুয়ারী মাসে মোটর যোগে পেশছে গিয়েছিলেন কলকাতা থেকে 
দেরাদন । ২৮শে জানঃয়ারী দেরাদন, খাষকেশ, টেহরখ, দানচুয়া, 
শ্রীনগর, নাগনাথ, পোখবুশ ও কণপ্প্রয়াগ পাঁরভ্রমণ করোছলেন । সে সময় 
বাস র্রাস্তা ছিল না। পোটরি আর দাঞ্জালঙ থেকে আনা শেরপাদের 
1নয়ে সমস্ত অণ্চল পাঁরভ্রমণ করেছিলেন । ১৯৩২ সনে অডেন এই পথ 
[য়ে রাণঈক্ষেত গিয়োছলেন । সেখান থেকে ধানপুরে তামার খনি পারি- 
দর্শন করে উত্তর দিকের গারশিরা আতক্রম করোছিলেন । মাচ" মাসের 
শুর;, উচ্চ 'হমালয়ের শীতের বরফ তখনও গলা শেষ হয়নি । রাস্তা 
ঘাট 'দয়ে খচ্চর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাই ৪ঠা মাচ তারুখে 
ধানোলাঁটর গিরপথ ( ৯,৪০০ ফুট ) আঁতক্রম করতে হয়েছিল বরফের 
গপর দিয়ে । সেখান থেকে ল্যাম্সডাউন নেমে যেতে হয়োহিল অডেনকে । 
বরফাবৃত ?িরিপথ আতন্রম করবার সময় খচ্চরের পিঠের মালপন্র বয়ে 
নিয়ে যেতে বেশ বেগ পেয়োছিলেন 'তিনি। ল্যাম্সডাউন থেকে নতুন 
পোটরি সংগ্রহ করে ওরা এাঁপ্রল তারিখে অডেন গিয়েছিলেন দেবপ্রয়াগ, 
টেহরখ, নাকৌরশ । সেখান থেকে 'সঙ্গোটি হয়ে পেশেছে গিয়েছিলেন 
যমুনোত্রী। ১লামে তারখে তিনি যম.নোনীতে শাবির স্থাপন করে 
গছিলেন-_মাশ্দর অণ্চল ছাড়িয়ে ১২০০০ ফুট উচ্চতায় । সমস্ত পথ ধরে 
ভাগীরথীর ধারা ও নদী উপত্যকা পর্যবেক্ষণ করে এসৌছিলেন যমূনোত্র 
উপত্যকায় । স্খোন থেকে যমুনোত্রী মাশ্দিরের উত্তর পূব অংশে 
১৫০০০ ফুট উচ্চতায় 1হমবাহে পৌছে গিয়েছিলেন 'কল? পথস্ত । এই 
'কল' আতক্রম করে সম্ভবত ভাগরথ উপত্যকায় পেখছে যাওয়া সম্ভব 
হতে পারে । এই 'কলের কাছ থেকে উৎপদ্ন হয়েছে টনস- নদখ বা 
তমসা নদ । “কল' আঁতক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি । কিরে 
এসে যমনোত্রী মন্দিরের কাছেই শাবির স্হাপন করে অ.এন দ্যাঁদন ছিলেন 
যমুনোতশর তপ্ত কুণ্ডের পাশেই । সেখানে প্রতিঁদন অসংখ্য তথ" 
যাত্রশরা আসতেন_ ঘান করতেন তপ্ত কৃণ্ডে। সেই কণ্ডের জলের তাপ" 
মান্রা ছিল ১০৫০ ফারেনাহট: | 

যমুনোন্রী থেকে অডেন কুরংপা হয়ে উচ্চ গিরিশিরার ওপর দিয়ে 
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পোছে গিয়োছলেন থাডোলে (১৩৩৬২ ফুট )। সেখান থেকে এগয়ে 
গিয়েছিলেন উপারকোট-। উপরিকোটের পুরনো বন বিাবভাগের বাংলো 
বারাহাতের সম্নিকটেহ অবাস্হত । উপতুরকোট থেকে অডেন এগিয়ে 
'গরে শিবির স্হাপন করোহুলেন কালিখানায় । সেখান থেকে পুরো পথ 
উত্রাই, অডেন পরবতী শাবর স্হাপন করছিলেন ভাগশরুথখর তীরে 
খানোর গ্রামে 05৩৮৪ ফট )। ১০ইমে তারখে সকালবেলা রওনা 
হয়ে ভাঙ্গীরএনর তর ধরে এঁগয়ে গিয়ে পেশছে গিয়েছিলেন ভাটোয়ার৭ | 
এঘনি করে ভটোয়ারন থেকে গাঙ্গনান৭, ঝালা হয়ে পেশছে গিয়ে" 
ছিলেন হারাঁসল- । 

হারসলং বা হরপ্রয়াগ এই অঞ্চলের বাঁধ গ্রাম ॥ পাশ দিয়ে 
ভাগীরথশ বরে গিয়েছে । উত্তর দিক থেকে আসা ছোট নদী মালতি 
হয়েছে হারসলে ভাগঈরথনতে ॥ এই ছোট জলধারার স্থানশয় নাম শ্যাম 
গঙ্গা । অডেন অবশ্য এই জলধারাকে শিয়াম গঙ্গা বলে উচ্লেখ করে" 
ছিলেন । শিয়াম গঙ্গা বা শিয়াম গড়ের উৎস সুল শিয়াম হমবাহ । 
কয়েকাঁদন বিশ্রাম করেই অডেন দলবল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন শিয়াম 
উপত্যকায় । এই অঞ্চল পযবেক্ষণ ও সমশক্ষা করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল 
তাঁর । জলপারা অনুসরণ করে অডেন ১৪$০০ ফুট উচ্চতায় ?শয়াম 
হনবাহের ওপরে প্রথম শিবির স্থাপন করেছিলেন । 

[শয়াম বা শ্যাম হিমবাহ থেকে ২৩শে মে অডেন জালাম্দার উপত্যকায় 
পোছে গিয়েছিলেন ১৫৯০০ ফুট উচ্চতায় একটি 'কল' আতক্কম করে । 
এই কলের ওপর থেকে নেলা বা ছোটখাগা গিরপথের দূশ্য অডেনকে 
আকৃদ্ট করোছিল । দলবল 'নয়ে 1তাঁন পেশছে গিয়েছিলেন 'গারিপথে । 
গিরপথের ওপরু থেকে জবতরণ করেছিলেন উত্তর পাশ্ব বেয়ে খাড়া বরফের 
ঢাল বেয়ে । তিনি হারুসিলের আঁধবাসঈ জুইন: সিং, জগ্র2 সিং, মোর 
সং ও 'সাঙ্গয়া সিংকে নিয়ে প্রায় ৩০০০ ফুট বরফের ঢাল বেয়ে নেমে 
এসেছিলেন গ্রিসেড: করে । অবতরণের সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও হমশশতল 
বাতাসে শেরপাগুলো প্রচ্ড কাশিতে ভূগাঁছিল। বাধ্য হয়ে অডেন তাদের 
ফেরত পাঠিয়ে দিয়োছলেন দাঁজিশিলউ- | 

হারাসিলে ফিরে এসে অডেন জাডং গঙ্গা বা জাহবী গঙ্গার উৎস স্থলে 
অগ্রসর হয়ে সমস্ত উপত্যকা সমীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন । ঠিক 
সেই সময়ে ওট লে সবেমান্র জাভ-গঙ্গা উপত্যকা থেকে ফিরে এসে উইল- 
সনের ডাক-বাংলোয় বিশ্রাম 'নাঁচ্ছলেন। অডেন ডাক-বাংলোয় আশ্রয় 
ধনয়ে ওট'লের আঁতাঁথ হয়োছিলেন । অবশ্য কয়েকাঁদম বিশ্রাম নেবার 
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পর ওট-লে রওনা হয়ে গিয়োছলেন নেলা'র দিকে । অডেন দলবল নিয়ে 
কানিতালে পেশছে 'গয়োছিলেন । সেখানেই শবির স্থাপন করেছিলেন 
ব্লান্ত বাস করবার জন্য । কানিতাল কোকর উপত্যকায় অবাস্থুত। ভোর 
হতেই দলবল 'নয়ে অডেন পেশছে 'গয়োছিলেন দাদাপোখর সাভে 
স্টেশনে । স্থানাটর উচ্চতা ১৪৮১২ ফুট, সেখান থেকে শ্রীকান্ত পরত 
(২০১৩০ ফুট ) ও গঙ্গোতী পবতমালার দৃশ্য অপূর্ব দেখায় । কোকর 
উপত্যকার শবে আরোহণ করে সমীক্ষনরু পরু অডেন অবতরণ করোছংশেন 
হারাঁসলে । শ্রীকান্ত পরত থেকে সণন্চিত বরফ গলে দুধ গঙ্গার স্বীষ্ট 
হয়েছে । সেই দুধ গঙ্গার ধারা এসে ধারালীর পাশ ধ্দয়ে বয়ে ভাগন- 
রথীর বুকে বমাঁলিত হয়েছে । 

হারাসল থেকে পরবত্তশী আঁভযাণ নেলাও অণুলে জাহবী গঙ্গা উপ- 
তাকায় । অডেন এই অগ্চল জাঁরপ, সমীক্ষা ও ভেগোলিক পরিবেশ 
পর বেক্ষণের জন্য পাঁচ সপ্তাহ সময় নাদন্ট করেছিলেন । নেলাউ: গ্রাম 
থেকে এাঁগয়ে গেলেই গিরিপথ পোঁরয়ে তিন্বতে পাছে যাওয়া যায় । 
জাহবী গঙ্গার উৎস স্থল ও শাখা নদশগুলোর উৎস [তিব্বত সঈমান্তেই 
অবাস্থিত॥। জাহন্বী গঙ্গার সমস্ত সাত ভল এসে ভাগখরথীর বুকে 
ঢেলে দয়েছে ভৈরবঘাটিতে | 

হারীসল থেকে জাহুবশ গঙ্গার ধারা অনুসরুণ করে নেলাঙ: গ্রামে 
পোছে যেতে অডেনের লেগেছিল তিন দিন । ৩১শে মেথেকে আরো 
[তিন 1দন গ্রামে অবস্হান করতে হয়োছল উচ্চ উপত্যকায় অগ্রসর হবারু 
প্রস্তুতির জন্য । গ্রাম পোরুয়ে অবশ্য একাঁদনেই উচ্চ গারাশরা বেষে 
১৮২০ ফুট উচ্চতায় পেশীছে গিয়েছিলেন জাহবণ গঙ্গার ধারা অন-সরুণ 
করে। সেখান থেকে আরো এাগয়ে ?গিয়োছলেন পহলমাসৃমদা । এই 
“হানাঁট বকরিওয়ালাদের রুীত্র বাসের জন্য আতি মনোরম স্হান । সেখান 
থেকে কিছুটা উৎরাই পোরুয়ে পৌছে গয়োছলেন মান্ডি। স্হানাটির 
উচ্চতা ১৫৭০০ ফুট । আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় তুষারপাত 
আর হিমশীতল বাতাসের নধ্যেই ব্লাত্রবাসের জন্য তাঁব স্হাপন করতে 
হয়োছল । পরার্দন ৮ই জঃন তারিখে প্রচণ্ড তুষার ঝড় অগ্রাহ্য করেই 
অডেন পেৌীছে গিয়েছিলেন বিখ্যাত গিরিপথ সা চোখ এলা (১৭৫০০ ] 
ফ্‌ট। সাউ চোখ.লা পেশীছেই অডেন ভেবোছলেন--সেখানকার 
ভৌগোলিক পারুবেশ পর্যবেক্ষণ করা সহজসাধ্য হবে। সেখান থেকে 
হোপ গড়ের অবস্হান পর্যবেক্ষণ করতে গ্রনসংব্যাচ্‌ ব্যর্থ হয়োছলেন খারাপ 
আবহাওয়ার জন্য । হোপগড়ের ধারা এসে জাহনবা গঙ্গায় মিলিত হয়েছে |. 
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হোপগড়ের উৎস স্হল, সেখানকার বরফের অবন্হান, কোন কিছুই পর্ন” 
বেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি খারাপ আবহাওয়ার জন্য । 

এই উচ্চ গিব্রপথ থেকে জাহন্বী গঙ্গা উপত্যকার ঢাল অংশ বেয়ে 
ভাগশরুথর সঙ্গমস্হল পোঁরয়ে জাংলা পরশ সমস্ত অংশকে গুম গুম 
নালা বলা হত। এই পথ অনুসরণ করে তিন্বত) ব্যবসায়ীরা আসতো 
পসরা নিয়ে । হারসিলে তাদের অস্হায়ণ আস্তানা গড়ে উঠতো । 

সাও চোখ--লা পরিত্যাগ করে অডেন পৌছে গয়োছিলেন পন 
সংম-দা। নেখান থেকে পূৃবশীদদকে এগয়ে গিয়েছিলেন চৌরাজ উপশ 
ত্যকায় । প্রচণ্ড তুষারপাত ও বষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ ডিজে ভিজে 
পাচ্ছিল পাথর আর গহাড় গহাঁড় পাথর, কাদা ভেঙে পেশছে গিয়েছিলেন 
সেতুরগড় বগয়ালে (১৫০০০ ফুট )। মোটামুট নিভরশটল পাঁরবেশ 
লক্ষ্য করে সেখানেই র্রান্রবাসের জন্য শিবির স্হাপন করেছিলেন । এই 
অণ্চল বিশেষ করে সংন্দু দু সুমবদার (যে অংশ জাহবা গঙ্গার সঙ্গে 
যুস্ত ) ভৌগোলিক পারবেশ ভাল ভাবে পয“বেক্ষণ হয়নি । জাঁরপ কা 
সম্পদন না হওয়ার ফলে বিশ্বাসযোগ্য কোন মানাচন্র রাঁচত হয়ানি। ফলে 
জাঙ্বগ গঙ্গংর সঙ্গে যুক্ত ছোট ছোট জলধারার উৎস ও গাঁতিপথের 
ভৌগোলিক অবস্হানও পর্যবেক্ষণ করা হয় 'ন। অডেন সে জন্য নাদ্ট 
পথেব্র নিশানা না পেয়ে চোৌরাঁজ উপত্যকার দাক্ষণে অগ্রসর হয়ে চাঙানসহ 
( পররতণী মানচিত্রে নলপা'ন গড় ) পর্যন্ত অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন । 
অডেন জানতেন, এই পথ বেয়ে পবোদক এগিয়ে গেলে তিব্বতে অবতরণ 
করতে হতে পারে মথবা কোনকরুমে রুঙ্বতজ উপত্যকায় অবতরণ হতে 
পারে। রগবুজি উপত্যকায় অবৃস্হত তিরপানিতে জাহব) গঙ্গার ধারা 
এসেছে । অডেন জাহৃবী গঙ্গার ধারা, এই ধারার সঙ্গে বন্ড সমস্ত ধারা 
ও সেই অণুলের সঙ্গে যযুস্ত উপত্যকাগুলি পর্যবেক্ষণ করতে চেয়ো ছিলেন । 

৯ই জুন তারিখে ১৫৭০০ ফুট উচ্চতায় প্রচণ্ড তৃষারপাতের মধ্যে 
বহ্‌কণ্টে তাঁবু স্থাপন করে রান্রিবাস করতে হয়েছিল । পরাদন সকাল 
হতেই উপত্যকা অনুসরণ করে চড়াই ভেঙে অগ্রসর হয়েছিলেন দক্ষিণ 
পৃবেে। তারপর সোজা দক্ষিণে এগিয়ে গিয়োছিলেন 'কলে'র (০০1) 
উদ্দেশ্যে । অডেনের অবশ্য ধারণা হয়োছল তিনি বথার্থই চুঙানম; বু 
[দকে এগয়ে চলেছেন । পাঁচাঁদন ধরে একনাগাড়ে তুষারপাত চলাছল। 
নরম ত্‌ষার দানাবেধে শল্ত হতে শুরু হয় নি। ফলে নরম ত্ষার সবার 
জুুতায় জমে পা দুটো ভারশ হয়ে গিয়োছল । খাড়া 1গারাশিরার গা 
বেয়ে অগ্রসর হওয়া খুবই বপঙ্জনক হয়ে উঠোছল । যেকোন সময় পচ 
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পিছলে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। “কলের' (0০91) দকে এগৃতেই তাঁরা 
আবার নতুন করে তুষার ঝড়ের সম্মূুখখন হয়োছিলেন । প্রচণ্ড তুষার- 
পাতের জনা চারাদকে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বেলা তিনটের সময় 
“কলের” (0০1) ওপরে পেশীছে গিয়েছিলেন ॥ তুষারপাতের বেগ কিছুটা 
কমতেই পবাঁদকের উপত্যকা অস্পঞ্ট ছাঁবর মতো দেখা যাচ্ছিল । আকাশ 
আরো পারিহ্কার হতেই পাকে বহু নখগচে ছাঁবর মতো যে উপত্যকা 
দেখা যাচ্ছিল, সেটি তিব্বতের কোন উপত্যকা । অডেনের বিশ্বাস হয়োছিল 
গ্রই অংশটি হোপগড়ের উচ্চ অংশ । এই হোপগড়ের জলধারা জাহ্বশ 
গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে । আকাশ আরো পাঁরহ্কার হতেই দক্ষিণ ?দকটায় 
আরো একটি 'কল' (0০91) দেখা 1গ্রয়োছল । 'কল"ট সম্ভবত সোনামধবের 
দিকে । অডেন দলবল 'নয়ে দাক্ষণ পৃবে অবতরণ করেছিলেন । নিয় 
উপত্যকায় তখনও বৃঞ্টিপাত হঁচ্ছল, দ্য চমকাণচ্ছিল। প্রচুর তুষার 
গিরিগান্র ও 'গিরিখাদের গায়ে সাত হয়েছিল ॥ সেই গিরখাদ চুঙান-মু 
€ নীলাপাঁন ) ১৫৫০০ ফুট পধণন্ত যুক্ত ছিল ॥। আরো দক্ষিণে যে কল? 
(0০1) দেখা যাচ্ছিল, তার উচ্চতা ১৯৩০০ ফুট । সেই “কলে (091) 
আরোহণ করে অডেন তাঁর আনিরয়েড ব্যারোমিটারে উচ্চতা লক্ষ্য করে" 
ছিলেন ১৮৫০০ ফুট । কারণ চুরাজ উপত্যকার ১৬০০০ ফুট উচ্চতা 
থেকে কলে আরোহণ করতে ঘতটা সময় লেগোছল, তাতে 'কলে'র উচ্চতা 
১৯৩০০ ফুট না হওয়াই উচিত । 

৯১ই জুন তারিখে অডেন দলবল 'নয়ে চুঙান-মু ও মানাগড়ের সঙ্গম 
স্থলে নীলাপানিতে (১২৯৫০ ফুট ) অবতরণ করোছলেন । শেষের 
মাইল [তিনেক পথে গ্র্যানাইট পাথরের ওপরে ছড়ানো গঠাঁড় গাঁড় পাথর । 
ব:ন্টির জলে ভিজে পিচ্ছল হয়ে গিয়োছিল। সেই 'পাঁচ্ছল ও খাড়া 
পথ ধরে অবতরণ বেশ কম্টকর ও ক্লা্তকর হয়েছিল । গ্রীচ'ব্যাচ- ১৮৮৩ 
সনে নেলাউ- থেকে মৃনিঙ: গারপথে যাবার সময় হোপগড়ের ওপর 'দিয়ে 
১৯০০০ ফুট উচ্চ 'গারপথ জাডফু যাওয়াই সহজসাধ্য মনে করোছিলেন । 
কারণ, চুঙানমু গিরিখাত অনুসরণ করে এই পথে এগিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য 
মনে করছিলেন । সোনামধরের ওপর দিয়ে যাবার সময় অডেন যে 'কিল' 
আতক্রম করোছিলেন, মুনিওং 'গারুপথ তার পংবে॥ প্রনীচংব্যাচ এই 
সম্পকে" লিখোছিলেন নেলাঙ গ্রামের আঁধবাসশরা ভেড়া বকরি নিয়ে দীঘ 
তিরিশ বছর প্‌বে এই পথে যাতায়াত করতো । কিন্তু পরে, এই পথ 
€ অর্থাৎ চুঙান-মু গিরিখাত অনুসরণ করে) অপ্রচলিত হয়েছিল পথ দূুগণম 
বলে। অডেনও অবশ্য নেলাঙ- গ্রামে খেজিখবর নিয়ে জেনেছিলেন যে 
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চুঙানমু মানাগড়ের পাঁচ মাইল দুরত্ব পযন্ত সমস্ত অণ্লে কোন গ্রামবাসী 
ভেড়া বকরি ?নয়ে যায় না। অডেনের দলের সঙ্গীদের অনেকেই প্রাত 
বছরই নেলাঙ যায় 'কিস্তু মানাগড়ের ওপরে যায় না কেউই । ম:নঙও গিরি 
পথ আতিরূম করার খবরও রাখে না তারা । 

নলাপানির পারুবেশ পর্যবেক্ষণ করে অডেন এাঁগয়ে 'গিয়োছিলেন 
মানাগড়ের দিকে । এই পথে পুরনো গ্রাবরেখার পাথরগহলো বাতাসের 
আঁক্সজেনের সংস্পর্শে বেশ কিছুটা রঙের পারুবর্তন হয়োছল। এই সব 
পাথরগৎলো সমঈক্ষা করতে করতে পেশছে গিয়েছলেন মানা বামাকের 
একাঁট অংশে । সেই বামাকের আতি পুরনো বরফে ও পাথরে সুদুর 
অতীতের তুষার যুগের স্বাক্ষর দেখা গিয়েছিল । অবশেষে তারা ভরিধারার 
পাঁশ্চমে শাঁবর স্থাপন করোছিল ১৪৮০০ ফুট উচ্চতায় । 

শাবিরের স্থান থেকে পর্যবেক্ষণ করে অডেন মানা বামাক থেকে 
আরোয়া বামাকে পেশছাবার জন্য সম্ভাব্য ২০৩০০ ফুট উচ্চ গিরিপথ 
চিহিত করেছিলেন । এই গ্িব্রপথ পের্‌তে পারলে অতি সহজেই পেশছে 
যাওয়া সন্তব হবে চতংরঙ্গী উপত্যকায় । তারুপরু চতযরঙ্গী ?হমবাহু 
অনুসরণ করে যাওয়া যাবে গঙ্গোত্রী। অবশ্য ১৯৩৭ সনে মার্টিন এই 
গিরিপথ অনুসরণ করে পেশীছে গিয়েছিলেন কালিম্দী বামাক। সেখান 
থেকে 'কল' আতরুম করে পেশছে গিয়োছিলেন চতংরঙ্গী হিমবাহে । এই 
উদ্দেশ্য নিয়ে অডেন পরবতী 1শাঁবর স্হাপন করেছিলেন মানা বামাকে 
১৮০০০ ফুট উচ্চতায় । পরাদন ভোরে আকাশ খুবই পাঁর*্কার ছিল । 
তাই মানা বামাকের দক্ষিণ পশ্চিম শাখা অনহসরণ করে পেশছে গিয়ে" 
ছিলেন ১৯০০০ ফট উচ্চতায় । সমোন্নীতি রেখা (০017108 ) অনুসারে 
স্হানাটর বরফের ঢাল ৩০ িগ্রী হওয়া উাঁচত। কম্তু দুভাগ্যবশত 
দেখা গিয়েছিল বরফের ঢাল আরো বেশী, তাই 'কলে'র ওপর পযন্ত শেষ 
১০০০ ফট উচ্চতায় আরোহণ খুবই কছ্টকর হয়োছিল। টপোশীটে যে 
ভাবে 'চাহুত ছিল আসলে তা ঠিক না হওয়ায় অডেনকে বেশ ভুগতে 
হয়েছিল । কারণ, 'গিরিপথাঁটি আরোয়া ও মানা বামাককে যুন্ত করেনি। 
বরং গিরিপথাট যুক্ত করেছে মানা বামাকে অপর একটি শাখার সঙ্গে । 
সামনেই আরু একাঁট সহজ সাধ্য কল' দেখা যাঁচ্ছল। “কলের' উচ্চতা 
১১৫০০ ফুট । তার শেষ প্রান্তে মানা বামাকের দক্ষিণ প্‌বে ঢাল। 
সেই ঢাল বেয়ে চার মাইল প:বে এগিয়ে গেলে সরস্বতী উপত্যকায় অব- 
তরণ করা যায় আত সহজেই । সেই সরস্বতশ উপত্যকা থেকে সহজেই 
পেশছে যাওয়া যায় আরোয়া উপতাকায় ॥ সেখান থেকে কালিশ্দ' খাল 
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বেয়ে চতুরঙ্গ হমবাহ অনুসরণ করে পেশীছে যায় গঙ্গোত্রশী । অডেন সময় 
হিসেব করে নিরস্ত হয়েছিলেন এই পথ অনুপরণ করে গঙ্গোতী যেতে। 
তিনি অবশ্য গঙ্গোত্রশ যাবেন । তাই মানাগড় হয়ে জাদাফগড় দিয়ে 
পৌছে গিয়েছিলেন নেলাউ-। সেখান থেকে পৌছে গিয়েছিলেন 
গঙ্গোনী। 

গঙ্গোত্রীতে স্বল্প কালের জন্য অবস্হান করে ২৩শে জন ভারখে 
অডেন কেদার গঙ্গা উপত্যকার উদ্দেশ্যে বোঁরুয়ে পড়োছিলেন । কেদার 
গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে খাড়া পাথরের ঢাল বেয়ে এগৃতে হয়োছল । 
দু মাইল পথ পেরুতে অডেনের লেগোছল পাঁচ ঘণ্টা । তখন একটানা 
বৃষ্টি পড়ছিল। পিচ্ছিল খাড়া পথ, ক্লান্ত হয়ে অডেন দলবল নিয়ে 
সুদৃশ্য কেদার তালের ধারে শিবির স্হাপন করোছিলেন । গাঢ় মেঘ 
ধীরে ধীব্রে বিদায় নাচছিল। আকাশ পারছ্কার হতেই দক্ষিণ পৃবে 
২২৬৫০ ফুট উচ্চতা 'বাঁশষ্ট পবণতশঙ্গ ফাটি 1পথোয়ারা দেখা 
যাচ্ছিল । এমান এক অপরুপ পবণতশঙ্গের এই অদ্ভূত নাম রেখেছিল 
ভারতীয় জাঁরপ বিভাগ । স্হানীয় আঁধবাসঈদের মতে, এই স্হানে 
বিখ্যাত ভূগন্‌ খাঁষ তপস্যা করবার জন্য অবস্হান করোছিলেন । তদনহ- 
যায় পর্বত শিখরাঁটর নাম ভূগুকোঁটি হওয়া উচিত ছিল। ঠিক এই 
পবণত শিখরের উত্তরে অপর একটি পবতশনঙ্গ রয়েছে । তার নাম ভূগুপন্থ 
অথাৎ ভগ খাঁষ যে পথ অনুসরণ করে [গিয়েছিলেন পব্তশিখরের দিকে 
তার নাম ভগ পন্থ । 

পরদন কেদার তাল থেকে তিন মাইল পথ পোরয়ে পেখছে 1গয়েশ 
ছিলেন হিমবাহের ওপরে ॥। উপত্যকার শেষপ্রান্তে দেখা যাচ্ছল গণেশ 
পর্বত €( ২১২১০ ফুট )। কত্ত মেঘ এসে সমম্ত অণুল ঢেকে ফেলায় 
শুঙ্গীট ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়ান। তবে গণেশ পরত 
আরোহণের চেম্টা করতে হলে কেদার গঞ্গার ধারা অনসরুণ করে 
এগয়ে যেতে হবে । 

২৫শে জন তারিখে আকাশ পারিদ্কার হয়োছিল। অডেন দলবল 
নিয়ে ১৬৫০০ ফুট উচ্চতাবাঁশম্ট কেদার গঙ্গা উপত্যকা ও রুদ্র গঙ্গা 
উপত্যকার মধ্যবর্তী “কলে পেশছে গিয়োছলেন। ই15তমধ্যে আকাশ 
মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল । আকাশ পরিষ্কার থাকলে গঙ্গোত্রী শুঙ্গগুলোর 
অপরূপ দৃশ্য দেখা যেতো । কিলে'র ওপর থেকে সোজা পশ্চিমে অব" 
তরণ করতে শুরু করোছিল সবাই । শেষ পযাঁয়ে গড় গাড় পাথরের, 
ঢাল বেয়ে ১৪০০০ ফুট উচ্চতায় সংদ্দর রান্র বাসের উপযোগণ স্হান 


গঙ্গার কথা ২৭. 


[নিবচিন করা হয়েছিল। সেখানেই শিবির স্হাপন করা হয়েছিল । 
স্হানাট বুঃদ্রগঙ্গা উপতাকার মধ্যে । সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। 
একটানা বৃছ্টি। ষাট ঘণ্টা? পর্যন্ত বৃছ্টিপাতের পর আকাশ ধীরে ধারে 
পরিহ্কার হতে শুরু করেছিল । ২৭শে জৃন তাব্িখে ভোরবেলায় অডেন 
দলবল 'নয়ে এগিয়ে গিয়েছিল হিমবাহের দিকে । সেখান ১৫৯০০ ফহট 
উচ্চতায় শাবর স্হাপন করোছিল । উদ্দেশ্য, পরাদিন রু-দ্ুগঙ্গা উপত্যকা 
ও খাট1লঙ- উপত্যকার মধ্যবতণী “কল' আতক্রম করে খাটাঁলঙ- উপত্যকায় 
অবতরণ করা । পর দন ২৮শে জুন সারাদন মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সন্ধ্যার 
দিকে আকাশ পাঁরত্কার হতেই আকাশে চাঁদ উঠোছল । চাঁদের আলোয় 
তুষার ম'ণ্ডত গণেশ পরত অপব দেখাচ্ছিল । 

১৯৩৫ সনে অডেন ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে রুহদ্রগঙ্গা উপত্যকার 
ভোগো?িক পাঁরবেশ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । সময় সংক্ষিপ্ত ছিল, আর 
ম্যাকডোনান্ড বন্দর পণ পবত আভিষানের জন্য পুবণ থেকেই পারিকষ্পনা 
করোছিলেন। তাই খাটলিউং হমবাহে অবতরণের 'কল' সম্পকে 
কোনরুপ তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন নি । ইতিমধ্যে ভারতীয় জারপ 
[বিভাগ ১৯৩৬ সনের জারুপ অনুযায়শ মানাঁচত্রে এই কল? চিহিত করে 
কলের উচ্চতা ১৮০০০ ফ্‌ট বলে 'নর্রেশিত করেছিল । মূল িরিশিরার 
দাঁক্ষণাংশে সেই "কলের অবস্হান। অডেন পযবেক্ষণ করে কলের 
অবস্হান 'নাশ্চত করোছিলেন। পরাদন ভোরবেলায় ৬-১০ মাঁনটে 
দলবল য়ে এগিয়ে গিয়োছলেন । আবহাওয়া খুবই ভাল, পারঙ্কার 
আকাশে তাঁরা বেলা ৮-২০ মিনিটে কগের ওপরে পেশছে 'ধগয়োছলেন। 
বরফের ঢাল বেয়ে আরোহণ তেমন কম্টকর ছল না। শুধু বরফের 
ফাটল এাঁড়য়ে সম্তপণে এ'কেবে'কে এগিয়ে গিয়োছিল । 'কলে'র ওপর 
থেকে অবতরণ সহজসাধ্য ছিল না। কারণ, খাড়া বরফের ঢাল। সহজ” 
ভাবে অবতরণ করতে গেলে শন্ত বরফে পা হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল । 
দাঁড়র প্রয়োজন হয়েছিল তাই । বরফের ধাপ বানিয়ে দাঁড়র সাহায্য 
নামতে সাহায্য করতে হয়োছল । এর মধ্যেই মাঝে মাঝে পা হড়কে 
যাঁচ্ছল অনেকেরই । অবশেষে বরফের খাড়া ঢাল পেরুতেই তারা এক 
বিশাল তুষারক্ষেত্রে পেশছে গিয়েছিল । বেলা ৯-৪৫ 'মাঁনটে, সত্য 
প্রথর হতে চলোঁছিল । সদ্য জমা বরফ নরম হয়ে গিয়েছিল । তাই 
খাটালঙ- 'হগ্নবাহ বয়ে দু মাইল পেরুতেই সবাই ভস-ভসে নরুম বরফে 
চলতে নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল । 'হিমবাহটি পৃবদিকে মোড় নিয়েছে । 
ভালভাবে লক্ষ্য করতেই দেখা গিয়েছিল ৯৪৬০০ ফুট উচ্চতা থেকে, 


২৮ গঙ্গার কথা 


১৪৬০০ ফুট পর্যন্ত এই হাজার খানেক ফুটে 'হমপ্তপাত। হিমপ্রপাতের 
আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কে কোন কিছুই 'নিদেশশিত ছিল না মানচিত্রে । 
জরিপ করবার সময় হয়তো হিমবাহের বরফ ভাঙাচোরা লক্ষ্য করেছিল 
দূর থেকেই | যাই হোক হিমপ্রপাতের মুখোমুখী পেশছেই জইন: সিং 
এগিয়ে গিয়েছিল । তারপর অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে বরফের বিশাল 
বিশাল স্তুপগুলো লাফ দিয়ে ধাপে ধাপে অবতরণ করোছিল। বরফের 
ফাটলগুলো অনেক ক্ষেত্রেই লাফ দিয়ে পেরিয়ে গিয়েছিল । তাকে অন:- 
সরণ করোছিল সবাই । পিঠে ভারী রুকস্যাক নিয়ে পিচ্ছিল শল্ত বরফের 
ধাপ পোরিয়ে স্বচ্ছন্দগতিতে অবতরণ করা খুবই কৃতিত্বের বিষয় । হিম- 
প্রপাত পেরুবার পরই স্তপীকৃত পাথরের ঢাল । দেহের ভারসাম্য বজায় 
রেখে জুইন সিং সবার আগে আগে গিয়োছল ॥ ঢালের শেষ প্রান্তে বড় 
বড় পাথর, অনেকগুলো পাথরই আবার জলে অধ ানমাজ্জত । পাথরের 
ওপরে শেওলারু মতো । সাংঘাতিক 'পাঁচ্ছল সেই পাথর টপকে সন্ধ্যা 
নাগাদ ১৪২০০ ফুট উচ্চতায় খাটলিও [হমবাহের বাঁপাশের দেয়াল ঘেষে 
( উত্তরে ) নিরাপদ রানি বাসের স্থান নিবাচিত হয়েছিল । সবাই ক্লান্ত, 
তব দ্রুত তাঁব্‌ খাটিয়ে ফেলা হয়োছিল । আকাশ পাঁরৎ্কার । 

পর্দন খাটাঁলঙ 'হিমবাহের স্নাউটে পেশছে গিয়েছিল । স্নাউট 
থেকে মোড় ঘুরতেই দক্ষিণ পাঁশ্চমে বেশ নীচে সবুজ উপত্যকা দেখে 
আনন্দে উৎফুঙ্ল হয়েছিল সবাই । উৎসাহত হয়ে দ্রুত অবতরণ করতে 
শুরু করেছিল সামান্য বিশ্রাম নেবার পরই । একটানা চার ঘণ্টা পাথরের 
ঢাল পেরিয়ে সবাই পৌছে গিয়েছিল সুদৃশ্য তৃণাণ্চলে । তারপন্র ভুজগাছ 
ও উইলো গাছের ঝোপঝাড় ভেঙে কোথায় ওরা হামাগুড়ি দিয়ে এগয়ে 
গিয়েছিল খাটলিঙের জলধারা অনুসরণ করে । খাটাঁলও: 1হমবাহের 
বরফ গলা জলধারার নাম ভীল গঙ্গা। সেই ভশগল গঙ্গা বা ভিলাঙ 
গঙ্গার বাঁদিকের তীর ধরে এগুনো সহজনাধ্য মনে হয়োছিল ॥ কিন্তু এই 
পথের প্রথম গ্রাম গাঙ্গী--ভঈল গঙ্গার দক্ষিণ তীরে । বাম তীর ধরে 
এগয়ে গেলে নদী পেরহতে হবে গ্রামে পেশছবার জন্য । সেক্ষেত্রে নদ 
পেরুবার জন্য বরফের সেতু থাকলেও এই সময়ে বরফ হয়তো বা গলে 
যেতে পারে । অবশ্য এই পথে [তিনাট বফফের সেতু ছিল । সবশেষ 
সেতু ছিল ১০৮০০ ফুট উচ্চতায় । যাই হোক, অডেন কিন্তু বরফের 
সেতুর ভরসা না করে নদীর দক্ষিণ তীর অনুসরণ না করে ১লা জংলাই 
তারখে পেশছে গিয়োছলেন গাঙ্গীগ্রামে । গ্রামের অধিবাসণরা তাঁদের 
অভ্যর্থনা করেছিল সৌদন । গ্রামের আধবাসধদের কাছ থেকেই অডেন 


গঙ্গার কথ। ১৬২৬ 


শুনোছলেন নানা কথা । গ্রামের অধিবাসীদের পূর্বপুরুষরা এই পথ 
ধরে 'কল' আঁতির্রম করে পৌছে যেতেন রুদ্দুগঙ্গা উপত্যকার । সেখান 
থেকে পেশছে যেতেন গঙ্গোতখ । সে সব অনেককালের কথা । সেকালের 
পথ তেমন দুর্গম ছিল না। অর্থাৎ 'কল' আঁতব্রম করা তেমন দহঃসাধ্য 
ও শ্বপঞ্জনক ছিল না। তখন 'কল' অনেকটা দাক্ষিণাংশে অবাস্থৃত 
গছল। 

অডেন অবশ্য মনে করোছিলেন- প্রবাদ যাঁদ সত্যই হয়, তাহলে 'হিম- 
বাহের গাঁত প্রকাতির প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে । কারুণ, অতীত যুগের তথ্য 
অনুসারে তুষারাব্ত কল অতকরম করে গাঙ্গী গ্রামের অধিবাসীরা গঙ্গোত 
তীর্থ দশ“নে যেতেন । 

গাঙ্ৰ গ্রামে দু'একদিন অবস্থানের পর অডেন দলবল 'নয়ে ছয় €দনে 
পায়ে হেটে পেশছে গিয়োছলেন মৃসৌর । 


অডেন যে সময় গঙ্গোত্রী, জাহুবী গঙ্গা উপত্যকা, কেদার গঙ্গা 
উপত্যকা, রুদ্র গঙ্গা উপত্যকা ও ভণীল গঙ্গা উপত্যকা সমশক্ষায় ব্যাপৃত 
ঠিক সেই সময় সুইস আভযান্রীদল এসেছিলেন পর্বতারোহণ উপলক্ষ্যে । 
দলের নেতা ছিলেন আন্দ্রে রস: । তিনি নন্দাদেবীর উত্তর গারশিরায় 
অবাদ্হত-দনাগার (২৩১৮৪ ফুট ), কোশা [হমবাহ অণ্চলে অবাস্থিত 
হাতী পর্বত € ২২০৭০ ফুট ), গৌরী পর্বত ( ২২০১০ ফঃট ), রতবন 
পর্বত (২০২৩০ ফুট ) ও সবশেষে চৌখাম্বা পরত (১) ১৩৪২০ ফুট, 
শংঙ্গে আরোহণের পারকল্পনা করেছিলেন । তাঁরা প্রথমে ব্লামণৰ হিমবাহে 
পেশছে &ই জুলাই তারিখে ২১৬৫০ ফুট উচ্চতায় শেষ শিবির চ্হাপন 
করে দুনাঁগার পরতে আরোহণ করেছিলেন। ৮ই আগন্ট তারিখে 
রতবন পবতশহঙ্গ জয় করেছিলেন আভযাত্রীরা । গোৌরগ পবতশুঙ্গ জয় 
করোছলেন ১৮ই আগস্ট । কুমায়ুন অগণল থেকে রস দলবল নিয়ে 
অলকানন্দার ধারা অনুসরণ করে পেীছে গিয়েছিলেন সতোপন্থ 'হমবাহে । 
সেখান থেকে ১৮৮৮০ ফ্‌ট উচ্চতায় শিবির স্হাপন করেছিলেন । ১০ই 
সেপ্টেম্বর আকাঁস্মক সাংঘাঁতক 1হমানী সম্প্রপাতে সমস্ত তাঁবগ্‌লো 
ভেসে গিয়োছিল । বরফের তলায় চাপা পড়ে প্রাণ হারয়েছিল গোম্ব্‌। 
আঁভযান পারিত্যন্ত হয় ছল । 

১৯৩৯ সনে নাঙ্গা পৰ্তে আরোহণের জন্য সহজসাধ্য পথের সন্ধানে 
গিয়োছলেন জামনি আঁভযাঘী পিটার আউসংনেইতার ও হেইনরিখ- 
হেরার । তাঁদের কাজ সমাপ্তির শেষে করাচণ অপেক্ষা করেছিলেন ১১৪০. 


-ই৩০ শাঙ্গার কথা 


সনে দেশে ফিরবার আশায় । ঠিক সেই সময় দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধ শুরু হয়ে 
[গয়েছিল। সেই সময় বৃটিশ সৈন্যদল তাঁদের দুজনকে যাদ্ধ বন্দ' 
হিসাবে দেরাদুনে অবরহদ্ধ করে রেখেছিলেন । 

১৯৪৩ সনে হেইনারখ হেরার ও টার দুজনে পালাবার চেষ্টা 
করেছিলেন। সারারাত ধরে চলতেন তাঁরা দুজনে, দিনের আলোয় 
গভনর বনের মধ্যে থাকতেন আত্মগোপন করে । এমান করে পেশছে 
গিয়েছিলেন হারসিল । হারিলের ডাকবাংলোয় গ্থানখয় লোকজন তাঁকে 
ধরে ফেরত পাঁঠয়োহল দেরাদুনে বন্দী শিবিরে । পরের বৎসর ১৯৪৪ 
সনে মে মাসে আবার পালয়েছিলেন দেরাদূন থেকে । সারারাত ধরে 
চলতেন, গভশর বনে উচ্চ পব্ত শিখরে থাকতেন আত্মগোপন করে। 
এমন করে হারাসিল পৌঁরয়ে জাহ্বী গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে পেখছে 
গিয়োছলেন নেলাঙ- গ্রামে । সেখান থেকে আরো ঞএাগয়ে পেশছে 
গিয়েছিলেন সাঙউচোখ-লা । ১৭ই মে তারখে সাঙচোখ-লা পেরিয়ে 
পেশীছে ।গয়েছিলেন তিষ্বতে । তিষ্বতে দীর্ঘ একুশ মাস 'বাভিন্ন উচ্চ- 
গার পথ আতিক্রম করে পেশছে গিয়োছিলেন লাসা। হেবারে এই 
দুসাঃহসী অমণের সময় সংশ্দর একটি মানচিত্র রচনা করেছিলেন। 

মহাযুদ্ধের জন্যই হয়তো ১৯৪০ সন থেকে ১৯৪৬ সন পধস্ত কোন 
উদ্লেখযোগ্য আঁভধান্রী আসেনাঁন গঙ্গোত্ী হমবাহ অণ্চলে । ১১5৭ 
সনের মে মাসে অলকানন্দার ধারা অনহসরণ করে একদল অ1ভযান্রণ 
শাবির স্হাপন করোছিলেন সতোপম্থ 'হিমবাহের কাছে ! আভিযান্রধদলের 
নেতা হলেন উইি-_নীলকণ্ঠ পরত (২১৬৪০ ফুট ) শঙ্গ আরোহণ্রে 
চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়োছলেন । 

ঠিক সেই সময় জন মাসে সুইস আঁভযান্রীদল গঙ্গোত্রী হিমবাহ 
অগ্চলে এসোছিলেন পর্বতারোহণের উদ্দেশ্যে! ১১ই জন তারিখে 
. নম্্দনবনে পেছোছলেন । সেখান থেকে কীর্তি হিমবাহ অনুসরণ করে 
কেবারনাথ ডোম ( ২২৪১০ ফুট) আর্লোহণ করেছিলেন ২৫শে জৃন। 
সৈখান থেকে তারা কেদারনাথ পর্বত ( ২২৭৭০ ফুট ) শঙ্গে আরোহণ 
করবার সময় শেরপা সদরি 'ঃয়াংদও সংটারু পা হড়কে ৭০০ ফুট নীচে 
পড়ে যান। ওয়াংদর আঘাত গুরুতর দেখে তাকে দ্রুত শবচে পাঠিয়ে 
দেরাদন হাসপাতালে পৌছে দেওয়া হয়েছিল। পরে ১১ই জংলাই 
তারিখে রস, ভিটা, গ্র্যাভেল, সুট্ার ও তেনাঁজং নোরগে কেদারনাথ 
পবৰত শুঙ্গে আরোহণ করছিলেন । সেখান থেকে দলবল নিয়ে দলনেতা 
বস চতুরঙ্গী হিমবাহে পৌছে যান। সেখানে সংশ্দর বামাকে শিবির 
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স্হাপন করেন । ১লা আগস্ট তারিখে ১৯০০০ ফুট উচ্চতায় গারিশিরার 
ওপরে শাবির সহাপন করে সতোপন্থ পবত ( ২৩২১৩ ফুট ) শৃঙ্গ আরোহণ 
করেছিলেন ॥। সেখান থেকে তাঁরা কাণলম্দী খাল অতিক্রম করে এগিয়ে 
গিয়োছিলেন সরুম্বতখ উপত্যকায় । সেখানে বালবালা পরত শিখরে 
আরোহণ করোছিলেন ॥ সেখান থেকে বদ্রুশনাথ হয়ে চলে এসোছিলেন 
যোশশীমঠ । ১৯৪৭ সনে গঙ্গোত্র হিমবাহ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য অভিযানের 
পর মার তেমন কোন আভধান পারচালিত হয়নি । 

১৯৪৭ সনের পর ১৯৫১ সনে নিউজীলাঞ্ড দলের নেতা এড-মণ্ড- 
1হলারন, রাডফোড, লো আর আর কটারকে নিয়ে অলকানম্দা উপত্যকায় 
এসেছিলেন । সেখানে সতোপন্থ হিমবাহে নীলকণ্ঠ পরতে ( ২১৬৪০ 
ফুট ) আরোহণের চেষ্টায় বার্থ হয়েছিলেন । সেখান থেকে তাঁরা গিয়ে- 
[ছলেন সরস্বতী উপত্যকায় । এই অগ্চল থেকে মুকুট পব্ত ( ২৩৭৬০ 
ফুট ) শূঙ্গে আরোহণ করেছিলেন । ১৯৫২ সনে অক্সফোড বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আঁভযান্রী দল এসোছলেন গঙ্গোত্রী অণুলে । দলনেতা টাইসন- দলবল 
নিয়ে গঙ্গোত্রী পবতিমালার প্রথম (২১৮৯০ ফুট ) ও তৃতশয় ( ২১৫৬২ 
ফুট ) শঙ্গে আরোহণ করেছিলেন । 

ঠিক সেই সময় ফরাসী আঁভযাত্র দল অলকানম্দা ধারা অনুসরণ করে 
এ?স চৌখাম্বা ( ২৩৪২০ ফু) পৰ্ত শঙ্গে আরোহণ করেছিলেন গডি- 
রাসেলবাজরি ও এল জজেস-। 

১৯৫৬২ সনের পর আর কোন বিদেশ আভযাত্রী এই অণুলে প্রবেশ 
আঁধকার পায় নি। 1কম্তু এই আঁভযানকে স্মরণ করেই হয়তো ভারুতণয় 
আভিঘান্রী দল ১৯৫৯ সনে চৌখাম্বা (১) ২৩৪২০ ফুট উচ্চশংঙ্গে আরোহণ 
করেছিলেন । আঁভযান্রীদের সবাই ছিলেন ভারতঈয় সামারক অফিসার । 
১৯৬৯ সনের পর থেকে শুর করে প্রায় প্রতি বংসরই গঙ্গোপ হিমবাহ 
অণ্ুলে পবতারোহণের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক দল এসেছেন । পবণ্তা” 
রোহীদের সঙ্গে বিজ্ঞানীরাও এসেছেন তথ্য সংগ্রহ ও সমবক্ষা পরিচালনার 
জন্য । এই প্রসঙ্গে গঙ্গোত্রী হিমবাহ সমীক্ষা সংস্থার তরফ থেকে অভি- 
যাত্রীরা ১১৫২ সন থেকে শুরু করে ১৯৫২ সন পর্যন্ত গঙ্গোতী ?হমবাহ- 
ও তার শাখা প্রশাখা অণ্লে প্রবেশ করে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক পর্য- 
বেক্ষণ ও সমীক্ষা পাঁরচালনা করেছিলেন । তাঁদের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন ভু 
1বজ্ঞান, উদ: জ্ঞানী, শারখর ববজ্ঞানী ও ভূগোল বিজ্ঞানী । গঙ্গার 
ধারার সঙ্গে জাঁড়ত অনেক অগ্চলের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এই সমপক্ষার 
ফলে। 


৩৭ গঙ্গার কথা 


৯৯৩১ সন থেকে শুরু করে ১৯৩৯ সন পরস্ত 'বাভন্ন বিদেশশ আঁভ- 
যাত্রশ ও ভূ-াবজ্ঞানশ গঙ্গোত্রগী হিমবাহ ও তার শাখা প্রশাখা অণ্ুল পর্য” 
বেক্ষণ করেছেন । ভাগশরথণবপ 1বাভল্ন ধারার উৎস স্থান ও শাখা প্রশাখা 
পয-বেক্ষণের ফলে নতুন নতুন তথ্য সংগৃহশত হয়েছে । গঙ্গার উৎস 
সম্পকে নতুন আলোকপাত করেছেন সেকালের ভশবজ্ঞানশরা | 


| ৯৭ || 


তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্ন পশ্চার্ধলম্ব? 
তণ্চেদচ্ছস্ফটিকবিশদং তক'য়োন্তিযগন্তঃ | 

সংসর্পত্র্যা সপাঁদ ভবতঃ স্রোতাঁস চ্ছায়য়াসৌ 

স্যাদস্থানোপগতযমুনাসঙ্গমেবা ভিরামা || ৫২ ।। 


হে মেঘ ! তুম যাঁদ তোমার দেহের পশ্চান্তাগ আকাশে প্রসারিত করে 
[দগ:গজের মতো ভাগীরথীর নির্মল স্ফাটকের মতো স্বচ্ছ জল বক্রভাবে 
পান করতে শুরু করো, তোমার কৃষ্ণবণ্ণের ছায়া গঙ্গার শুভ্র জলে প্রতি- 
ফাঁলত হবে । তোমার মনে হবে, ব্াাঝ অন্য কোন স্থানে গঙ্গা যম:নার 
সঞ্গম ঘটেছে ॥। ৫২ ॥। 
মেঘদত ॥। পৃবমেঘশ€২। 
গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল অনেক পেছনে ফেলে মাঝে মাঝেই গঙ্গার পথ 
বেয়ে আমকে এগিয়ে যেতে হয়েছে উৎসের সন্ধানে । গঙ্গার সেই উৎস 
কোথায় 2 রামায়ণ, মহাভারত আর অষ্টাদশ পুরাণের পথ খখজে খজে 
এগিয়ে যেতেই হাঁরয়ে ফেলেছি সব পথের নিশানা ॥। গল্লা কোথা হতে 
এসেছে, এ প্রশ্ন, এ জিজ্ঞাসা আজো আমার সর্বক্ষণের । হারদ্বারে গঙ্গাকে 
প্রথম দেখেছিলাম ১৯৫১৯ সনে । সকালশ-্সন্ধ্যায় বসে থাকতাম গঙ্গার 
তীরে । গঙ্গার কুলৃকুলু ধ্যনির মধ্যে সব কিছ ভূলে যেতাম । কনখলে 
দক্ষরাজার প্রাচীন কালের স্বাক্ষর দেখোছি বারবার । পুরনো মন্দির, 
প্রাসাদ-_গঙ্গা গভে হারিয়ে গিয়েছে । গঙ্গার ধারা 'পাছয়ে গিয়েছে 
দূরে । সেই জলধারা চণ্ডগ পাহাড়ের গা ঘেষে প্রবাহিত! এই হবি- 
দ্বারেই গঙ্গাতীব্ে হাাঁটির বে'ধোঁছিলেন খাঁষ অগন্ত্য । সঙ্গে ছিলেন বিদভ€ 
রাজকন্যা বিদুষী লোপামুদ্রা । আজন্ম ভোগবিলাসে লালিতা, নত্যগীত 
1বদ্যায় পটখয়সশ অপরূপা লোপামহদ্রা স্বামীর সঙ্গে চলে এসেছিলেন 


গঙ্গার কথা ২৩৩ 


বঙজ্কল ধারণ করে হীরা, মণি মাণিকোর আভরণ ত্যাগ করে । গঙ্গার 
কৃলুকুল ধ্যান তার দেহমনকে ভারয়ে ব্লাথতো । 

এই হাবিদ্বার থেকেই বাতা শুর হত গঙ্গার উৎস সন্ধান করবার জন্যে । 
হাঁরিস্বার থেকে দেবপ্রয়াগ--এই বিয়াঞ্লশ মাইল পাবত্য পথ বেয়ে 
প্রবাহিত জলধারার নাম গঙ্গা । সেখান থেকেই গঙ্গার শুরু ॥ দেবপ্রয়াগে 
গঙ্গা দিবধাবিভন্ত । দুইটি ধারার নাম ভাগণরথশ ও অলকানন্দা। সদর 
অতশতকাল থেকেই এই পাবত্র ধারা দটকে তীর্থ যাত্রশরা গঙ্গা বলেই 
আভাহত করতেন । রামায়ণ, মহাভারত আর অথ্টাদশ পুরাণে এই ধারা 
দুটির নাম বারবার উজ্লেখ করেছে । বহুদূর থেকে আসা বরফ গলা 
জলধারা । পরাণকারুন্বা বলেছেন গঙ্গার অজরন্র নাম, গঙ্গার অজন্র ধারা । 
তার মধ্যে মৃখ্য দুটি ধারার নাম_ ভাগটীরথশ আর অলকানন্দা । এই দুটি 
ধারার মধ্যে কোন ধারাটি মুখ্য ধারা-_এ প্রশ্ন বিতকের বিষয় । 

অলকানশ্দার পথ ধরে আম প্রথম এাঁগয়ে গিয়োছিলাম হিমালয়ের 
অভ্যন্তরে । বাস পথ, তাই দঈঘপথ সংক্ষিপ্ত হয়োছল। দেবপ্রয়াগ 
থেকে প্রথম গিয়েছিলাম রুদ্রপ্রয়াগ । বরফ গলা ধারা মন্দাকিনগ দর 
থেকে এসে অলকানন্দায় মিলয়ে গিয়েছে রুদ্রপ্রয়াগে । মন্দাকিনর' 
পারুচয় রয়েছে_ রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণগৃলোয় । মন্দাকিনর' 
উৎস স্হল-প্রাচীন যুগের তুষার তশব্র কেদারনাথেরও পেছনে । বাস 
রাস্তা আরো এগিয়ে গিয়োছল কণপপ্রয়াগ । অলকানন্দার ধারার সঙ্গে, 
[মিশে গেছে দর থেকে আসা আর একটি ধারা [পিগ্ডারগঙ্গা। এমান 
করেই নন্দপ্রয়াগে- অলকানন্দা ও নন্দাকনীর সঙ্গমন্হল, যোশশমঠের 
পাদদেশে ববিফুপ্রয়াগ_ অলকানন্দা ও ধোৌলা গঙ্গার সঙ্গম । পিণ্ডার গঙ্গা, 
নন্দাকনী ও ধৌলন গঙ্গার কথা কিন্তু রামায়ণ মহাভারত বা কোন পুরাণে, 
উদ্লেখ নেই। 

অলকানম্দার উৎসের কাছাকাছি প্রাচখন তথ" বদরিকাশ্রম । রাসায়ণ 
মহাভারত ও পুলাণগুলোয় এই তাথের কথা বারবার লেখা আছে । 
অতগত যৃগের তঁর্থযাঘ্ীরা এইসব পথ বেয়ে আসতেন মৃত্যুভয় তুচ্ছ 
করে। বদারকাশ্রম আতক্রম করে আরো উত্তরে এগিয়ে গিয়েছিলাম মান? 
গ্রামে । সেখানে আরো উত্তর থেকে আসা সরস্বতী নদ" অলকানন্দাঙ্ 
মাঁলত হয়েছে । অলকানন্দার ধারা অনুসরণ করে বসুধারা, আরও 
দূরে তুষার সীমার ওপরে দগ্গম হিমালয়ে ভাগরথী খড়ক ও সতোপদ্থ 
খহমবাহ । এই হিমবাহের বরফ গলে জন্মলাভ করেছে অঙ্গকানম্দা । উৎস 
সহলে কোন মাঁম্দর নেই, অসংখ্য তাঁর্থবান্র আসেন না এই দুগ'ম পথে ॥ 
১৫ 


২৩৪ গঙ্গার কথা 


অলকানন্দা পাব নী । কবিকালিদাসের বিখ্যাত কাব্য মেঘদত 
বারবার অলকানম্দার উল্লেখ করেছেন । কুবেরের আলয়--অলকানন্দার 
সন্নিকটে । মানা গ্রামের সান্নকটে ডানাদকের গিরিশিরার ওপরে নারায়ণ 
পর্বত । তার কাছেই কুবের হিমবাহ । জানি না ধনরত্ের আঁধষ্ঠাতা 
ক্ষরাজ কুবেবের বাসম্থান কোথায় । 

দেবপ্রয়াগে ভাগটরথীর ধারা অন:সরণ করে বন্িশ মাইল দরে টিহরশীর 
পাদদেশে দেখা যাবে ভল গঙ্গা ও ভাগখরথীর সঙ্গমস্থল । ভগল গঙ্গার 
উৎপত্তি স্থল খাটিঙ. হমবাহ । তণথ্থযারশীদের কাছে এই স্থানটি 
সনপূর্ণ অপরিচিত । ভাগশীরথবর পথ অনুসরণ করে টিহরশী থেকে ধরাসু । 
৯৯৫০ সনে ধাঁষকেশ থেকে ধরাস পর্যন্তই বাস রাস্তা হয়েছিল শুনেছি । 
্ভাগীরথশর ধারা সারা পথ থেকে দেখতে দেখতে দুচোখ ভরে যায়। 
কলকাতায় বসে বসে মহারাজা ভগীরথের কথা বারবার মনে পড়তো । 
গঙ্গা সাগরে মহারাজা ভগটীরথের বয়ে আনা পাব গঙ্গা এসে মিলত 
হয়েছে সমহদ্রে । মহারাজা ভগীরথের বয়ে আনা পাবন্ন গঙ্গার ধারার নাম 
ভাগশীরথী । সেই ভাগণরথীর পরিচয় রয়েছে ফাব্রাক্কার কাছ থেকে সাগর 
সঙ্গম পর্যস্ত । ভাগনরুথীর পাঁরচয় নতুন করে দেখতে পাওয়া গিয়েছে 
দেবপ্রয়াগ থেকে শৃরহ করে গঙ্গোত পেরিয়ে গোমুখ পযন্ত । সদর 
অতীত থেকে তীর্থযারশরা গঙ্গার উৎসকে গোমৃখ বলে প্রসিদ্ধ তাঁথন্হান 
ধহসাবে আসতেন দুর্গম পথ পোরিয়ে । 

আজ থেকে প্রায় সতেপো বংসর পবে" প্রথম এসেছিলাম গঙ্গোত। 
ভাগীরথীর জল কফ্লোলের সামনে বসেছিলাম দীর্ঘপথ আতর্রম করে। 
গ্ন্গোন্ন আমাকে মুগ্ধ করেছিল প্রথম দর্শনেই । ব্যংপাত্তগত অর্থ, 
অনুসারে গঙ্গার উৎস স্হল গঙ্গোতী বা গঙ্গোত্তরশী। গঙ্গোন পোরিয়ে 
গেলে গোমুখ । মহারাজ ভগীরথের স্মৃতিবিজড়িত পথ বেয়ে আমি 
খসোছলাম ভগীরথ শিলার কাছে । স্হানীয় আধবাসশ আর তশথ-যাত্র- 
দের (বশ্বাস- মহারাজা ভগনরথ এই শিলার ওপরে উপবেশন করে গঙ্গার 
আরাধনা করছিলেন । গঙ্গোতী মশ্দিরের ঘণ্টাধহনি আর আরতির সঙ্গে 
সঙ্গে পূজারীর স:রেলা কণ্ঠে স্তোন্রপা্ শুনে ঘুম ভাঙতো খুব ভোরে । 
'মঁন্দরের স্মমনে এসে দাঁড়য়ে দেখতাম অপলক নেনে লর্ের লোহিত 
আভায় রু্জত সহদর্শন পরর্ত শিখর । ভাগীরথীর জলধারার বুকের 
মাঝখানে রস্তিম আভা । সূর্য উঠবার আগেই হিমশগতল জলধারার 
আবঝখানে আকণ্ঠ 'নিমাঞজ্জত নগ্রদেহী মৌন?, বিরস্ত সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণ 
'আশ্রমজীকে মাঝে মাঝে দেখতাম । তাঁর কুঠিয়ায় গিয়ে বসে থাকতাম 


পাঙ্গার কথা ৩ 


তাঁর সামনে । গঙ্গার কথা শনবার আশায় অসংখ্য প্রশ্ন তুলে ধরতাম। 
উত্তর পেতাম-_নীরবে গোপন ইশারায় । তারপর আবার এসোছি গঙ্গোত, 
কতবার এসেছি । একবার শনি, মৌন? সন্ন্যামণ শ্রীকৃষ। আশ্রমজনী ভাগখ- 
রথশর উচ্ছল জলধারায় মাঝখানে [চির সমাধিস্থ হয়ে রয়েছেন । নগরবতা, 
অসংখা প্রশ্নের 'নঃশবদ উত্তর ভাগটীরুথশর বৃকের মাঝখান থেকে ভেসে 
আসে । গঙ্গা কোথা হতে এসেছে এ প্রশ্নের উত্তর বুঝি ভাগখরথীর জল 
কল্লোলেব্ মাঝখানেই লুকিয়ে রয়েছে। 

স্বামী সানদানম্দজণী, যান খাষকেশের শিবানন্ন আশ্রম থেকে একাঁদন 
এসেছিলেন গঙ্গো্ী, ভাগীরথীর কলকণ্ঠ অহরহ শ্রবণ করবার জন্য কুঠিয়া 
বে'ধেছিলেন । গঙ্গোত্রী থেকে মাঝে মাঝেই যেতেন গোমুখ ॥  শঈতে 
গ্রীন্মে আর বষয়ি গঞ্চোত্রীতে অবস্হা করে ভাগনরথশীর বাভন্ন রুপ 
দর্শন করতেন । শীতে তুষার এসে গঞ্জগোনত্রীকে ঢেকে ফেলভো। 
তুষারপাত হত দিন রাত, স্‌যের মুখ ঢেকে যেত কালো মেঘে । এমনি 
এক বস্মরকর পারিবেশের মধ্যে ও নরম তুষার পোরয়ে এগিয়ে যেতেন 
গোৌরখকুণ্ডের কাছে । তুষারে অবরহদ্ধ ভাগখরথনর জলধারা দচোখ ভরে 
দেখতেন তিন । ভাঁর কাছ থেকে শুনতাম গঙ্গার কথা । গঙ্গার 
উচ্ছল ধারার মধ্যে স্বামি সারদানশ্দজী বিলখন হয়ে গেছেন অনন্ত" 
কালের জন্য । 


১৯৬৬ সনে এসেছিলাম ভাগীরথীর পথ ধরে। খাঁষকেশ থেকে 
বাসে বকেল বেলায় এসে পেৌীছেছিলাম উত্তরকাশশ। আমার সঙ্গণ 
ছিল-_-হিমাঁদ্র ভট্টাচা, সজল মুখাজি, বরেণ্য মৃখাজি। আমরা 
স্হর করোছিলাম, গঙ্গোব্রীতে কয়েকাঁদন অবস্হান করে এগিয়ে যাবো 
গোমুখ । সেখানে দিন কয়েক অবস্হান করে পর্যবেক্ষণ করবো ভাগস- 
রথীর উৎস স্হান। সেখান থেকে আরো এগিয়ে যাবো গঙ্গোত্ণ 
হমবাহে । পবণতারোহণের উপযোগাঁ সামান্য সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করে 
নিয়ে এসেছিলাম । উত্তরকাশীর নেহরু ইনস্টিট্যুট অফ মাউণ্টেই- 
'মীয়ারীং এর রোজস্ট্রার ও ইকুইপমেন্ট আফসার প্রখ্যাত পব্তারোহৰ 
আমাদের বন্ধ; কে পি শমাঁ আমাদের নানাভাবে উৎসাহ ও সাহাধ্য দিয়ে- 
ছিলেন ; ইনারলাইন ও ক্যামেরা পারামটের জন্য দুদিন অবস্হান 
করতে হয়েছিল উত্তরকাশশ । 'মিনিস্ট্ি অফ: ডিফেদ্সের সুষ্পন্ট লিখিত 
নিদেশ সন্তেও ক্যামেরা পারমিশন না পেয়ে আমরা বাধ্য হয়ে ক্যামেরা- 
গুলো শমরি কাছে জমা রেখে ভোর হতে না হতেই রওনা হয়েছিলাম 


২৩৬ গঙ্গার কথা: 


উত্তরকাশী থেকে । উত্তরকাশী থেকে নিয়মিত বাস চলতো ভাটোয়ারখ, 
পর্য্ত। যান সংখ্যা দেখে বাস গাঙ্গনানী, কখনো কখনো সংখণ পযন্ত 
বাস চলাচল করতো । ১৮০৮ সনে র্যাপার ও ওয়েব হরিদ্বার থেকে পায়ে 
হেটে এসেছিলেন ভাটোয়ারখ | ভাটোয়ার? থেকে গাঙ্গনানধ পহ্ণ্ত পথ. 
অত্যন্ত বিপঙ্জনণক থাকায় আর এগিয়ে যেতে পারেন ন। ১৯৫০ সনে 
বাপ রাস্তা ছিল ধরাসু পর্যন্ত । ১৯৬০ সনের পর থেকে বাস রাস্তা নিমণি- 
কার্য দ্বুত সম্পন্ন হয়েছিল । ১৯৬০ সনে মোটাম্‌টি বাস রাস্তা পাকা 
হয়োছল ভাটোয়ারী পথয্ত ॥ তার মধ্যেও মাল্লার কাছে বষা ধস নেমে রাস্তা 
সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেতো ॥ ১৯৬০ সনে আমাদের বাস এসেছিল মাল্লা 
অবাধ । তাব্রপর থেকেই পায়ে হাঁটা পথের শন ॥ ভাটোয়ারখ পেরিয়ে, 
গাঙ্গনানীর মাইল দুয়েক আগে প্রাতি বষাঁয় বিরাট ধস নেমে রাস্তা 
অবরদদ্ধ হয়ে যায । ১৯৬০ সনে পায়ে হে'টে ভাটোয়ারশ থেকে গাঞ্গনানণ 
যাবার পথে সাংঘাতিক ঝড়, শিলাবৃষ্টিতে ওপর থেকে বড় বড় পাথর 
নিয়ে ধস নামাছিল আমাদের চোখের সামনেই । এই মারাত্মক বিপদের 
মধ্যেই রাতির অন্ধকারে গাঞ্গনানী পেশছতে হয়েছিল । সংদূর অতখত- 
যুগের তীর্থবানরীরা এমনি দযেগিপূর্ণ পারিবেশের মধ্যে এগিয়ে যেতেন 
গঞঙ্ছোনী দর্শনের আশায় । গঞঙ্গোতী যেয়েও তৃপ্ত হতেন না তাঁরা। 
আরো দৃগ্গম পথ পেরিয়ে এীঁগয়ে যেতেন গোমুখ ॥ মাঝ পথে চধর- 
বাসায় আশ্রয় দিতেন সাধু সন্গ্যাসীরা--"যাঁরা গঙ্গার পবিত্র জলধারা 
অহরহ দর্শন করবার মানসেই অবস্হান করতেন । ক্লান্ত, অসংস্হ যাত্রখ- 
দের সেবা করতেন, উৎসাহ দিতেন, সাহস দিতেন আরো এগিয়ে যাবার 
জন্য। 

১৯৪৯ সনে বিজ্ঞানী অধ্যাপক এইচ. এল-. চিন্বর: এই ভাগণবথণর 
ধারা পর্যবেক্ষণ করবার জন্য এসেছিলেন গোমুখের পথে । টিহরধ থেকে 
1তাঁন যাত্রা শুরু করেছিলেন সেপ্টেম্বর মাসে । ভাগশরথণর ধারা অনু- 
সরণ করে অগ্রসর হয়েছিলেন ভাগীরথীর উৎস মুখে । বিভিন্ন উচ্চতায় 
ভাগীরথী উপত্যকার ভোঁগোলিক পাঁরবেশ, উপত্যকার পাশ্ববতণর 
উদ্ভিজ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন নভেম্বর মাস পর্যন্ত । তানি লক্ষ 
করোছিলেন টিহর থেকে ধরাস: পর্যন্ত ভাগীব্রথীর বর গতিপথ । নদণ 
উপত্যকা প্রসারিত হয়ে নদীতটে সার সারি সমতল ধাপের সৃষ্টি 
করেছে । এইসব ধাপগহাঁল চাষের উপযোগণ । ধরাসূব পর থেকে 
ভাগীরথী উপত্যকাকে সংকীর্ণ হতে দেখা গিয়েছে । উত্তরকাশশীর দিকে 
এগুতেই দেখা গিয়েছে ভাগীরুথী গভীর গিরখাত বেয়ে প্রবাহিত $. 


"দাঙ্গার কথা ২৩৭ 


মানেরীতে ভাগীরথী উপত্যকা অনেকটা প্রশস্ত হয়েছে । নদগীতটের ওপরে 
দেখা গয়েছে বড় বড় ধাপ ॥। সেই ধাপের গায়ে চিরহরিৎ বৃক্ষরাজি 
ল্ক্ষণীয়। মানোরি থেকে মান্লা পর্যন্ত ভাগখরথণ উপত্যকা মোটাম;ট 
প্রশস্ত । এই অংশে মানেরি জলাধার নিমণিকার শুরু হয়েছিল ১৯৬০ 
সনের পর থেকেই । ভাগীরথার ঢাল অনুযায়শ জলস্লোতের গাঁত তেমন 
দ্রুত নয় বলেই হয়তো মানের প্রজেক্ট-এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল । 
মান্লার পর থেকে ভাগীরথীর গাত কিং দ্রুত । জলসোতের বৃদ্ধির 
ফলে তটভূমির ক্ষয় বৃদ্ধি হয়েছে, ফলে গারিখাতের সঁষ্ট হয়েছে । মালা 
থেকে ভাটোয়ারশ, সেখান থেকে আরো এগিয়ে গাঙ্গনানন পর্যস্ত ভাগনী” 
'রুথীর ঢাল বৃদ্ধির ফলে নদী সেতের গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়েছে । 
গিরিখাতের গভনীরতাও বাঁদ্ধ পেয়েছে তদনুযায়শ । গাঙ্গনানীতে রয়েছে 
উষ্ণ প্রত্্বণ, অতাঁত যগের তাঁথযাত্রবরা দুগম পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম 
1নতেন ধর্মশালায় । উঞ্কৃশ্ডে "নান করে সুস্থ হয়ে উঠতেন। সামনেই 
পথ আবার দঞ্গম হতে শুরু করবে । গাঙ্গনান থেকে কয়েক ফাল" 
পথ পেরুতেই ভাগবরুথশর ওপরুকার ছোট সেতু পেতে হয় ॥ সেখানেই 
দেখোঁছি ভাগটীরথধীর বিক্ষৃষ্ধ রূপ । ভাগণরথশর জলধারা আকা্মক 
ঢালের মূখ থেকে দুবরি বেগে অবতরণ করেছে । জলধারার মাঝখানে 
বড় বড় পাথর পড়ে থাকায় জলধারা বাধা আতক্ম করে শখানেক ফট 
ননচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে । গাঙ্গনাননী থেকে লোহারীনাগ পযন্ত ভাগ্ীরথার 
ধারাকে দুবার আতন্রম করতে হয়। লোহারখনাগের পৃ ভাগণরথশর 
সেতু পেরুবার প্‌বেরি অণ্চলের নাম ডাবরাণণ । এই অণুলের গিরি" 
শিরার গঠন প্রকৃতি এমন [ষ বধাঁর শুরুতেই ধস নিয়ে পথ রুদ্ধ হয়ে 
যায়। লোহয়ানাগের কাছে ভাগীরথনর পুরনো সেতু ১৯৬৬ সন পযস্ত 
গছল । তারপর সেই স্থানে বেশ বড় সেতু তৈরন হয়েছিল বাস রাস্তার 
সবিধার জন্য । ভাগীরথণর জলধারা এই অংশে হঠাৎ ঢাল আঁতক্রম 
করতে হয়েছে । গিরখাতের ওপরে বড় বড় পাথর পড়ে জলধারা অবরু-দ্ধ 
করবার চেন্টা করেছে । হয়তো অতাঁতে কোন এক সময়ে গিরিগান্র থেকে 
পাথর খসে পড়েছিল ধস নামার স্ময় । 

লোহারিনাগ থেকে সুখশীর পাদদেশ পর্যস্ত ভাগীরথখর জলধারা 
মোটামুটি সমতল গিরিখাত বেয়ে প্রবাহিত । এই অগভীর গিরিখাতের 
একপাশের গারিশিরার ওপরে বড় বড় পাথরের মাঝে মাঝে গাছপালা 
দেখতে পাওয়া যায় ॥। সমস্ত অংশই- হয়তো কোন এক সময়ে প্রস্তরময় 
শছল । পারবেশ, জলবায়ু, ও শীতাতপের নির্মম অত্যাচারে জর্জারত 


২৩৮ গঙ্গার কথা 


হয়ে কঠিন পাথরে ফেটে চৌচির হয়োছল। ব:ণ্টি ও তুষারপাত এসে 
[সন্ত করে কঠিন শিলা নরম করে মাঁটতে রুংপাস্তীরত করেছে । এই 
অংশের গিরিশিরার গা থেকে ছোটবড় পাথর গড়াতে গড়াতে ভাগশরথখর 
তটভূমি পর্ধস্ত পেশীছে গিয়েছে ॥। ভাগীরুথধর জলাধারা অগভখর 1গার- 
খাতের ভেতর দিয়ে প্রবাহত হয়েছে ধশরবেগে । নদীগভে" ছোট বড় 
পাথন্লগুলো অধশনমাঞ্জত । নদ উপত্যকার সুস্পন্ট লক্ষণ দেখতে 
পাওয়া যায় ডাবরাণশর কাছ থেকেই । তারপর যেন আকাম্মিক নদীর 
ঢাল বৃদ্ধি, জলম্রোতের গতিবেগ বৃদ্ধি বম্ষে করে লক্ষ্য করা যায়। 
লোহারনাগ থেকে শুর করে সখীর পার্দদেশ পর্যন্ত ভাগশরথশর ধারা 
ও তটরেখার গাঁতপ্রকীতি পধবেক্ষণ করে মনে হয় নদীর উপতাকা যেন 
পারুবতনের ফল । এই অংশে তটভাঁম প্রশস্ত হয়ে মোটামহটি সমভহমতে 
রূপাদ্তারত হয়েছে । এই সমতল ভামর ওপর দিয়েই অতাঁত কালের 
পদযান্রার নিশানা । এই সমতল অংশ জন্ড়ে অজন্্র ছোটবড় পাথর 
ছড়ানো রয়েছে । অনুমান করা যেতে পারে যে ভাগটরথীর জলধারা 
কোথাও অবরুদ্ধ হয়োছল। সেই অবর,দ্ধ জলধারা এক সময়ে দৃবরি 
বেগে ভেঙে ছুরে বাহগ্গমনের পথ সংঘ্টি করতে গিয়ে বিশাল বিধবংসণ বন্যা 
ঘাঁটয়েছিল। বন্যার ফলে জলস্ত্রোত প্রচণ্ড বেগে বড় বড় পাথর মাটি 
ভাঁসয়ে গাঁড়য়ে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল সবন্র ॥ জলম্রোতের প্রচণ্ড শান্ত 
অসমান উপত্যকা সমতল করে ফেলোছল । এ অনুমান অসম্ভব বলে. 
মনে হবে না। সহখীর চড়াই পেরিয়ে ঝালায় যাবার সময় ভাগখরথৰ উপ- 
ত্যকার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলেই । লোহার নাগ থেকে সংখণর পাদদেশ 
পর্যন্ত পথ চলার শহরতেই দেখা যাবে পুরনো দিনের চাঁটর চিহ | সংখাীর 
চড়াই অতিক্রম করবার পূব তথ*যাবীরা রাত্রবাস করে নিতেন লোহার" 
নাগের চঁটিতে । তারপর ভোর হতেই পদযাত্রা শুর হত । সুখী 
চড়াই পেরুবার অধেকি পথেই সখা গ্রাম, পুরনো চাট । সারা পথেই 
পাইন-চশর গাছে মাঝে মাঝেই অজগ্র আখরোটের বড় বড় গাছ। চড়াইয়ের 
শীর্ষে উঠলেই দেখা যাবে-সুখীর উচ্চভ্মি উত্তর-্দাক্ষিণে প্রসারিত । 
দক্ষণ অংশ ক্রমে ঢাল, হয়েছে ভাগীবথীর ধারা পযন্ত । সৃখদর চড়াই 
পেরুবার পরই ভাগীরথন উপত্যকার নতুন ত্র দেখা যায় । এই অপ্‌ব 
প্রাকৃতিক চিত্র জাংলা সেতুর কাছ থেকেই লক্ষণীয় । জাংলা সেতুর কাছে 
ভাগপরথণর ধারা প্রায় ভ্রিশ থেকে তোন্রশ ফুট প্রশস্ত । তারপর থেকেই 
প্রাকৃতিক দৃশ্যের পারবত'্ন। কঠিন গ্র্যানাইটের সঞ্করর্ণ গভগর 
গারখাতের পাঁরবর্তে নদ+ উপত্যকা প্রশপ্ত হতে শুরু করেছে । নদীর 


গঙ্গার কথা ২৩৯, 


তটভূমি বিস্তৃত হবার ফলে জলধারা কয়েকটি ধারায় [বিভন্ত হয়ে বালা 
পেরিয়ে সুখশর উচ্চভমর পাদদেশ পর্যন্ত প্রবাহত হয়েছে । সখশর 
পর থেকেই ভাগখরথণীর উপত্যকা আবার সগ্কীণ হয়েছে । 

জাংলার পর থেকেই নদী উপত্যকার পরিবর্তন শুর । ভাগণীরথর 
প্রশস্ত তটভম, নদধগভ" প্রসারিত হবার ফলে জলধারা কয়েকাট ভাগে 
বভন্ত হয়ে বালকাময় ভমির ওপর 'দয়ে প্রবাহত হয়েছে । কোন কোন 
ভ্‌শ্বিজ্ঞাননী মনে করেন-_ঝালার নশচে প্রুলম্বিত শৈলের নিকট কোন 
এক অতশতে বড ধরনের ধস নেমেছিল । সেই ধসের মাটি পাথরগুলো 
ঝাঁপয়ে পড়ে ভাগীরথাীর গতিপথ রুদ্ধ করে আড়াআড়িভাবে প্রাকীতিফ 
বাঁধের সৃষ্টি করেছিল । জলধারা অবরদ্ধ হবার ফলে বিশাল হুদের 
সচ্টি হয়েছিল । এই 'বশাল জলধারাই প্রকৃতপক্ষে ভাগখরুথন উপত্যকার 
প্রশস্ত হবার বৈজ্ঞানিক কারণ ॥। কালক্রমে ভাগনরুথীর সণ্চিত জলধারা 
নির্গমণের পথের সন্ধান খ*জে বার করে নিয়োছল । সুখশর পাদদেশের 
দুব্ল অংশ এক সময় জলের বিশাল চাপ সহ্য করতে না পেরে ভেঙে 
চুরমার হয়ে যায় । অবরোধ মস্ত হতেই বিশাল জলাধার থেকে সমন্ত জল 
প্রচণ্ড বেগে সমন্ত মাটি পাথব ভাসয়ে নিয়ে যায় ॥ মনে হয় লোহারু*- 
নাগে ভাগঈরথস উপত্যকার প্রাকৃতিক 1চঘ্র--এই বন্যার ফলস্বরপ। 
প্রখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানশ অডেন এই অগ্লে পাঁরুভ্রমণ করে ভৌগোলিক পরিবেশ 
পযণবেক্ষণ করোছলেন ১৯৩৫ সনে । জাংলা থেকে সুখী পযন্ত নদ 
উপত্যকা প্রসারত হবার কাকারণ উল্লেখ করছিলেন তাঁর ভ্রমগ 
বিবরণে ॥। তিনি বিশ্বাস করতেন যে--সখীতে কোন এক অতাঁতে 'বশাজ 
ধস নেমোছল । সেই ধসের সমস্ত মাটি, পাথর স্তৃপীকৃত হয়ে সাণত 
হয়েছে । ফলে-_ভাগীরথশীর ধারা অবরহদ্ধ হয়োছল আড়াআড়িভাবে 
বাঁধের পৃঞ্টি করে । সেই প্রাকৃতিক বাঁধ সছ্টির ফলে অবরহদ্ধ ভাগারথার 
জলধারা সাত হয়ে হৃদের জন্ম হয়োছল । পরবর্তীকালে ভাগীরথীই 
নিগণমনের পথ তৈরশ করে নিয়েছিল । বাঁধের দুঝল অংশ ভেঙেচুরে 
জলধারা দৃবরি বেগে বোরিয়ে পড়েছিল । হ্দের তলদেশে অনেক দশের 
সত মাটি পাথর আর বালৃকণা জলাধাবের গভীরতা হাস পেয়োছিল 
কালক্রমে । ভাগীরথীর ধারা অব্যাহত হবার পর থেকেই হুদের গভণরত্য 
হাস পেয়োছিল দ্রুতবেগে । এমাঁন করেই নিশ্চহ হয়ে গিয়োছন হুদটি $ 
অডেন গঙ্গোরী থেকে জাংলা পরন্ত ভাগণরথশী উপত্যকায় সুস্পঞ্ট 1হমবাহ 
উপত্যকার চিহ পর্যবেক্ষণ করোছিলেন । জাংলায় ভাগশরথী উপত্যকার, 
প্‌বে* হিমবাহ উপত্যকা ছিল । কালকুমে পারিবার্তত হয়ে নদী উপত্যকার 


৯৪০ গলার কথা 


-কুুপাস্তরিত হয়েছিল । 

১৯৪১ সনে প্রখ্যাত ডভূশাবজ্ঞানণ 1চব্বর এই অঞ্চল পযবেক্ষণ করে 
ছিলেন। জাংলা থেকে সুখী পযন্ত ভাগশরথী উপত্যকার বিস্তাবু 
বাদ্ধর কারণ উজ্লেখ করেছিলেন তাঁর ভ্রমণ বিবরণে । এই বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে অডেনের অ্রমণ বিবরণ তিনি নিশ্চয়ই পাঠ করেছিলেন । 
ভাগীরথস উপত্যকার এই লক্ষণখয় পারিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পকে" 
অডেনের বন্তব্যকে সমর্থন করোছলেন। 

১৯৬৮ সনে ভূশ্বিজ্ঞানী ডঃ ধ্হবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন 
এই অণ্চলে। তিনি ঝালা থেকে জাংলা পযন্ত প্রার দশ মাইল ভাগপরথী 
উপতাকা গভশরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । জাংলা থেকে ধান্লালঈ 
পযন্ত প্রায় চার মাইল পধণ্ত ভাগশরথণর জলধারা সামান্যই বিস্তার 
লাভ করেছে । তারপর থেকে নদীর উভয় তটরেখা প্রসারিত হয়েছে। 
তারপর থেকেই তটরেখা বস্তার লাভ করতে শত্রু করেছে ধরে ধীরে। 
ঝালায় ভাগণরথী উপত্যকা সবচাইতে বেশন প্রশস্ত হয়েছে । ডঃ মুখো- 
পাধ্যায় ভাগনরথ* উপত্যকার প্রসারিত হওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ নিদেশ 
করেছেন । তান অডেনের বিবরণও পাঠ করেছিলেন । হৃদের অন্তিত্ব 
সম্পর্কে অডেনের বন্তব্য তান মেনে নয়োছলেন । কিন্তু হুদ সৃ্টির 
কারণ সম্পর্কে [তান অডেনের মতকে মেনে নিতে পারেন নি । ডঃ 
আুখোপাধ্যায় সুখার ওপারের দীঘ" গারিশিরা পযবেক্ষণের সময় গারি- 
1শরার ওপরে কয়েকটি ঝুলন্ত উপত্যকার আঁস্তত্ব লক্ষ্য করোছিলেন। 
এই ঝুলন্ত উপত্যকাগ্লো থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তুষার যুগের 
প্রভাব পড়োছিল এই অগ্চলের ওপরে । গঙ্গোত্রশ [হমবাহ হয়তো বা সখণ 
“পযন্ত প্রসারিত ছিল। সেই হিমবাহের প্লাউট ছিল সুখীতে । অর্থাৎ 
গঙ্গোতীর বারো তেরো মাইল দুরে অবাস্হত গোমৃখ- সদর অতীত 
যুগে অবাস্হত ছিল সুখখতে । তখন গঙ্গোন্রী হমবাহের প্রাশ্তিক 
গ্রাবরেখার পাথরগুূলো সণ্চিত হয়ে স্তুপবকৃত হয়েছিল । ভাগশরথণ 
প্রবাহিত হত সুখশর পর থেকেই । যুগের পারিবর্তনে হিমবাহ 
সঙ্কুচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হিমবাহে স্লাউট পিছিয়ে গিয়োছল। তখন 
হমবাহের বরফ গলা জলধারা স্তৃপীকৃত প্রাশ্তিক গ্রাবরেখার পাথরের 
বাধা আতক্রম করে প্রবাহিত হতে পানুছিল না। স্তপশকৃত পাথর হয়তো 
আক সময় প্রাকীতিক বাঁধের সৃষ্টি করে ভাগশরথশর জলধারা অবরুদ্ধ 
হয়োছিল। ফলে হুদের সৃষ্টি হয়েছিল সে সময় । সেই হুদের জলধারা 
এমোটামুবটি সুখ থেকে ধারালীী পধযপ্ত প্রসারিত হয়েছিল। পরে 
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জলাধারে জলের চাপ সাংঘাতিক ভাবে ব:দ্ধি পাওয়ার পর বাঁধের দংবন্স 
অংশ থেকে ভাগণরথশর ধারা নিগমণের প্থ খহজে নিয়েছিল । পরে বাঁধ 
ভাঙা জল দুবরি বেগে প্রবাহত হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মাটি 
পাথর । সেই দৃবরি জলম্রোতের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় 
নাগনিগড় পর্যম্ত। ৃহমবাহ সন্কৃূচিত হয়ে গেলে স্নাউট পিছিয়ে 
গেলে, প্রাশ্তিক গ্রাবরেখার স্তৃপীকৃত পাথরগুলো অবরোধ সংগ্টি করে 
হদের জম্ম হওয়ার গ্রমাণ অনেক চ্হানেই দেখা যেতে পারে । ধৃহমালয়ে 
এ ধরনের প্রাকৃতিক পরিবর্তন অবাস্তব বা যবৃত্তিগ্রাহ্য নয় একথা বলা 
চলে না। 


১৯৬০ সনে বাসে করে গাঙ্গনানী আতরুম করে বিকেল পাঁচটা নাগাদ 
সুখী । স্যর্য পশ্চিমদিকে ঢলে গিয়ে সুখখ পেছনের দখঘ" গারিশিরার 
আড়ালে চলে যাবার তোড়জোড় চলছিল । পায়ে হাঁটা পথ শুর: হয়েছিল 
ভাগীরথার ঝালার্র প্রশস্ত উপত্যকা পোরিয়ে সঙ্কণর্ণ নালা বেয়ে সুখণীর 
উচ্চভ্ীম পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছে লোহারীনাগের দিকে । সেখানে 
সেতু পেরুলেই বাস চলার কাঁচা রাস্তা এগয়ে গিয়েছে ধারালস পধান্ত | 
সুখী থেকে পায়ে চলা পথ পুরনো দিনের পথ । 

সুখী থেকে তিন মাইল দরে ঝালা গ্রাম। 

ঝালা গ্রাম থেকে আধ মাইল দরে শ্যামপ্রয়াগ | 

শ্যামপ্রয়াগ থেকে দেড় মাইল দরে গযুপ্তপ্রয়াগ । 

গহপ্তপ্রয়াগ থেকে আধ মাইল দরে হারিপ্রয়াগ বা হারাসল। 

সমস্ত পায়ে হাঁটা পথ ভাগীরথীীর ডান পাড় "দিয়ে । হারসিল গ্রাম 
পোঁরয়ে ভাগীরথনব্র ছোট্র সেতুর ওপারে বাস পথ, নিমাণ কার্য শেষ হয় 
নি। সেখান থেকে মাইল তিনেক দরে ধারালণ? গ্রাম । 

হারসিল বোধ হয় এই অণ্ুলের সব চাইতে মনোরম চ্হান । পাইন, 
দেওদার আর চার গাছের ঘন ছায়া-..আর আপেলের বাগান । এই শাস্ত 
শীতল পারবেশের মাঝখান দয়ে ছোট বড় জলধারা ভাগণরথখর বৃকে 
এসে পড়েছে । এই পরিবেশের মাঝখানে পুরনো ডাকবাংলো--উইল- 
সনের কুটির । সামনেই আপেলের বাগান, কাছেই শ্যামগঞ্গার ধারা । 
'উইলসনের কুটিরের অদ্‌রে শ্যামগঙ্গার ধারা, ছোট বড় প্রাশ্তরময় ভূমির 
ওপর দিয়ে প্রবাহিত । শ্যামগঙ্গার জলধারা ঘোলাটে । জলের বর্ণ লক্ষ্য 
করে মনে হয় উৎস স্হলের দূরত্ব খুব বেশী নয়। শ্যামগঞ্গার অপর 
বাম শিয়ানগড় । হারসল থেকে. শিয়ানগড় মোড় ঘুরে গিয়েছে । শিয়ান 
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উপত্যকা মোটামুটি প্রশস্ত । উপত্যকার পুব উত্তর দিকের গারশিরা- 
গুলোর নাম ধৃূমধার । এখানে একাঁট শগারিপথ আতন্রম করে তমসা 
উপত্যক্চায় পেশীছে যাওয়া যায় । এই অণ্টলের শৃঙ্গ দাদেন্ি € ৫৩২০ 
মঃ )। এই পথেই নেলা আতিক্রম করে হিমাচল অণ্চলে পেশছে যাওয়া 
যায়। 

হারাঁসলের সৌন্দর্য লক্ষ্য করে কেউ কেউ একে সুইজারল্যাপ্ড বলে 
আঁভাহত করতে চান ॥ এই গ্রাম থেকে ভাগনীরুথখর ধার ঘেষে পথ সোজা 
চলে গিয়েছে ঝালা। হারসলের উইলসনের কু'টরে বিখ্যাত জামনি 
অভিযান্রী হেনারখ হেরার দেরাদুন থেকে পায়ে হেটে পালিয়ে এসে” 
ছিলেন ১৯৩১৯ সনে । উইলসন কুটির থেকে ধরা পরে আবার দেরাদণনে 
বন্দশ জশবন যাপন করতে হয়োছিল। অবশেষে দ্বিতীয়বার দেরাদন 
থেকে পালিয়ে হেরার সারারাত পায়ে হে'টে চলতেন। দনের বেলায় 
উচ্চ পার্বত্য অণ্ুলে গভপর জঙ্গলে আশ্রয় নিতেন ॥ এন্ান করেই সবার 
অলক্ষো নেলাং আতক্রম করে পেশছে গিয়োছিলেন তিব্বত ভূখণ্ডে । 

১৯৬৬ সনে সখ+ থেকে পায়ে হে'টে সন্ধ্যায় পেশীছে গিয়োছলাম 
ধারালণ গ্রামে । মালপত্র কাঁধে করে নিয়ে ধারালী পোছবার আগে দুধ” 
গঞ্গার ওপব্রকার সেতু পৌঁরয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম ধর্মশালায়। বেশ বড় 
ধম'শালা, আমাদের মতো অনেক তীর্থযান্রী হাজির হয়েছে নানা প্রদেশ 
থেকে । তাঁরা সবাই গোমুখ দরশশন করে ফেরত যাবার জনা প্রত! 
মাঝে মাঝেই “গঞ্গা মাঈ কি জয়” ধ্যান তাঁদের মুখে । গঙ্গার ডৎস 
দশ*ন করে সার্থক করেছেন তাঁদের জীবন । এবার ফিরে যাবেন । ফেব্রবার 
পথ পায়ে হেটে যেতে হবে ভাটোয়ারশ প্স্ত ॥ অনেকেই উনোন ধারয়ে 
ডাল রুট বাঁনয়ে নিচ্ছিলেন । নানা প্রদেশ থেকে আসা যাত্রী, যাদের 
দেশে গঞ্গা নেই, যাঁরা গজ্গার জলধারা দেখেন নি কখনো, সেই সব দেশের 
লোকও বসেছিলেন ধমশালার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে । স্যাস্তের অন্ধকার 
নেমে আসতে বেশ সময় লাগে । তাই আলোয় আলোয় সবাই ব্রান্নায় 
ব্স্ত। আমরাও রান্নার জন্য ব্যস্ত হাচ্ছলাম । উত্তরকাশী থেকে সকালে 
রওনা হবার পর তেমন কিছু খাওয়া হয় নি। অথচ পাঁরশ্রম হয়েছিল 
প্রচুর । ধম'শালার দোতলার বারাশ্দায় আশ্রয় নতে গিয়েই চমকে উঠে” 
দিলাম সবাই । পাহাড়ী গরু. তাই হয়তো অবলঈলাক্রমে দোতলার 
উঠোঁছল । অনেক যায়গা দখল করে শুয়েছিল সপরিবারে । আমাদের 
অবাঞ্চিত উপাস্থাতিতে ব্যন্ত হয় নন বিদ্দুমান্র । চোখ মেলে একবার মান 
তাকয়ে দেখেই আবার নিশ্চশ্তে রোমস্থন করাছল। ধারালী বেশ 
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পৃরনো জায়গা ॥ ভাগশরুথীর জলধারা স্পণ্ট দেখা যায় ।॥ গ্রাম মোটামুটি 
বড়। কয়েক শ ফুট উ“চুতে পাহাড়ের ঢালেরু ধাপে ধাপে ঘরবাড় ছড়ানো । 
সেখান থেকেই পায়ে হাঁটা পথ দহধগঙ্গা উপত্যকার দিকে এগিয়ে গিয়েছে । 
দুধগঙ্গার উৎপত্তিষ্ছল একটি ছোট 1হমবাহ ॥। সেই হমবাহ বরফ সংগ্রহ 
করে শ্রীকান্ত পর্বত শৃঙ্গ থেকে । দুধগঙ্গার ধারা ধারালখতে এসে গমাঁলিত 
হয়েছে ভাগধবুথপর সঙ্গে । সেই নদীর সঙ্গমন্থলের সন্নিকটে একট মন্দির 
রয়েছে । মাশ্দরটির অধেক অংশ মাটির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে । শোনা 
যায় অনেক কাল পূবে ভমিকম্পে মান্দরের অধেকিটি প্রোথিত হয়োছিল। 
ধারালশী থেকে পরাদিন রওনা হয়েছিলাম সব কিছু গুছিয়ে । ধারালগ 
থেকে জাংলার দ:রুত্ব প্রায় চার মাইল । ভাগীরথনর ডান পাশ দিয়ে পথ । 
মোটামহ1ট উচ্চ গারাঁশরার ঢালের 'দকটায় পাথর ফাটিয়ে পথ বানানো 
হয়োছিল । পথের বাঁ ধারে ভাগপরুথণব জলধারা গিরিখাত বয়ে চলেছিল । 
নদীর ম্রোতবেগ মোটামুটি দ্রুত । জাংলার কাছাকাছি স্থান থেকে জলের 
গভশরতা লাভ করেছে । জাংলার ওপর থেকে গভশরু 'গারখাত দু চোখ 
যেন জযাড়য়ে দেয় । গিরিখাতের গা বেয়ে উচ্চ গারশিরার খাড়া ঢাল । 
গ্র্যানাইট পাথরের গি'রিগান্র যেন পাঁরম্কার করে কাটা, তারই ফাঁক দয়ে 
দয়ে বেয়ে উঠেছে বড় বড় গাছ । উচ্চ 'গারশিরার গা বেয়ে উঠেছে 
পাইন, দেওদার গাছের সমারোহ । সমস্ত পথ মোটামহাট সমতল । 
জাংলার সান্নিকটে ভাগখরথণরর ওপর থেকে কাঠের সেতু পোৌঁরয়ে চড়াই 
ভেঙে পৌছে গিয়েছিলাম জাংলা চঁটিতে । জাংলার পুরনো চটির হু 
বর্তমান । বেশ প্রশস্ত অণ্চল জুড়ে স্থানাট। জাংলা চটির পর পথ 
পুরো চড়াই প্রায় লঙ্কার কাছাকাছি, সেখান থেকে পথ গিয়েছে নেলাং-এর 
দকে জাহবী গঙ্গার ধার দিয়ে । জাহ্বী গঙ্গার [গারখাত ভশ্বজ্ঞানখ" 
দের আকষণাঁয় তো বটেই, যাত্রীদের চোখেমুখেও বস্ময় জাগে । পুরো 
চড়াই পেতেই ঠিক জাহ্বণ গঙ্গার ধারের ওপরটায় ভৈরুব ঘাটির দোকান-শ- 
পাট, ধর্মশালা দেখা যায়। তারপরই পথ নাময়ে নিয়ে গেছে জাহবখ 
গঙ্গার তটভামর কাছে। সেখানে কাঠের সেতু পেরুবার সময় একবার 
ভাল করে দেখতে ইচ্ছে করে জাহ্বী গঙ্গার স্বচ্ছ নঈলাভ জলধারা আর 
ভাগশরথীর ঘন নীলাভ জলধারা ও জাহবী গঙ্গার ধারের সম্মেলন । 
পুরো চড়াই ভেঙে ভৈরবঘাটি পেশছতেই ছায়ায় ঘেরা হিমশখতল পারবেশ 
দেখতে পাওয়া যায় । সয অস্ত গিয়োছিল । পুরনো পাইন আর দেওয়ার 
গাছের ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সের শেষ রাম প্রবেশ করতে পারে না।' 
ধর্মশালায় রানির জন্য আশ্রয় নিয়েছিলাম ক্লাম্ত হয়ে । সকাল হতেই. 
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শ্লিপিং ব্যাগের উষ্ণ আশ্রয় ছেড়ে সবাকিছু গিয়ে ফেলতে হয়েছিল । সূর্য 
উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা শুর করেছিলাম গঙ্গোঘীর জন্য । ভৈরব 
ঘাট থেকে গঙ্গোত্রশর দত্ব প্রায় ছয় মাইল । সমস্ত পথে চগ্কাই উতরাই 
খুবই কম। চার, পাইন আর দেওদার গাছের ছায়ায় পর্থ অত্যন্ত 
মনোরম । পথের ডান পাশে কয়েকশ ফুট নীচে ভাগীরথশর জলধারা 
খাড়া গিরিখাতের ভেতর "দিয়ে প্রবাহত | সেই গারিখাত খুবই সঞ্চকীর্ণ | 
মনে হয় যেন বিশাল গিরিশিরার মাঝখান দিয়ে ভাগনরুথী কাঠিন গ্র্যানাইট 
পাথর গভশরভাবে কেটে প্রবাহিত হয়েছে । এমনি খাড়া সগ্কীণ:  গারখাত 
[হমালয়ে আর কোথাও আছে কিনা জানা নেই। 

গঙ্গোতীর নিকটে ভাগশরথশ প্রায় ১৯৫০ ফুট উচ্চ স্থান দিয়ে 
প্রবাহত ॥। অবশ্য মান্দরের কাছাকাছ স্থানাটির উচ্চতা আরো একশো- 
দেড়শো ফুট । গঙ্গোতী মন্দির পেরিয়ে ভাগীরথখর ধারা আতন্রম করবার 
জন্য কাঠের সেতু আছে । সেখানে ভাগশরুথশর ধারার বিস্তার ১১ টার বা 
৬২ ফুটের মতো । মান্দরের দক্ষিণাংশে বিশাল বেলাভূগম ছোটবড় অজঙ্ত 
উপল খণ্ডে আবৃত । এইসব উপল খণ্ড নদীর তটরেখা পর্যন্ত বস্তুত । 
গঙ্গোত্রীতে ভাগীরথণী বেশ মোড় ঘরে সামান্য উত্তরাভিমুখণ প্রবাহিত 
হয়েছে । তারপর প্রশস্ত মার্বল পাথরের ওপর দিয়ে ভাগঈরথশীর ঘোলা 
জল আকাঙ্মিক অজন্র ধারায় জলপ্রপাতের সছ্টি করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে 
শখানেক ফ্‌টের বেশ নীচে । জলগ্রবাহের প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায় 
কাছাকাঁছ গেলেই । এই অংশের নাম মহাদেবের জটা । জলপ্রবাহ 
নীচে প্রচণ্ডবেগে পতিত হয়ে একটি কচ্ডের সৃষ্টি করেছে, সেই কুণ্ডের 
নাম গৌরীকৃগ্ড । মহাদেবের জটার কাছে দক্ষিণ 1দক থেকে প্রবাহিত 
কেদার গঙ্গা এসে পাতিত হয়েছে গোৌরখীকুণ্ডে । মহাদেবের জটার ওপরের 
অংশে মাবল পাথরের সমস্ত অংশ ভূ-বজ্ঞানশদের মতে গ্লেসয়াল 
পেভমেণ্ট ছাড়া কিছুই নয় । সদর অতখতে গঙ্গোন্রী হমবাহ এই অংশ 
দিয়ে প্রবাহিত হত । কঠিন প্রস্তর য্্ত স্থান দিয়ে কঠিন বরফের ধারা 
প্রবাহত হবার ফলে ঘর্ধণজাঁনত ক্ষয়ে*্প্রন্তর সংন্দর মসৃণ হয়েছিল । 
পরবতশীকালে হিমবাহ সঞ্কৃচিত হয়ে গেলে-মসণে পাথরের ওপর 
বরফের ধারার ঘষণ বন্ধ হলেও জলধারার ঘর্ষণ জনিত ক্ষয়ে সামান্যই 
পারবার্তিত হয়েছে । গোৌরশীকৃশ্ড পোঁরয়ে ভাগপশরথাঁর ওপরে গিয়ে 
আরো প্রায় আধমাইল গেলে ভাগশরথণর প্রবাহ কঠিন ক্ষয়ে গভীর গিরি- 
খাতের সংন্টি করেছে । কোন কোন 'স্ছানে নরম পাথর ক্ষয়ে ফলে 
জলধারা গভশর সঞ্ককীর্ণ খাতের ভেতরে ঢুকে য়ে ভাগটীরথন প্রায় অদৃশ্য 
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হয়েছে । এই অংশের গ্রোসয়াল পেভমে্ট দেখা যায় । চ্ছানখয় পান্ডারা 
একে বলে পাটাঙ্গনা। পাটাঙ্গনার পর ভাগখরথী পৃবিম-খশ প্রবাহিত ॥ 
তারপরই ভাগখরুথশীর গভীর ও সঞ্কশণ গিরিখাত বেয়ে চলে গিয়েছে । 
জলধারা এত নগচে 'দিয়ে প্রবাঁহত যে প্রবাহ পবেক্ষণ করতে বেশ বেগ 
পেতে হয় । মহাদেবের জটা থেকে শুরু করে ভাগীরথশর সমস্ত প্রবাহের 
দুশ্য হিমালয়ে আর কোথায়ও আছে কিনা জানি না। প্রাকৃতিক সৌন্দষের: 
1বশালতা ও পাঁরুবেশ, তীথবযারীীদের মনে গভশর রেখাপাত করে। 
রামায়ণ মহাভারত আর পরাণ বর্ণিত ভাগীরথীর কথা তর্৫যাত্ধদের 
স্বর্গলোকের চিত্রের কথা স্মরণ কারিয়ে দেয় । গঙ্গোত্রশীর মাশ্দরের পরিবেশ 
স্হানশয় সাধু সন্ব্যাসখদের কৃঠিয়া, প্রাকৃতিক পাঁরবেশ সব মিলিয়ে এমন 
্বগশিয় দৃশ্য যুগ যুগ ধরে তাঁর্থযাত্রীদের ডেকে আনে জীবন মৃত্যু তুচ্ছ 
করে। 

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই মদ্দিরের আরতি, স্তোন্রপাঠ'..সব 
কিছুর সমাপ্তর পর সব কোলাহল শেষ হয়ে গেলে ভাগখরথশর কলোচ্ছযাস 
শুনি ধর্মশালার বারান্দায় বসে বসে। পরান ভোর হতেই এগিয়ে 
যাই ভগটরুথ শলার কাছে, মহারাজা ভগশীরথ এই শিলাখণ্ডের ওপরে 
উপবেশন করে গঙ্গার আরাধনা করেছিলেন । সূয" উদয় থেকে শুরু করে 
সূর্যের তাপ প্রথর হওয়া পর্যন্ত গঙ্গোত্রীকে ঘুরে ঘুরে দোখ। ভাগখ- 
রথধর ধারা, মহাদেবের জটা, পাটাঙ্গনা, দেখতে দেখতে মৃখন্হ হয়ে যায় । 
ক্লাস্ত হয়ে বসি ধর্মশালার বারান্দার সামনে । 

একাঁদন ধর্মশালার সামনে বসেছিলাম । এমন সময় একজন তরুণ 
বাঙালন এসে বললেন-মান্দরের কাছে একটি ঘরে একজন বাঙালগ 
সম্ব্যাঁসনী রয়েছেন । 1তনি ডেকেছেন আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য । 
বাঙাল? সম্ব্যাঁসন শুনে অবাক হয়োছলাম। আগ্রহ হয়োছিল তাঁর সঙ্গে 
দেখা করবার জন্য । সন্ন্যাসিনীকে সবাই মাতাজশী বলে ডাকেন। 
যথার্রগাত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 'গিয়োছিল । মান্দবের কাছেই একটি 
ঘরে তান থাকতেন । তান বসে বসে পরোটা বানাচ্ছিলেন। যত্ন করে 
খাইয়েছিলেন সোঁদন । খাবার শেষে বসে গল্প করেছিলেন গঙ্গোত্রখর | 
পঙ্গোতিতে অনেক সন্ন্যাসী রয়েছেন । শ্রীকৃধ আশ্রমজন, রামানন্দ 
অবধত. সারদানশ্দজী--গঙ্গোত্রী তাঁথেরি প্রধান আকষণ*। তীর্ঘযাঘশরা 
তাঁদের দশশন না করলে তাঁর্খের ফল যেন সম্পূর্ণ হয় না। মাতাজ" 
বলতেন-_-বরামানম্দজশী খুবই জ্ঞানী, এই দ্গম তার্থে সন্নযাসিনগর 
বসবাস করার ব্যাপারে তিন প্রচুর সাহাধ্য করেছিলেন । যে কদিন, 
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গঙ্গোন্রীতে ছিলাম, আমার ভাল লেগেছিল । নানা হাসি, রবণম্দ্রুসঙ্গশতে 
ধর্ম ?বষয়ে নানা আলোচনায় ভুলিয়ে দিয়েছিলেন । তানি সবত্যাগণ 
সন্ন্যাসিনণ, উচ্চ শিক্ষিতা। হাদি, ইংরেজ? ভাষার অনগল বলেন। 
'কথাচ্ছলে বঝতে পেরেছিলাম--খ্‌ব সম্রাস্ত বংশে তাঁর জম্ম, উচ্চ শিক্ষা 
লাভ করেছিলেন । আধুনিক বিলাস ব্যসনের ভেতর দিয়ে তিনি বড় 
. হয়েছিলেন । অভাব ছিল না কিছুই তবু কেন সবাকছু ত্যাগ করে 
দুম [হমালয়ে এমন অজ্ঞাতবাস করেন জানতে চাইনি । গঙ্গাকে 
ভালবেসে--দীর্ঘ দুর্গম পথ পেরিয়ে এসেছিলেন গঙ্গোত্রী । তার প্‌বে 
[তানি বহু স্হান ঘখরেছিলেন। অনেক তথ” দর্শন করে এসে কিছঃকাল 
দল্লশর কাছে যমুনা নদশীর তরে বসবাস করেছিলেন । সেখান থেকে 
এসেছিলেন খাঁষকেশ । খাঁষকেশেও ছোট্র কৃঠিয়া বানিয়ে বেশ কিছুকাল 
কাঁটয়োছিলেন। একাঁদন খাঁষকেশের কল-কোলাহল পাঁরুবেশ ত্যাগ করে 
চলে এসেছিলেন গঙ্গোত্রী । তাঁর তেজদৃপ্ত চেহারা, সারল্য, স্নেহপ্রবণ 
স্পর্শকাতর মন দারিদ্র পূজার, পাণ্ডা আর স্হানীয় মানৃূষদের হ্বদয় জয় 
'করেছিল। তিনি মাতাজণ হয়োছিলেন । মায়ের মতো স্নেহ, ভালোবাসা, 
বিদ্যা বদ্ধ, স্হানীয় সম্ন্যাসীদের স্নেহ তান পেয়েছিলেন । মাতাজণ 
পাঙ্গোনীতে কৃঠিয়া বানাবার কথা ভেবেছিলেন । মাতাজণর ইচ্ছার কথা 
পাণ্ডারা জানবার সঙ্গে সঞ্চে কৃঠিয়ার স্হান িবচিন করেোছিলেন-_- 
ভাগীরথশীর জলধারা আর কেদারগঞ্গার ধারার মাঝখানে স্ব্প পারসরয্ত্ত 
উচ্চ স্হানটুকু। কয়েকাঁট চার গাছ, তারই তলায় পাণ্ডারা দিনরাত 
পাঁরশ্রম করে কাঁঠিয়া বানাতে শুরু করেছিল | তার পৃবে উত্তর কাশখশীতে 
ডিশ্ট্রিকট: মাজস্ট্রেটের কাছে থেকে অনুমাতি নিয়োছিল পাণ্ডারাই । 
মাতাজীর কৃঠিয়া নিমাণের শেষের দিন কাট আম মাতাজীর সঞ্গে বসে 
বসে দেখতাম । মাতাজী গঞ্গার কথা বলতেন। স্তোত্র পাঠ করতেন 
সুর্রকরে। সামান্য নঈচেই মহাদেবের জটাজাল, ভাগণীরুথীর জলধারার 
উদ্দাম উচ্ছ্বাসের ওপর থেকে কুয়াশার মতো জলকণা ভেসে বেড়াতো, 
সংযের আলো পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রামধনূর সাতরঙ ছড়িয়ে পড়তো । 
গৌরশীক:ণ্ডও দেখা যায় সামান্য দূব্র থেকেই । 

১৯৬৬ সনের পর ১৯৬৭ সনে আবার এসোছিলাম গঞ্গগোন্রী । হাঁটা 
পথ ছিল মাঙ্লা থেকে । প্রচণ্ড ধস নেমে বাস পথ বন্ধ হয়েছিল । তাই 
পায়ে হেটে ভাটোয়ারুশ যেতে হয়েছিল। সেখানে খাবার খেয়ে 
আবার হাঁটতে শুরহ করেছিলাম গাঙ্গনানী যাবার জন্য । মাঝপথে প্রচণ্ড 
ঝড়, শিলাবৃহ্টি, রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছিল । তার মধ্যেই প্রচণ্ড 
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শব্দে ধস নেমোছল । এমাঁন সাংঘাতিক বপর্যয় মাথায় নিয়ে পেশছে 
গিয়েছিলাম গাঙ্গনানী ॥। পরদিন ভোর বেলায় আবার পদ যাত্রা । সৃখশর 
চড়াই পৌঁরয়ে হারাঁসলে পেশছে গিয়োছলাম রাত্রবেলায় । উইলসন 
সাহেবের কুটিরে রাতিবাস করে পরাঁদন ধারালখ, ভৈরুবঘাটি সবশেষে 
পেশছে গিয়োছলাম গঙ্গোনী। ভাগগীরথখীর ওপারে ডাকবাংলোয় সব 
মালপত্র রেখেই বোরুয়ে পড়েছিলাম মাতাজশর সন্ধান নেবার জন্য । 
মাতাজশী তাঁর নব 'নার্ঘত কুঠিয়াতেই ছিলেন । এক বছরের মধ্যেই 
কুঠিয়া মোটামুটি সাজিয়ে নিয়োছলেন । আমাকে দেখেই আনন্দে আত্ম- 
হারা হয়ে িয়োছলেন যেন । খাবার দেবার মতো এমন কিছুই নেই, তবু 
ব্যস্ত হয়ে খ*জে পেতে-_পাণ্ডাদের হারাঁসল থেকে নিয়ে আসা আধপাকা 
আপেল দিয়োছলেন আমার হাতে । 

হেসে বলোছিলেন- নাও বরেদ্দ্রজী, খেয়ে নাও । 

--কেমন আছেন 2 মাতাজশর ?দকে তাকিয়ে জিত্ঞাসা কার । 

_সন্ব্যাসনীর দেহের খবর রাখতে নেই । তবে আনন্দেই আছি। 

--তাই নাক! আমি অবাক হই । 

মাতাজী বলেন- কয়েকাঁদন আগে ভুজবাসায় দিনকয়েক কাটিয়েছি । 
প্রীতাদনই যেতাম গোমুখ । গোমুখে স্রানও করেছিলাম । গত শগতটা 
এখানেই কাটিয়েছি । 

--কণ্ট হয় নি ? 

--কিসের কছ্ট ! 

-_প্রচণ্ড শীত, তুষার ঝড়, তারও পরে নিঃসঙ্গতা ! 

মাতাজী হাসেন উচ্চৈঃস্বরে-তুমি একেবারে ছেলে মানুষ ! 
প্রাক:তিক দুষেগি, প্রচন্ড শীত- শেষটায় সয়ে যায় । আবু নিঃসঙ্গতা 
এতে ভয়ের দি আছে । নঃসঙ্গতাকে জয করবার জন্যও তো সাধনার 
প্রয়োজন । মাতাজশ একবার চুপ করে থেকে বলেন- জানো, এর মধ্যে 
একজন সন্ন্যাঁসিনী এসৌছিলেন গোমুখ দর্শন লাভের জন্য । 

--একা একা ! 

-হ'যা, একা বৃন্দাবন থেকে এসোঁছলেন । যমুনার তঈরেই বসবাস 
করেন । যমুনা দর্শন করেন দিনরাত । ইচ্ছে হয়েছিল গঙ্গা দশ'ন 
করবেন । গঙ্গার অর্থ গঙ্গার উৎস গোমখ । গোমুখ দশশন করবার 
পর আমার এখানে দিন কয়েক ছিলেন । গঙ্গান্তোত্র শুনতেন আমার কাছ 
থেকে । সহম্দর কণ্ঠে কীর্তন শোনাতেন আমাকে! আম তাঁকে 
জিজ্ঞাসা করোছিলাম-_-একা একা চলাফেরা করা, 'একাকী বাস করার কম্ট 
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হয় নাঃ 1তাঁন হেসে বলতেন--ঈশ্বরের দর্শন, অনুভূতি এসব কিছু 
বুঝি না। তবে ভয় আমার কমে গেছে, এমন কি মৃত্যু ভয়। নঃসঙ্গতার 
ভয় থেকে মুত্ত হতে চলেছি । 

চুপ করে থাকি মাতাজীর দিকে তাকিয়ে । মাতাজ জিজ্ঞাসা করেন-_ 
এবার কজন এসেছ £ 

আম বাঁল--অনেক ! সবাই আসবে আপনার সঙ্গে সাক্ষাং করবার 
জন্য ৷ 

মাতাজ? হাসেন- গঙ্গোতরীতে আসতে তো হবেই । এ তো মহাতীর্থ। 

আম বাঁল- _গঙ্গাতীবে বাস করবেন বলেই ক গঙ্গোব্ী এসোছিলেন 

মাতাজশ বলে- হ'যা, ঠিক তাই । 

--খাঁষকেশেও গঙ্গা রয়েছে । 

--খযষিকেশে ভীষণ ভীড় । কৌতুহল মানুষের ভীড় আর ভাল 
লাগে না। তাঁথযান্রীরা এই পথে এলেই হাজির হন আমার কাছে। 
বিশেষ করে বাঙালণ যাত্রী । তাঁরা নাম, ধাম, পৃব বাসস্থান সবই সংসারশ 
মান্‌ষের প্রশ্নে বিব্রত করে তোলেন । 

আম বাঁল--এ সমস্যা এখানেও থাকবে । 

_হণ্যাজান। এখানেও অনেকেই আসেন । এমনাঁক জিজ্ঞাসা 
করেন--কেন আম এই বয়সে সংসার ত্যাগ করে সন্্যাঁসনী হয়েছি। 

মাতাজী হাসেন । আমার দিকে তাকিয়ে গভীর দৃষ্টি মেলে বলেন-_ 
তোমারও এই প্রশ্ন আছে না কিঃ 

_-নাঃ। আম বাঁল। 

-সে কি! 

--সংসারশ মানূষকে যে প্রশ্ন করা যায়, সংসার ত্যাগনবর কাছে সে 
প্রন করার কোন য্যান্ত নেই । 

মাতাজন উচ্চস্বরে হাসেন- প্রশ্ন করে দেখতে পারতে । 

ডাকবাংলোয় সব কিছ গুছিয়ে নিয়ে মাতাজনর কাছে গিয়েছিলাম 
এক সৃযোগে । দোঁথ অনেক তাথ*যান্রী এসেছেন মাতাজীর দর্শন লাভের 
জন্য । আম ঘরের মধ্যে ঢুকে মাতাজীর কাছেই বাঁস। একে একে 
নবাই চলে গেলে মাতাজা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন যেন । যাত্রা সবাই নিয়ে 
এসেছিলেন মিষ্টি, চিনি, সুজি, ঘি, নানা রকমের শুকনো ফল । কিছু 
[মষ্টি আর শুকনো ফল আমার হাতে 'দিয়ে বলেন-_ নাও, এগুলোর 
সদ্গৃতি করো । এ সব উৎপাত বাড়বেই জানি। একজন মানষের, 
প্রয়োজন নেই তব এসব আলে আমার কাছে । 
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আম হাঁসি-_-ভখড় আরো বাড়বে, সে তো বলোছই। 

--জা'ন, তার জন্য ব্যবস্থাও করে রেখোছি। 

_-কি রকম ! 

তখন কুঠিয়া বন্ধ করে চলে যাবো ভূজবাসার ওপারে ভৃগু গঙ্গার 
কাছে । সেখানে সাধারণ মানষ আসবে না সহজে । সেখানে মহারাজ 
1বফুদাসের কুঠিয়া রুয়েছে। তার কুঠয়ার পাশেই আরো দুটো ছোট 
ছোট কুঠিয়া রয়েছে । সেগুলো পারত্যন্ত । তেমন বুঝলে সেখানেই 
চলে যাবো । 

১৯৬৮ সনে আবার এসেছিলাম গঙ্গোতশ। মাতাজীরর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হয়েছিল গঙ্গোত্রখতে তাঁর কুঠিয়ায় । এর মধ্যে মাতাজী তপোবন গিয়ে” 
1ছলেন । ভূগ পর্বতের পাদদেশ থেকে সন্দর ধারা এসে ভাগবরথশীতে 
মশেছে। এই সঙ্গমস্হল থেকে একটু উ*চুতে মাতাজণর কুঠিয়া । খুবই 
জন স্হান'**কাছেই একমাত্র সঙ্গী বিষুদাস মহারাজ । বিষুদাস তাক 
কুঠিয়ার পাশেই সামান্য প্রাঙ্গণে শাক-সব্জীর চাষ করেছিলেন । মাতাজশকে 
ঘ্নেহ করতেন তিনি । শীত চলে যেতেই ভূগু গঙ্গার ধার ফুলে ফুলে ভরে 
যেতো । মৌমাছি আর প্রজাপাতির ভীড় হত সেখানে । গঙ্গোনখর চাইতে 
মাতাজন এই স্হানাটকেই বেশন পছন্দ করতেন । 

১৯৬০ সন থেকে মাতাজী গঙ্গোতরর কুঠিয়া বন্ধ করে বাস করতেন 
ভগ গঙ্গার কাছেই সেই পুরনো কুণিয়ায়। আমরা গোমুখ যাবার পথে 
ভাগখরথণীর তখরে এগিয়ে প্রাণপণে চীৎকার করে ডাকতাম । একবার যেন 
দেখোঁছলাম মাতাজীকে । তিনি যেন দাঁড়িয়ে হাত তুলে ইশারা করে* 
হলেন । সাড়া দিয়েছিলেন আমাদের ডাকে । ১৯৬০ সনে মাতাজণর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল গঙ্গোত্রশতে তাঁর কুঠিয়ায়। মাতাজশীর স্বাস্থ্য ভাল 
1ছল না, তাই খাঁষকেশ রওনা হয়োছিলেন কয়েকাঁদন পরই । আমরা ফিরে 
এসে খাঁষকেশে দেখোঁছলাম তাঁকে । গঙ্গোন্রীকে প্রথম দর্শনের পরই 
1তনি আপন করে নিয়েছিলেন । 

গোমৃখ আমি অনেকবার গিয়েছি । সেখানে অবস্হান করেছি বেশ 
কয়েক দন ধরে । ১১৯৬০ সনের গোমুখ দশশন আমার স্মরণখয় হয়ে 
রয়েছে । পূর্বে গোমুখ যাবার পথ ছিল ভাগনীরথনর দাক্ষণ পাড় দিয়ে ॥ 
পথ দুর্গম ছিল। তীর্ঘযান্রীরা একদনে গঞঙ্গোন্ী থেকে গোমুখ যেতে 
পারতেন না । মাঝপথে চশববাসায় রাঘ্রিবাস করতে হতো । তারপর দিন 
পেশছে যেতেন ভুজবানায়। ভুজবাসায় রান্রিবাস করে সকালবেলা 
১৬ 


৬০ গঙ্গার কথা 


গোমৃখ দর্শন করে সোজা চলে আসতেন গঙ্ছগোনশ । সেজকার কাছে এই 
পথের কথা শুনোছিলাম । গোমখের যাত্রী খুবই কম হতো, ঘাত্রশদের 
মধ্যে অনেক সাধু সন্বযাসী । গোমুখ তার দৃগ্গম বলে দশনদ দিতে 
হতো । সেদর্শনী পথশ্রমের অবণণনীয় কষ্ট । মহারাজা ভগীরথের 
তপোভূমি এখন আর সাধারণের অগম্য নয় । শঞ্কুদার লেখা “বগলিত 
করুণা জাহ্বী যমুনার সম্বন্ধে অনেক পাঠক পাঠকারা অবান্তবতার 
ঘটি উচ্লেখ করেন । লেখকের বার্ণত গোমূখের অতীত দিনের চিত্র 
যথাথই ভয়াবহ ছিল। ভাগবরথীর দক্ষিণ পাড় দিয়ে সগ্কীর্ণ খাড়া 
পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সাবধানে এগোতে হতো । গোমহখের কাছাকা'ছ 
অংশ সে মাসে বরফে ঢাকা থাকতো । সেই বরফের অনেক অংশই ভাগদ- 
প্রথীর ধারা পর্ধস্ত বিস্তুত ছিল। কাজেই বনব্ুফের ওপর 'দিয়ে অগ্রসর 
হওয়া আর বরফের মধ্যে ডুবে যাওয়া আদৌ 'বাচত্ নয়। আজকের 
গোমুখের চিত অন্যরুপ । 

১৯৩৫ সনে অডেন সমীক্ষা করে গোমুখের অবস্হান [নদেশ করে 
চহ করে রেখেছিলেন । সেমস্বাক্ষর আজো রয়েছে । সদর অতশতে 
গঞ্গোতীী হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখা সুখাঁতে ছিল বলে ভবিজ্ঞানীরা 
সনে করেন । ভাগীরথটীর উপত্যকার দ;পাশের গারিশিরার মাঝখানের 
সখশর উচ্চভূমি সেকালের গঙ্গোত্রী হমবাহের পশ্চাংপসারণের ফলে 
প্রাস্তক গ্রাবরেখার সণ্চিত শিলারাশির ওপরে জলবায়ুর প্রভাবের ফলে বেশ 
মজবৃত প্রাকৃতিক বাঁধে রুপান্তরিত হয়েছিল । সে বাঁধই ভাগখরথপর 
ধারা অবর*দ্ধ করে হুদের সৃম্টি করোছিল। 

গঞ্চোত্রী থেকে চীরুবাসার পথ পাইন, চর আর দেওদার গাছের ছায়ায় 
ডাকা । অজস্র ছোট বড় ঝরনা, গাছের নীচে, বিশাল পাথরের পাশে কান্ত 
পথবান্রধকে আশ্রয় দেয় । অদ্‌রে সুদর্শন পরত, ভগ পরত । চপরবাসায় 
পেশছবার পূর্বে বেশ বড় ধরনের জলধারা পেরুতে হয়েছিল কাঠের সেতুর 
সাহায্যে । প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়া ভাগশীরথশর তটভূমি প্রসারিত । গহমবাহ 
ব্বারা বাহত শিলাখণ্ডগুঁলির বিন্যাস দেখে বোঝা যায় গঙ্গোত্রণ [হমবাহ 
+্পাছয়ে যাবার সময় তাব চিহগৃলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গেছে ॥ এইসব 
বশলাথণ্ডের মাঝে মাঝে বালকাপর্ণ নরম মাটিযুক্ত স্থান তদখতে পাওয়া 
বায় চীরবাসার ধারে ধারে ।  চঈরবাসায় বনবিভাগের ডাকবাংলো-_ 
ভাগীরথীর ওপারে পুরনো ঘর দেখা যাচ্ছিল। হয়তো সে যুগের ধম" 
পালা । চীরবাসায় কিছুটা বিশ্রাম নিয়েই আবার পদযাত্রা শুরু হয়েছিল । 
চনবুবাসা ছাড়বার পরই দেখোছিলাম এক অন্তত দৃশ্য । আমাদের পথের 


গঙ্গার কথা ২৫৮১ 


গারশিরার গা বেয়ে বিরাট বিরাট মাটি আর পাথরের জমানো পিলার । 
প্রকৃতি দেবী এমন নিপৃণভাবে এই পিলারগুলো তৈরী করে রেখেছেন। 
তারই ধার দিয়ে এগুতে হয়েছিল । কোন কোন পিলার বেশ উচচু। 
আসলে এগুলো ক্ষয়ীভূত গিারিপথের অংশবিশেষ । অনেক সময় ছোট 
ছোট পাথর ও মাটি দিয়ে গঠিত গিরিগানত্র আবহাওয়ার প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত 
হয়েছে । ভাপ ও বাতাসের প্রভাবে ক্ষয়ীভূত মাটি ও পাথর উড়ে 
পগয়েছে, কোন কোন অংশ হয়তো বা ব:্টিতে ভিজে গলে গেছে । কঠিন 
পাথর ও শন্ত ম।টি দিয়ে গড়া অংশটুকু দাড়য়ে রয়েছে । পিলারগলোর 
উচ্চতা কোথাও চাল্লশ থেকে পণ্চাশ ফট । পিলারের শেষে আলগা 
পাথরগ্‌লো এমন বিপঙ্জনকভাবে রয়েছে যে সেগুলো যে কোন সময় পড়ে 
যেতে পারে । সেগুলো পড়ে গিয়ে বা পলার্‌লো ধসে পড়ে তীর্থ" 
যাত্রীদের প্রাণ হারিয়েছে এমন নাঁজর পাওয়া যায়ান। 

1হমালয় ঠবশাল, বিরাট--অনম্ত তার সৌন্দয ভাণ্ডার । সেই 
সোঁন্দবণ ভাণ্ডার প্রবেশদ্বারে বিপদ আছে । সে বিপদ তাদের, যারা 
অসতক", দাস্তিক, সব বাধা 'িপাত্ত জয় করবার দন্ত নিয়ে যারা বিশালের 
সামনে মাথা উচু করে দাঁড়াতে চায় । আমরা তুচ্ছ । বিপদ আপদ 
আমাদের পথের 'নিতা সাথ, নিজণন ও দুর্গম পথে এরাই আমাদের 
আগে আগে চলে । 

প্রচণ্ড রৌদ্র, অপরকে ঠাণ্ডা হাওয়া । মাতৃনালা পোরয়ে রোডো- 
ডেনডুন গাছের ছায়ায় বাঁস সবাই । জল খেয়ে নেয়া হল। পথ চলা, 
ক্লা্ত হলেই ছায়ায় বসে বসে শশতল ঝরনার জল পান করা--সব ক্লাশ্তি 
চলে থায়। এরপর থেকেই আর বিশ্রাম নয়, ধঈরে ধশরে এগিয়ে চলি 
ভূজবাসার দিকে । মাঝে-মাঝেই বৃছ্টি আর গ'ড়গ'াঁড় তুষারপাত শুর 
হচ্ছিল । গবকেলবেলায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়। ততক্ষণে ভূজবাসায় 
পেশছে যাই ॥ লালবেহারশর আশ্রমের কাছেই ভূজগাছের ডাল পাতা আর 
পাথর সাঁজয়ে ছোট ঘর তৈরী করা ছিল। ১৯৬৬ সনে আমি হিমাদদর, 
সজল, বরেন সেখানে আশ্রয় নিয়োছিলাম । ভাগীরথীর জঞ্গধারা একেবারে 
সামনেই । চাঁরাদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল গাঢ় কুয়াশায় । প্রচণ্ড 
ঝোড়ো হাওয়া, হিমশশীতল পরিবেশ । পরাঁদন ভোরে পেশছোই গোমৃখ | 
আমাদের গুতিদিনের কর্নচীরু মধ্যে ছিল সকালে চা, মোটামুটি খাবার 
খেয়ে গোমুখ চলে যাওয়া । বরফের গুহামূখে যতটা কাছে যাওয়া সম্ভব 
ততটা এগিয়ে বরফের স্তরগূলো পর্যবেক্ষণ করা । বরফের ঘনত্ব, ভাগখ- 
ব্রথীর জলস্লোতের গাঁতিবেগ, জলের গভশরতা অনমান করা । গঞ্গার 


৮২৫২ গঙ্গার কথা 


মৃখ্যধারা ভাগশীরথন, এই মুখ্য ধারাই রামায়ণে বর্ণিত গঙ্গা । এই 
বন্তব্যের সম্নে তথ্য সংগ্রহ করা । 

গোমূখ থেকে নির্গত জলধারা সদর অতীত থেকেই ভাগশরথণ নামে 
প্রচলিত ॥ রামায়ণে বর্ণিত মহারাজা ভগশরথ গঙ্গাকে তুষ্ট করে যেধারা 
এনেছিলেন মত্য'লোকে-সে ধারার নাম ভগটরথ । গোমুখ দশ'ন 
করোছলেন ক্যাপ্টেন হজবসন ১৮১৭ সনে ॥। তিনি গোমুখে অবস্থান 
করে বরফের গুহা পষবেক্ষণ করেছিলেন । তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে 
গোমুখের কঠিন বরফ কয়েকটি স্তরে বিভন্ত । সেই স্তরুখভৃত বরুফ কঠিন 
হয়ে খাড়া দেওয়ালের সৃছ্টি করেছিল । সেই দেওয়ালের উচ্চতা [তিনশত 
ফুটেরও বেশী । বরফের গুহার ভেতর থেকে জলধারা প্রচন্ডবেগে নিগতত 
হচ্ছিল ॥ এই ধারাই ভাগটবুরথন । ক্যাপ্টেন হজবসন লক্ষ্য করেছিলেন 
যে গোমখের উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে ১২০১৪ ফুট । গোমুখ পেরিয়ে 
তান গঙ্গোত্রী হমবাহের ওপর দিয়ে অগ্রসব্র হয়োছলেন। হিমবাহের 
বিশালতা তাঁকে মু"ধ করেছিল । হমবাহ দেড় মাইলেরও বেশনী প্রশস্ত" 
চারপাঁচ মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হয়োছিলেন । ৃহমবাহের ডাইনে ও বাঁয়ে 
তুষারাবৃত প্বতশঙ্গগদলো মনোমুগ্ধকর । ৃহমবাহের গড়পড়তা ঢাল 
৭০); আধকাংশ স্থানে বরফের ওপরে ছোটবড় পাথর ছড়ানো । মাঝে 
মাঝে ছোট ছোট হম সরোবর । ছোটবড় পাথরসহ বরফের স্তুপ মাঝে 
মাঝেই সবোবরের মধ্যে পড়ে ॥। হজবসন গঙ্গোত্রী হিমবাহের সম্পূর্ণ অংশ 
পর্যবেক্ষণ করেন নি। কিন্তু ১৯৩৫ সনে অডেন ডূ-বিজ্ঞানী হিসাবে 
সংশ্দরভাবে জারপ করেছিলেন । তাঁর সংগৃহীত মূল্যবান তথ্য পর্যাঁ- 
লোচনা করলে দেখা যায় গঙ্গোত্রী হমবাহ বিশাল | তার বশালতা সুদ:র 
অতীতে আরো বৃদ্ধি পেয়োছিল । এুহমবাহ তুষার যুগে গঙ্গো্রণ পোরিয়ে 
হয়তো ঝালা অবাধ ছিল । ১৯৩৫ সনে গঙ্গোতরী হিমবাহ গঞঙ্গোব্রশী 
মান্দর পোরয়ে প্রায় মাইল দেড়েক ঢালের 'দকে গেলে পাটাঙ্গনা পর্যন্ত 
প্রসারত ছিল । গ্নোসয়ল পেভমেণ্টগুলো তার সংস্পন্ট চিহ | গঙ্গোন্র 
পোরয়ে চবুবাসা ও ভুজবাসারু ?দকে এাঁগয়ে গেলে লক্ষ্য করা যায় ভাগ" 
রথখর ধারা থেকে হাজারখানেক ফুট উচ্চতায় উপত্যকার উভয় পাশের 
গারশিরার গায়ে গঙ্গোন্রী হিমবাহের পুরনো যুগের পাশ গ্রাবরেখার িহ 
দেখতে পাওয়া যায় । এইরূপ পারব গ্রাবরেখার চিহ্ন গোমুখে লক্ষ্য কনা 
যায় চারশ ফুট উচ্চতায় । অনুমান করা যায় কি াবশাল বরফের প্রবাহ 
নিয়ে গঙ্গোত্র 1হমবাহ এগিয়ে গিয়োছল গঞ্গোত্রী পেরিয়ে আরো দূর: 
পবন্ত। 
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১৯৪৯ সনে অধ্যাপক চব্বর গঙ্গোন্রী হমবাহের দৈঘণ 1তারশ 
কিলোমিটারের চাইতেও বেশশ বলে উ্লেখ করেছিলেন । ভারতবষের 
হিমালয় পবণতমালায় অবাস্হত িমবাহের মধ্যে দীঘণ্তম হিমবাহ গঙ্গোত্রশ 
হিমবাহ । তার পরই বলা চলে-__পিকিম হহমালয়ের জেম: হিমবাহ । 
জেম হিমবাহের দৈঘ্য প*চিশ কিলোমিটারের চাইতেও বেশধ । গঞ্গোনে 
হিমবাহের সঙ্গে যুক্ত শাখা গহমবাহগুলোর সংখ্যাও কম নয়। সমস্ত 
[হমবাহগুলোর উৎপাত্ততহলে অনেকগুলো পবতশিখর দেখতে পাওয়া 
যায়। তার মধ্যে তেইশ হাজার ফুটের বেশী উচ্চতাবাশি্ট [তিনাঁট 
পবতাশিখবঃ বাইশাঁট বাইশ হাজার ফৃটেরও বেশশ পর্বতাঁশখর, ছাত্রিশটি 
একুশ হাজার ফুটেরুও বেশী উদ্ভভাবিশিষ্ট পৰতশিখর আর নিশি 
বিশ হাজার কৃট উদ্চতাবিশি্ট পবতশখর ছড়িয়ে রয়েছে গঞ্গোতশ 
উপত্যকায় ॥ 

১৯৬০ সনে গোমুখ পেরিয়ে ভজবাসা ধর গিরিশিরার গা বেয়ে মাইল 
কয়েক এগিয়ে প্রাথমিক পযবেক্ষণ করেছিলাম । ১৯৬০ সনে কেদারনাথ 
পবত আভঘা/নর সময় ভশীবজ্ঞান* শ্রী এ. 1প. তেওয়ারশী ভ-বিজ্ঞানী 
হিসাবে মোটামুটি মানার ব্রচনা করেছিলেন। গোমূখ থেকে আমরা 
রওনা হয়োঁহলাম সকালবেলায । ঠিক গোমৃখের ওপর দিয়েই অসমান 
গ্রাবরেখার স্তুপীকৃত পাথর পেরিয়ে গঙ্গোন্রী হিমবাহ আড়াআড়িভাবে 
আঁতক্কম করেছিলাম। পেশছে গিয়োছলাম ঠিক মেরুনালার ধারে। 
তারপর গঙ্গোত্রী হমবাহের পশ্চিম পাশ দিয়ে এাগয়ে ঠিক শিবলিঙ্গ 
প্বতের পাদদেশে ২৩শে সেশ্টেম্বর মূল শিবির স্হাপন করেছিলাম । 
গঙ্গোন্রী হমবাহের পশ্চিম পার্খে শিবালঙ্গ পবতমালার গিরিশিরা ॥ এই 
[গারাঁশরার পাদদেশে সুদৃশ্য মোটামুটি প্রশস্ত তণভাম । তার নাম 
তপোবন। তপোবনের নাম শুনোছলাম অনেকবার । তপোবনের শুরু 
১৪২০০ ফুট উচ্চতা থেকে, শেষ হয়েছে ১৫৬০০ ফুট পর্যন্ত । হমালয়ের 
এমাঁন উচ্চতায় সুন্দর তৃণভূমি দেখতে পাওয়া যাবে। তৃণভমর ধার 
ঘেষে পৃবে দেখা যাবে বিশাল গঙ্গোনধ হিমবাহ । তৃণভংমি থেকে প্রায় 
পাঁচশ ফুট খাড়া নীচে হিমবাহের মূল ধারা। 

গঙ্গোরী হমবাহের চেহারা গোমুখ থেকে দেখলে বিল্ময়কর মনে 
হবে। দূর থেকে মনে হবে বিশাল প্রস্তরময় অণ্ুল। প্রম্তরাকখণণ 
অঞ্চল অবশ্য ভূঙ্গবাসা থেকেই দেখা যায় । গোমুখাট প্রতি বছরই কিছু 
না কিছ; পারবাঁতত হয় । জলের ধারার রঙও বদলে যায় । গোমুখের 
'যতই কাছাকাছ যাওয়া যায় তখন সামনে অতাতের প্রান্তিক গ্রাবরেখার 
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সতুপীকৃত পাথর আর তার সামনে স্বঙ্প পারসর বাল্‌কাপূর্ণ অণল 
দেখা যাবে । হিমবাহ পাছিয়ে যেতে শুরু করলে তার চিহৃস্বরূপ ছেড়ে 
যার স্তুপাঁকতি পাথর, আর বালকাময় অংশ । সেগুলো পোরয়ে 
গোমুখের পাশ থেকে খাড়া প্রান্তিক গ্রাবরেখার অসমান পাথর ডিঙিয়ে 
এঁয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে তুজবাসা ধরেই বগারগান 
ঘেষে হিমবাহের ওপর ওঠা অনেকটা সহজ্সাধ্য । িমবাহের ওপরে 
উঠলেই 'নিবকি হয়ে বসে থাকতে হয় । যে কোন প্রস্তরুময় বিশাল বিশাল 
পবণতগালা কোন এক অদৃশ্য শাল্তর আঘাতে চ্ণাবচূণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে 
চারধারে । মনে হবে, কোন এক অমোঘ শান্তশালী কারিগর 'হিমালয়কে 
[দনরাত ভাঙার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আঁবশ্রান্ত। সেই ভাঙার কাজ কি 
সাংঘাতিক ও সংপারিকজ্পিত। দর থেকে ইতস্তত 'বাক্ষপ্ত স্তুপকৃতি 
প্রদ্তররাশি-_ আপাতদৃষ্টিতে সেগুলোর আয়তন অন্মান করা যায় না। 
আবহমান কাল থেকে তীর্থযান্রীরা যারা গঙ্গোন্রী পোরয়ে আসতেন 
গোমুখ, তাঁরাই এই দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে থাকতেন । ভাত হতেন, 
পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত করতেন এমন এক ধ্বংসের দেবতার সামনে । 
সন্যাসীরা বলতেন--এহ তো রদ্রদেবতার কাজ । ৃহমালয়ের সমস্ত 
অণ্লই মহাদেব'*'তারিই এক হীঙ্গতে ধ্বংসের কাজ শুরু হয়েছিল । এই 
প্রদ্তরখণ্ড চঃণণবচর্ণ হয়ে বাঁলকণা'*-শেষটায় মভিকায় রংপান্তগিত 
হয়েছে ॥ মহাদেবের জটা থেকে নিঃসািত গঙ্গা এই মৃভিকা বুকে করে 
বয়ে 'নয়ে চলেছে মর্ত্যলোকের জন্য । মর্ত্যলোক ফলেফ্‌লে শস্য সম্তারে 
পণ" হয়ে চলেছে। 

দরে ভগীরথ পবতমালা, আর চারপাশে 'বাক্ষিপ্ত গ্ুপাীঁকৃত প্রপ্তর- 
খণ্ড । গোমুখের উচ্চতা সমহদ্রতল থেকে ১২৭৭০ ফট । গোমুখ» 
গঙ্জোঘী হমবাহের স্নাউট । [ৃহমবাহের বরফ যেখানে গলে জলধারার 
সৃছ্টি করে'''সেই অংশই হমবাহের স্নাউট । হমালয়ের আধকাংশ 
1হমবাহের ম্নাউটে বিশাল বিশাল বরফের গুহা দেখতে পাওয়া যাবে । 
সেই বরফের গুহামূখ থেকেই নদীর জন্ম । ভাগীরথর জন্ম গোমুখে 
বরফের গুহামূখ থেকে । 1হমবাহ বাহিত প্রস্তরখণ্ড এসে স্তুপনকৃত হয়ে 
থাকে ঠিক ্নাউটের কাছেই ॥। এইসব প্রস্তরখণ্ডের স্তপীক ৩ অংশই প্রান্ত" 
গ্রাবরেখা । 'হমবাহ বাহিত প্রস্তরখণ্ডগুলো গ্রাবরেখা ॥ গহমবাহের 
পার্বদেশে- হমবাহ বাহিত প্রস্তরখণ্ডগুলো পাশ্বগ্রাবরেখা ॥ হিমবাহের 
প্রবহমান বরফ মাধ্যাকর্ষণ শান্তর প্রভাবে ঢাল অনংসারে নিম্নাভমুখে, 
প্রবাহত হতে থাকে । প্রবাহিত বরফ 1হমরেখার নীচে পেশীছতে নব 
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পেশছিতেই তাপমাত্রার তারুতমোর জন্য বরফ গলে জলে পরিণত হতে 
থাকে । সন্র্যাসীরা বলেন_ গোমুখ গঙ্গার জন্মস্থান । সদর অতাতের 
তঁর৫থযান্রীরা বলতেন গোমুখ ভাগটীরুথশীর উৎস স্থান । ভাগটীরথবীরই আর 
এক নাম গঙ্গা । গোমুখে বরফের বিশাল গুহামুখের ভিতর দিয়ে 
গঙ্গার জলধারা দুবরি বেগে নিত হয়ে চলেছে । প্রান্তিক গ্রাবরেখার 
বড় বড় পাথর জলের ম্লোতে আঘাতে চুণ্শশবচণণ হয়ে নিম্ন প্রবাহিত 
হয়েছে । কালক্রমে এইসব ছোট ছোট পাথরগুলো জলম্রেতের আঘাতে 
আরো ভেঙে ভেঙে নিম্ন অণ্ুলে প্রবাহত হয়েছে । এমান করে পাথর 
অবশেষে মাৃত্তকায় রূপাস্তীরত হয়েছে । গঙ্গার 1নম্নউপত্যকায় 
পাঁলমাটির দিকে তাকালে শ্বাস করা যায় না এই সংস্টির কাজে যোগান 
দিয়ে চলেছে গত্গোতীী হিমবাহ । এই গঙ্গোন হিমবাহের বচন গঠন 
প্রকৃতি, গ্রাবরেখার বিশালতা ও ভয়াবহতা চিক সামনাসামান প্রত্যক্ষ না 
করলে বোঝা যায় না। মাইলের পর মাইল স্তুপশকৃত [বিশাল বিশাল 
প্র্তরখণ্ড ঢেউয়ের মতো গঙ্গোত্রী হিমবাহের বরফের ওপরে আস্তরণ 
বিছিয়ে রেখেছে । প্রান্তিক গ্রাবরেখার নিকটবতণী অংশই সবচাইতে বেশন 
ভাঙাচোরার কাজে ব্যস্ত থাকে । সে অংশের কোথায়ও কোথায়ও বড় বড় 
বরফের ফাটল দেখা যায়। কোথায়ও স্তুপীকৃত পাথরের ঢালের শষেরু 
উচ্চতা দৃ-তিনশ ফুটেরও বেশশী। গ্রাবরেখার ওপরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের 
ঘোর কাটতে না কাটতেই এক অভাবনসঈয় জিজ্ঞাসা মনে জেগে ওঠে । এই 
অনন্তকাল ধরে পাথর ভাঙাচোরার কাজে যোগান দিতে গিয়ে গিরিরাজ 
1হমালয় কি 1নঃম্ব হয়ে যাবে না? জানি না এই জজ্ঞাসার জবাব মিলবে 
ক না। 

১৮১৭ সনে হজবসন সাহেব গোমুখ পৌরয়ে, গ্রাবরেখার অসমান 
পাথরের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠোছিলেন । অথথ আজ থেকে দেড়শ বৎসর 
পৃবেরি কথা ভাবা যাক । তখন গঙ্গোন্রী ?তিমবাহের স্নাউট কোথায় ছিল 
নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে ভূজবাসার পর থেকেই উপত্যকার 
ভৌগোলিক পারবেশ পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় গঙ্গোন্রী [হমবাহের শনাউউ 
ভূঙ্গবাসার কাছাকাছি হওয়াই সন্তব। ভূজবাসা থেকে গোমৃখ যাবার পথে 
প্রথম দেখা যাবে ভূজবাসাগুঁল ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেছে । সমস্ত 
অণুল জুড়ে পৃরনে। গ্রাবরেখার ছোট ছোট পাথর আর বালকণা । এই 
পুরনো গ্রাবরেখা অগ্ুলের পাথরগহলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে । 
পারবতে" সেখানে মাটি মাশ্রত বাল্‌কণা থাকায় ভৃম উবর হয়েছে । 
ভূজবাসা সংলগ্ন অনেক জায়গা জুড়ে লালবেহারশ সংন্দর আলু ও সব্জীর 
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চাষ করেছে । আরো মাইলখানেক গোমুখের দিকে এগিয়ে গেলে 
বালহকাপূর্ণ বিস্তীর্ণ অণ্চল তাকে ঘরে রেখেছে স্তুপনীকৃত ছোটবড় 
প্রদ্তরখণ্ড । হজবসন সাহেব তার বর্ণনায় ভূজবাসার উচ্লেখ করেন 'ন। 
মারখম সাহেবের গোমুখ দর্শনের মধ্যেও এই স্থানের বর্ণনা করেন নি, 
গঙ্গোতীর মান্দরের অবস্থান 1কন্তু পাঁরবতন হয়ান । সুতরাং গঙ্গোনশ 
থেকে গোমুখের দব্রত্ধ কম ছিল । গঙ্গোন্রী হিমবাহে পেশছে হিমবাহেত্র 
কয়েক মাইল পর্যন্ত এগিয়ে গিয়োছিলেন । দেড়শ বছর পরে গোমুখের 
অনেক পাঁরবততন হয়েছে । গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্নাউট অনেক দরে 
[পিছিয়ে গিয়েছে । প্রা্তিক গ্রাবরেখার অনেক বড় বড় পাথবু বরফ থেকে 
মুন্ত হয়েছে । শীতাতপ, তুষারপাত, ধস নামার ফলে বড় বড় পাথরগুলো 
ভেঙে ছোট হয়েছে । ধীরে ধারে সেখানে নানাধরনের গুজ্মের জণ্ম 
হয়েছে । দেড়শ বৎসর পরে আমাদের গোমুখ পৌঁরয়ে গ্রাবরেখার 
আরোহণ করতে গিয়ে আলগা পাথরের স্তুপগুলোর সম্মুখীন হতে 
হয়েছে । সেই সব স্তপীকৃত পাথরের ঢাল'পাথরগলোর আকাতি বড় 
বড় একাঁট পাথর পোরিয়ে আর একাঁটি পাথরের ওপর উঠতে গেলেই 
ভাবুসাম্য রাখতে গিয়ে হমাশম হতে হয়েছে । এমনি পাথবের স্তপের 
চড়াই উত্রাই পেরিয়ে একাকী অগ্রসর হওয়া খুবই িপজ্জভনক । তবে 
সবার সঙ্গে ধীরে ধরে এগৃতে এগুতে উচ্চ কোন পাথরের ওপরে ছোট 
ছোট পাথর রেখে চিহ্ন রাখতে রাখতে এাঁগয়ে যেতে হয় সাবধানে, যাতে 
ধনাশ্চ'্তভাবে পথ দেখে ফিরে আসা যায় । স্তপীকৃত বিশাল পাথরের 
পাথরের গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেলে আর উপায় নেই । ঘুরে ঘুরে 
ক্রাস্ত অবসন্ন হয়ে হয়তো মাত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে শেষটায় । 
গোমুখের গঞ্গোন্র হিমবাহের ওপরে বিক্ষিপ্ত বড় বড় পাথরগুলোর 
আড়ালে পথ হারিয়ে কোন দুঃসাহস যাত্রী প্রাণ হারিয়েছে এমন কথাও 
শুনোছ । গোমুখ থেকে গঞ্োন্রী হমবাহের উৎসের দিকে অগ্রসর হতে 
গেলে প্রথম গিছুটা পথ পৃবঠিভিমুখে এগৃতে হয় । হমবাহের দহ পারের 
শগারশিরা পৃব-পশ্চিমে প্রসারিত । তারপর হিমবাহ বেশ অনেকটা পথ 
দক্ষিণদকে এগিয়ে গিয়েছে ॥। হিমবাহের উৎস মুখে মোড ঘুরে আবার 
প্‌বিমূখে অগ্রসর হয়েছে । উৎস মুখ থেকে গঞ্গোন্র হিমবাহ গোমুখ 
পযন্ত মোট দুরত্ব তিরিশ কিলোমটাবরেরও বেশী । হিমবাহ সম্পকে 
সাধারণভাবে ধারুণা হবে যে হিমবাহ অর্থ বরফের নদী । উচ্ছল তরুঞ্গ- 
সঞ্কুল নদী যাঁদ কোন মন্ত্রবলে প্রবাহ বন্ধ হয়ে স্তদ্ধ হয়ে যায়, হিমবাহ 
গঠক তাই হওয়া স্বাভাবিক । কিস্তু সামনা সামনিভাবে-_হমবাহের 
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বিশালতা অনুম।ন করা সম্ভব নয়। িবশেষ করে গঞ্চোন্রশ 1হমবাহ, 
কোথায় সেই বরফের নদী, কোথায় সুসংবদ্ধ গাঁতিশশলতার চিহ্ন ! 
1হমবাহ শব্দের মধ্যে গাতশখীলতার আভাষ রয়েছে, তু বাস্তবে সেরূপ 
কোথায় 2 মাইলের পর মাইল জুড়ে স্তপীকৃত পাথর আবু পাথর এলো- 
মেলো ভাবে ছড়ানো । এক বিপুল শান্তবলে 'বধহস্ত বিপহস্ত গিরি" 
শিখরের ধ্বংসাবশেষ । এই 'বিধহস্ত পযন্ত প্রস্তর স্তুপের চড়াই উত্রাই 
আঁতক্রম করে আমরা তপোবনে পেশছে গিয়েছিলাম । 

তপোবন উত্তর পাণ্তম থেকে শুরু করে দাঁক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছে । 
শেষ প্রান্তে প্রায় চার পাঁচশো ফট নীচে ভ্ততপসকৃত পাথরের ঢাল । এট 
আসলে কীর্ত বামক ও গঙ্গোন্র 1হমবাহের সংযোগস্থল । এই স্থান 
থেকে সোজা পূর্বে তাকালে বরফাবৃত গঙ্গোতর 1হমবাহেব্র উৎস মুখ 
দেখতে পাওয়া যায় । তপোবনের সোজা পাঁশ্চমে গিরিশিরার ঢাল অংশ'" 
আরো উচ্চতায় আরোহণ করলে িবাঁলঙ্গ পবরর্তমালা । শিবালছ্গের 
দুটি শিখর দেখতে পাওয়া যাবে । মল শিখরাটিই অপরুপ । পূব 
তপোবনের তৃণাণুল অংশের পরই পাঁচ ছশো ফট নঈচে গঞ্জেগোন্রী হিমবাহ । 
[হমবাহের ওপরে ভাগগরুথণ পবণভমালা । িবালছ্গের পাদদেশে সমাধিস্থ 
ভগশরথ ॥ অনন্তকাল ধরে নিবিকষ্প সমাধিতে মগ্ন ভগটীরথ । তার 
সাধনা সার্থক হয়েছিল | গঙ্গার পবিত্র ধারা গোমুখে বরফের গৃহামখ 
থেকে নিগতি হয়ে অবতরণ করেছে নিম্নমুখী মতযলোকে । 

তপোবন থেকে কশীতি হমবাহে অবত্রুণ করতে হয়েছিল । গঙ্গোব্া 
হিমবাহের এই পার্খদেশে প্রথম শাখা হিমবাহ কী হিমবাহ । তপোশ 
বনের দক্ষিণ প:ব" প্রান্তের খাড়া ঢাল বেয়ে অবতব্রণ করতে হয়েছিল গ্রাব- 
রেখার ভুপদীকৃত পাথরগুলোর মধ্যে । সে স্থানটি গঙ্গোগে হিমবাহ ও 
কত হিমবাহের সঙ্গমস্থল । দৃঁটি ঠহমলাহের সঙ্গমস্থলে সম্ভবত দুটি 
উপত্যকা প্রশস্ত হয় ! উপত্যকার দঃপাশে পাশ্বখরেখা ছাড়াও মধ্যবত 
স্থান দিয়ে আরও একটি গ্রাবরেখা দেখা যায় । তার নাম মধ্য গ্রাবরেখা । 
মধ্য গ্রাবরেখার পাথরগুলো স্তপাীকৃত হলেও বেশ অনেক্টা চ্ছান জুড়ে 
তাঁব্‌ স্থাপন করার মতো প্রায় সমতল স্থান পাওয়া যায়। সঙ্গমন্থুল 
পেরিয়ে গঙ্গোত্রী হমবাহের দিকে এগয়ে গেলেই দেখা যাবে বেশ বড় 
রকমের হম সরোবর ॥। সরোবরের স্বচ্ছ নীলাভ জল, জলের গভগরতা 
রয়েছে । এই সরোবরের পাশ দিয়ে গঙ্গোত্রশ হিমবাহেরে উৎসের দিকে 
এগিয়ে গেলেই গনহিম: বামক আরু গঙ্গোতশ হিমবাহের সঙ্গনস্থুল | 
গনাহম- বামকের বরফ সংগৃহীত হয় খরচাকুণ্ড পবত শিখর থেকে । 
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অদ্‌রেই আরো দীতিনটি হিম সরোবর দেখা যাচ্ছিল গঙ্গোত্রী হিমবাহের 
মধ্যগ্ছলে । উচ্চতা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হিমবাহের গ্রাবরেখার সংস্পম্ট চিহ 
ঢেকে গিয়েছে বরফে । উৎসের 'দকে তাকালেই মনোমনগ্ধকরু দৃশ্য । 
বরফের নদীর মতোই তরঙ্গসঞ্কুল শুভ্র জলধারা যেন কোন এক মন্ত্রবলে 
শব্ধ হয়ে রয়েছে । গঙ্গোন্রশ হিমবাহ মোড় ঘুরেছে সোজা পূর্বে । মোড় 
ঘুবরবার মুখেই হিমবাহের অপর প্রান্তে আর একট শাখা হমবাহ রয়েছে 
যার নাম স্বচ্ছন্দ বামক । স্বচ্ছন্দ বামক বরফ সংগ্রহ করে স্বচ্ছদ্দ পর্বত 
শখর থেকে । কীত হিমবাহ ও গঞ্ছগোন্ী হমবাহের সঙ্গমস্থল থেকে 
স্বচ্ছন্দ হিমবাহ দেখা যায় না। স্বচ্ছন্দ পর্ত 1শখরও দৃশ্যমান নয়। 
তবে গনাহম- বামক ও গঞ্গোন্রী 'হমবাহের জঙ্গমগ্ছলে অবাস্থত সংদ্দর 
ক্যাম্পং গ্রাউন্ড যাকে স্থানীয় লোকজন ল:ন্দরবন বলে, সে অংশের 
কিছুটা দেখা বায় ॥। কীর্তি হিমবাহ ও গঞ্জগোত্রী 1হমবাহের সঙ্গমস্থল 
অনুসরণ করে আরো প্রায় মাইল দেড়েক এাগয়ে গিয়ে অগ্রবতণী [শাবর 
স্থাপন করা হয়েছিল্‌ ১৬৫০০ ফুট উচ্চতায় । কার্ত [হিমবাহের দৈর্ঘ্য 
আনমানিক সাড়ে চার মাইল হবে । হিমবাহের ওপারে বশাল তুষারা- 
বৃত পৰত শিখর-__কেদারনাথ ডোম (২২৪১০ ফুট )। তার সঞ্চে বযুন্ত 
গারশিৰায় অর্বাগ্থছত মূল [শখর-__কেদারনাথ পর্বত (২২৭৭০ ফুট ) 
তুলনামূলকভাবে খুবই সাধারণ বলে মনে হবে। কেদারনাথ পর্বত 
শৃঙ্গের গিরিশিরা এীগয়ে 'গয়েছে পশ্চিম উত্তরে, শেষে মোড় ঘখরেছে 
পশ্চমাদকে । এই গিরিশিরার শীর্ষে ভারতখহ্ণ্টা পবতিশৃঙ্গ € ২৯6৮০ 
ফুট ), কণীতিস্তম্ত (২০৫৭০ ফুট ও ২০৬২০ ফুট )। সর্ব পশ্চিমে দুরে 
ভগ্পন্থ প্রবত ( ২২২১৮ ফুট )। ভূগ্পন্থের গাঁরশিরা প.বঁদকে মোড় 
ঘুরছে । গিঁরিশিরার ওপরে রয়েছে মেরু পরত ( ২১৮৫০ ফুট ), আর 
1শবালঙ্গ পর্বতের 'দ্বিতয় শৃঙ্গ (২১৩৩০ ফুট )। এমান অণ্তুত গিরি- 
প্রাকার 'দয়ে বোঁষ্টত উপত্যকার পাদদেশ "দিয়ে প্রবাহত কশীত" 1হমবাহ । 

গ্রাবরেখার অসমান পাথরগৃলোকে মোটামুটি সমান শিবির স্থাপন 
করা হয়েছিল । পাথরগলোর তলদেশ দয়ে কলকল শব্দে জলধারা বয়ে 
চলেছিল । প্রচণ্ড ঠাণ্ড। সে জল সংগ্রহ করে পান্রে রাখবার সঙ্গে সঙ্গেই 
জমে যাচ্ছিল । 'শাবিরের গ্থানাটর মাথার ওপরে সুউচ্চ পাথরের 
দেওয়াল । ভালভাবে পযবেক্ষণ করলেই বোঝা যায়-__এই বিশাল গাঁবু 
প্রাচশর-মেরহ পর্বতের দক্ষিণ গান্ত ও শবালিঙ্গ পর্বতের দ্বিতীয় শিখরের 
দক্ষিণ গান্ত। 


কণার্ত ধহমবাহের পুরণ নাম ছল কেদারনাথ হমবাহ। ১৯৩৫ সনে 


গঙ্গার কথা ২৫৯ 


অডেন ও ম্যাকডোল্যাপ্ড এই হিমবাহের ওপরে শিবির স্থাপন করে কেদার- 
নাথ পবতমালার একটিতে আরোহণের পারুকষ্পনা করেছিলেন । এই 
অঞ্চল তেমনভাবে জারগ করা হয় নি প:বে। তাই কেদারুনাথ ডোম, 
কেদারনাথ পবত ছাড়া- একই 1গ!রিশিখার গায়ে যাস্ত ভারতখ.প্টা পধ্ত 
ও কীত্ত্ভ--সবগুলো পরত শিখরকে কেদারনাথ পক্তমালা বালে 
আভাহত করেছিলেন অডেন । অবশ্য এইসব পব'ত শিখরে কোনটাতেই 
আরোহণ কব্রতে পারেন নি আডেন ও ম্যাকডোল্যাণ্ড । তধু অডেনের 
পযবেক্ষণের ন্ট ছিল না। কাতিষ্তম্ভ পবত শিখরদেশ থেকে পকন্তু 
গান্ত বেয়ে অবতরণ করোছল উপত্যকার পাদদেশে । এই বরফের ধারাকেই 
কীতি" হমবাহ বলে মেনে নেওয়া হয়োছল। কিন্তু কাত হিমবাহ 
অনুসরণ করে সোজা পাঁশ্চমে অগ্রসর হলেই দেখা যাবে কগৃতিক্তদভ 
পরত [শখরের পাদদেশে সণ্িত বরফ ছোট ধরনের হিমপ্রপাতের সগ্টি 
করেছিল । ক্তু কেদারনাথ পর্ধতি ও ভারতখণ্টা পবতশনষণ থেকে 
সংগৃহীত প্রভূত পরিমাণ বরফ অবতরণের মুখে ?বশাল মারাত্মক হিম 
প্রপাতের সীছ্ট করেছিল। সেই !ৃহমপ্রপাত থেকে বরফের ধারা এসে 
মিলিত হয়োছল কীতিষ্তপ্তের পাদদেশে উদ্ভূত 'হমপ্রপাতের সঙ্গে। 
সুতরাং সমস্ত অণ্ুলে সণ্চিত বরফের ধারার গাঁত-প্রকৃতি লক্ষ্য করলে 
[হমবাহকে কেদারনাথ [হিমবাহ বলাই যুৃন্তিষুন্ত ছিল। 

কীত€ হিমবাহের গাঁতপথ অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়েছিলাম কখীতি*- 
স্তস্তের পাদদেশের কাছাকাছি । হমবাহের মাঝামাঝি স্থানে দেখোঁছিলাম 
ছোটবড় দু-তিনাটি ?হমসরোবর ॥। হমসরোবরের জলাধার জল শুন্য 
লক্ষ্য করে 'বশ্মিত হয়েছিলাম । জলাধারের পাদদেশে দেখোছি মাহ 
বাল*কণা আর নর কাদা । বুঝেছিলাম ?হমসরোবরের মৃত্যু ঘটোছিল 
সামান্য কয়েক বছর প্‌বে। 1হমবাহের দি ঝড় বড় বরফের ফাটল 
আঁতি সহজেই আতর্ুম করে 'হিমবাহের ওপরে পেশছে গিয়োছিলাম কোণা- 
কু'ণভাবে এাঁগয়ে । প্রায় শ'পাঁচেক ফুট খাড়া গ্রাবরেখার পাঁচিল বেয়ে 
পোছে গিয়েছিলাম কেদারুনাথ ডোমের সামনে অপরুপ ক্যাম্পিং 
গ্রাউন্ডে । সেখান থেকে আরো উ্চুতে উঠেছিলাম কেদারনাথ ডোম 
থেকে নেমে আসা হমবাহ আতিক্রম করে ১৮৭৫০ ফুট উচ্চতায় । সেখানে 
পরবতশী শিবির স্থাপন করেছিলাম । £শবিরটি ছিল কেদারনাথ ভডোমের 
একাঁট গিরিশিরার ওপরে । 'গাতিশিরা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত 
হয়ে মূল কেদারনাথ পবণতের সঙ্গে যুস্ত । কেদারনাথ ডোম ও কেদারনাথ 
পর্বতের সঙ্গে যুন্ত গারশিরার কাছ থেকে প্রভূত বরফ নেমে এসে 


২৬০ গঙ্গার কথা 


মারাত্মক হিমপ্রপাতের সুছ্টি করেছে । শিবিরের স্থানটির পশ্চিমে খাড়া 
[গারখাতের ভেতর দিয়ে কেদারনাথ পবত থেকে আসা বরফের প্রবাহ 
দাক্ষণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়েছে । সামনেই ভারুতথুণ্টা পবত, 
কাঁতিত্তস্ত। চারদিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম সমস্ত উপত্যকাঁটি। কীঁত? 
হমবাহের নামকরণ যে যথার্থ নয়, চারপাশের গারাশখরগহলোর 
ভৌগোলিক অবস্থান পব€বেক্ষণ করলেই বোঝা যায় ॥। কেদারনাথ পর্বতের 
সঙ্গে গিবিশিরার শর্ষে ভারতখশ্টা, কীতিন্তম্ত, আরো দূরে ভূগহপস্থ 
পরত । ভূগপন্থ পরত শিখর থেকে নেমে আসা বরফের ধারা নেমে এসে 
অবতরণ করেছে কীতি হিমবাহে । এই হিমবাহটি সংশ্দর ও নদীর মতোই 
সংস্পহ্ট | বরফের ধারার আঁবাচ্ছন্ন প্রবাহ বলতে যা বোঝা যায় এই সহশ্দর 
হিমবাহ দেখলে তা বোঝা যায় । পরে আরো উশ্চুতে ২০৪০০ ফুট উচ্চতায় 
শাবির স্থাপন করেছিলাম । সেখান থেকে কেদারনাথ ভোমের বিশাল 
তুষারাবৃত গারশিরার গা বেয়ে ২১০০০ ফুটেরও ওপরে উঠে দেখেছিলাম 
চারদিকটা । গঙ্গোঘী [হমবাহের মূলধারা উৎস পর্যন্ত পারিম্কার দেখা 
যাচ্ছিল দরে । গঙ্গোত্রী হিমবাহের সজীব ধারাকে নদীর মতোই চণ্ুলা 
উত্তাল শদ্র জলপ্রবাহের মতোই মনে হচ্ছিল । কশীর্ত হিমবাহের ছোট 
ধারা" ভগুপন্থ থেকে আসা'*অপর একটি বরফের ধারা-”*অবাক হয়ে 
দেখোঁছলাম ২১০০০ ফুট উচ্চতা থেকে । ভাগীরথী পবতমালা, 
শিবালগ্গ পর্বত, কেদারনাথ পবত আমার চার পাশে । শান্ত সমাহিত 
মহারাজা ভগীরথ, সন্িকটেই দেবাদদেব মহাদেব । ধ্যান গন্তীর মহা- 
দেবের বিশাল মৃর্তি। অসংখ্য 1হমবাহের জটাজালই কি মহাদেবের 
জটা? সেই বিশাল জটাজাল থেকে মুক্ত ভাগণরথী, অলকানণ্দা, 
মন্দাকনন, আবো ছোট বড় অসংখ্য গঞ্গার ধারা । কম্পনার দহ্টতে 
দেবপ্রয়াগে দোঁখ এই সব জলধারার অন্তিম গ্থছুল--যার নাম গঙ্গা । এই 
গঙ্গার ধারা মহারাজা ভগখরথের নির্দেশিত পথ বেয়ে প্রবাহিত হয়ে 
চলেছে মর্ত্যলোকে । 


গঙ্গোত্রধ হিমবাহের প্রধান দৃটি শাখা [হমবাহের নাম চতুরঙ্গী আর 
রন্তবরণ । ১৯৩৬ সনে ওস-ম্যানটন সাহেব দলবল নিয়ে সমস্ত অণ্ল 
জারপ করোছিলেন। ১৯৩৮ সনে অস্ট্রোজামনি দল গঙ্গোতী হিমবাহ ও 
শাখা 1হমবাহ অণ্চল পাঁরদ্রমণ করেছিলেন । এই সব 'হমবাহের শাখা 
প্রশাখার উৎস স্থলে অবস্থিত পবত শিখরগ্‌লো আরোহণ করোছলেন 
একাটর পর একটি করে। 


গঙ্গার কথা ৬১. 


চতুরুঙ্গী হিমবাহ ও রন্তবরণ [হিমবাহ অণ্চলে পারদ্রমণ করবার সযোগ 
ঘটোছিল ১৯৪৪, ১৯৪৯, ১৯৬০ ও ১৯৪৪ সনে । এই হিমবাহ ও তার 
শাখা প্রশাখা, গ্রাবরেখার বৈশিঘ্ট্য পর্যবেক্ষণ করেছিলাম । বিভিন্ব' 
উচ্চতায় অবাঁস্থত ক্যাম্পং গ্রাউণ্ডে বেশ কিছুদিন ধরে অবস্থান করে- 
1ছলাম। তাই এই সব অণুলের জলবায়ু, তুষারপাত, হমানী সম্প্রপাত 
লক্ষ্য করছিলাম । এই সব শাখা হিমবাহের প্রবাহিত বরফ মংল গঙ্গোন্রধ 
1হমবাহের ধারা অব্যাহত রেখেছে সুদুর অতাতকাল থেকে । হমালয়ের 
অন্য কোন 1হমবাহে এ ধরনের বৈশিঘট্য ও বোঁচন্র্য আর কোথায়ও আছে 
বলে মনে হয় না। ভাগশরথন যে গঙ্গার মৃখ্য ধারা, একথা ভাববার 
পূবে গঙ্গো্ হমবাহের ধিশালতার কথাই ভাবতে হবে। 

১১৪৪ সনে বাস-পথে উত্তরকাশশ থেকে রওনা হয়ে পেশছে ঠিয়ে- 
ছিলাম সখী । ঝালা যাবার পথে ভাগশরথণর ধারার পাশের গিরিশিরার 
গায়ে দেখোঁছলাম মূল্যবান চুনি পাথর । এই গিরিশিরা মল ঝালা 
গ্রামের সঙ্গে যুস্ত দীর্ঘ গারিশিরা । ঝালায় ভাগশররথণর প্রশন্ত উপত্যকার 
পাদদেশ বালুকাপ্ণ জাঁমর ওপর 'দয়ে জলধারা কয়েকাঁট ধারায় 'বভন্ত 
হওয়া পর্যবেক্ষণ করেছিলাম নতুন করে । সুখবর [বপরশত দিকের 
[গারিশিরার ঝুলস্ত উপত্যকা । সেই উপত্যকার গা থেকে প্রবাহিত ধারা 
খাড়া গাঁরগান্ত বেয়ে অবতরণ করেছে । এই ধারা এসে মিলিত হয়েছে 
ভাগীরুথশর জলধারার সঙ্গে । এই ধারা হয়তো কতকাল পরবে 
1হমবাহের বরফগলা জলধারা । হমবাহ ল:প্ত হয়ে গিয়েছে কালের 
পঁরিবতনে । সেই হিমবাহ কোন এককালে গিরিগান্র বেয়ে অবতরণ: 
করোছিল। হমবাহটি লঃপ্ত হয়ে হিমবাহ উপত্যকার স্বাক্ষর রেখে 
গেছে । জান না, এই ঝুলন্ত হমবাহ উপত্যকা ক অতশত কালের 
তুষার যুগের ইতিহাস বহন করে রেখোঁছল ? গঙ্গার উৎস তখন হয়তো 
ছিল সুখী । গঞ্ছেগোতী [হমবাহের পশ্চাদপসরণের সময় হংদের সং 
করে রেখোছল । সে হুদ স্টির কাহনগ ও কালানণয়ের তথ্য লিপিবদ্ধ 
করে রাখবার জন্য কোন িলপিকার এসেছিলেন কনা জান না। হয়তো 
বা 1লাপবদ্ধ সে যুগের ইতিহাস লগত হয়ে গিয়েছে কালের গভে। 
রামায়ণ যুগের বিদ্দুসরোবর যে স্থানে মহারাজা ভগীরথ এসেছিলেন তার 
আন্তত্ব আজ ভহগোল বিজ্ঞানীরা খঃজে পাবেন না সাত্য। কিন্তু 
[হমালয়ের গভে এমনি বিস্ময়কর অনেক হদেরই স:ছ্টি হয়েছিল ।' 
সেই হদণ্‌লোর কোনাঁট হয়তো ক্ষীণজশীব, কোনাঁটর স্বাক্ষর আজো 
বতমান। ১১৪৪ সনে বাসশ্পথ এগিয়ে গিয়োছল ধারালী পধশ্ত ॥ 


৬২ গঙ্গার কথা 


১৯৭২ সনে বাস-্পথ জাংলা পৌরয়ে পেশছে গিয়োছল লগুকা পযন্ত । 
গঙ্গোন্ী থেকে গোমুখের আত পাঁরাচত পথ ; ভাগনরুথশীর জলধারা 
অনহসরণ করে পায়ে চলা পথ ॥ গঞ্গাকে দেখতে দেখতে ক্লান্ত ভুলে যেতে 
হয়, পথ চলতে চলতে বার বার দেখি সুদর্শন পবত, ভৃগু পবত। 
ভূজবাসা পেরুতেই দেখি শিবালিঙ্গের শশর্ষ দেশ আর দরে ভগীরথ 
পরবতমালা । গোমুখে পেশছেই দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাই অনস্তকাল থেকে 
বরফের গুহা থেকে মবন্ত গঙ্গার উচ্ছল প্রবাহ । 

১৯৬৬ সন থেকে শহর করে ১৯৬৯ সন পযন্ত গোমৃখের অবস্হান, 
বরফের গৃহার পরিবর্তন পযবেক্ষণ করেছি । ১৯৬৭ সনে গোমৃখে যে 
গানে শিবির স্থাপন করে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছিলাম--১৯৬৯ 
সনে সে স্থানাট খজে বার করতে বেশ কট পেতে হয়েছে । তিন বছরে 
[তিনাট শত আর তিনটি বরা, তুষার ঝড়, তের তুষার ধস এইসব 
প্রাকৃতিক বপ্যয় গোমুখের ভৌগোলিক পারবর্তন ঘটাতে চেয়েছে । 
বরফের গুহামুখ দিক পারবর্তন করেছে । বেশ কয়েক শ' গজ 'পাছিয়ে 
[গিয়েছে গোমুখ । ১৯৭৪ সনে গোমুখের আরো পাঁরবর্তন লক্ষ্য 
করোছলাম । ১৯৬৭ সনে দেখা ভ্জবাসাধরের গিরিশিরার কাছে 
অডেনের 'চাহত পাথরের কাছে দাঁড়িয়ে গোমুখের অবস্থান নতুন করে 
পর্যবেক্ষণ করুতে হয়েছিল । ১৯৬৯ সন থেকে ১৯৭৪ এই পাঁচ বছরে 
গঙ্গোতীী ?হমবাহের প্লাউট যেন আরো দ্ুতবেগে পিছিয়ে যেতে চলেছে। 
বাংসারুক তুষারপাত, তুষারধস, যা ঘ্ুত বেগে ভৌগোলিক পারিবত'ন 
ঘটাতে পারে, এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। 

১৯৬৯ সনে গোমহখে বাধ্য হয়ে অবস্থান করতে হয়েছিল বেশ কয়েক- 
দন । কারণ, গঙ্গোর থেকে গোমৃখে পেশছতেই সন্ধ্যার পরু থেকে 
আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছিল । তুষার ঝড় শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড 
বেগে। প্রচণ্ড তুষারপাত একটানা আটচ্লিশ ঘণ্টা ধরে । সমস্ত উপত্যকা 
গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল । ভাগীরথশর উচ্ছল শব্দ স্তব্ধ হয়ে 
খগয়োছিল। মনে হয়োছল, এই বিপযয় বোধ হয় আর বন্ধ হবেনা। 
অবশ্য তুষারপাত বন্ধ হতেই আকাশ পাঁরছকার হয়েছিল । গোমুখে হাঁটু- 
খানেক ভুষার জমেছিল । সূর্য উঠবার পরই তুষার গলে গোমুখের সমস্ত 
অণ্চল জুড়ে জল জমে গিয়েছিল সোঁদিন । পরিদ্কার নল আকাশ, হম- 
শীতল ঝোড়ো হাওয়া । সের তাপ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ভূজবাসাধরের 
1গারুগান্ত বেয়ে ছোট বড় অজন্র পাথর গাঁড়য়ে পড়তে শুর্‌ করোছিল বরফ 
প্বলবার সঙ্গে সঙ্গেই । ঘর্‌ ঘর: শব্দে পাথরগুলো গড়াতে গড়াতে প্রচণ্ভ 


শাঙগার কথা ৬৩ 


বেগে ছিটকে পড়াছল গঙ্গোন্রীী 'হমবাহের পার্খ গ্রাবরেখার ওপরে । এইসব 
সাত পাথরগুলোই কালক্রমে হিমবাহে বাহিত হয়ে স্নাউটের কাছে 
সাণ্তিত হতে থাকে । এমনি হিমবাহের উভয় পাশ্খে গ্রাবরেখার ওপরে 
অফুরম্ত পাথরুগৃলোর যোগানদার হমবাহের উভয় পারের গিরিশিরা আর 
ধগারাশিরার শীর্ষদেশের পবতশঙ্গগূলি | 
সোদন কিন্তু দুষেগিপূর্ণ ও বিপজ্জনক পারবেশের মধ্যেই ভুজবাসা- 
ধরের পাদদেশের ওপর দিয়ে এাগয়ে 1গয়োছিলাম খুব সাবধানে পাশ 
গ্রাবরেখাকে ডান পাশে রেখে । প্রায় মাইল দুয়েক অসমান পাথরগংইলোর 
ঢাল বেয়ে এগুতে এগুতে থমকে যেতে হয়েছিল । ভূজবাসাধরের দখঘ 
গারশিরা যেন সোজা উত্তরাভভিমুখে এগিয়ে গিয়েছে । সৌোঁদকে প্রশস্ত 
বুক্তবরণ উপত্যকা । গঙ্গোঘী হমবাহের একটি প্রধান শাখা 1হমবাহশ্রন্ত- 
বরণ এসেছে এই দিক থেকে । প্রায় সাত আট শ' ফুট নচে দেখাছলাম 
কাল+গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে উত্তর দিক থেকে দাক্ষণে । এই কালগঞ্গা 
উৎসারিত হয়েছে রন্তবরণ 'হমবাহের সনাউট থেকে । উত্তরে রন্তবরণ উপ- 
ত্যকার উচ্চভমি, সেই ভূমির ওপরু দিয়ে কালঈগঞ্গার জলধারা ঝাঁপিয়ে 
পড়েছে 'নচের দিকে । 
পাথব্রের ঢাল বেয়ে বেয়ে নিম্ন অবতরণের পর পেশছে 1গিয়োছলাম 
কালীগঞ্গার ধারে । কালশগঞ্গার প্রশস্ত তটভগম ছোট ছোট পাথর 
র বালুকণা । হয়তো সদর অতীতে রন্তবরণ হিমবাহ এই স্থানে এসে 
[মাঁলত হয়েছিল গণ্গোত্শ হিমবাহের বরফের ধারার সঙ্গে । পরে রন্তবরণ 
[হমবাহ দ্রুত পশ্চাদপসরণের সময় চিহগুলো রেখে গিয়েছে । কালণ- 
গঞ্গার ধারা দাক্ষণে অপেক্ষাকৃত ঢালু পথ বেয়ে প্রবাহিত হয়েছে । কালন৭- 
গঙ্গার সমান্তরালে একটি দীঘ* ও উচ্চ গিরিশিরা প্রসান্সিত হয়েছে পৃর্ 
[দকে। এই গারাশরার দৃক্ষিণ ঢালে চতুরগ্গণ হমবাহ, গঞ্ছগোন্র 
[হমবাহের মৃথ্য শাখা শহমবাহ। গগারাশিরার উত্তর ঢালে রন্তবরণ 
[হমবাহ । মৃলতঃ এই গিরিশিরা পশ্চিম থেকে পর্বে প্রসারিত হয়ে 
রুস্তবরণ উপত্যকা ও চতুরঙ্গী উপত্যকাকে পৃথক করে রেখেছে উচ্চ গিরি- 
প্রাচীর সুষ্টি করে । আর এই উচ্চ গিরিশিরার শখ্ষে কয়েকটি তষারা- 
বৃত পর্বতশ্‌ঙ্গ অবচ্ছিত । এই দীঘ* গিরিশিরার প্রবেশ পথেই স্তুপথকৃত 
চতুরঙ্গগ ?হমবাহের প্রাস্তক গ্রাবরেখার পাথরগুলো । এই 'হিমবাহের 
স্লাউট কোথায় অবান্থত ছিল, খখজে বার করা যাবে না। চতুরঙ্গী ?হমবাহ 
দ্রুত পশ্চাদপসরুণ করতে শুর করেছিল বহ পূর্ব থেকেই | সেই পশ্চাদ- 
পসরণ আজো অব্যাহত ॥। ১৯৬৮ সন থেকে শুর করে ১৯৯৭৪ সন পধযস্ত 


৬৪ গাগুগার কথা 


পর্যবেক্ষণ করোছি। প্রান্তিক গ্রাবরেখার স্তুপশীকৃত পাথরের তলা দিয়ে 
জলধারা লক্ষ্য করেছিলাম প্রথম থেকেই । এই জলধারা সোজা পশ্চিমে 
এসে কালনগঞ্গার ধারার সঞ্চে মিলিত হয়েছে । এই কালণগঞ্গা বুস্ত- 
বরণ উপত্যকার উচ্চভবীম থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কয়েক শ' ফুট নিচে । 
তারপর সেই জলধারা সোজা দাঁক্ষণে প্রবাহত হয়ে প্রায় গঞ্গোত্রী 
[হমবাহ ও চতুরঙ্গশী 1হমবাহের সংযোগশ্হল পর্ধস্ত এাগয়ে এসেছে । 
তায়পর সেখান থেকে জলধারা সামান্য পশ্চিম দিকে বে*কে গণ্গোন্রী হিম” 
বাহের বরফের সুড়জ্গের মধ্যে প্রবেশ করেছে । হয়তো গোমুখের সঙ্গে 
যুস্ত হয়েছে এই জলধারা দীর্ঘ বরফের সংডঙ্গ পথ বেয়ে । এই সংড়ঞগ 
পথ পর্যবেক্ষণ করেছি ১১৩৫ সন থেকে । হয়তো অত্য।ধক তুষারপাতে 
অথবা তুষার ধসে সংড়ঞগ মুখ সামাঁয়কভাবে ঢাকা পড়তে পারে । তবে 
এই সংড়গ্গপথ দীর্ঘ, কালীগঞ্গা ও চতুরগ্গণ 1হমবাহ থেকে আপা 
জলধারা গঙ্গোন্রী হমবাহের বরফের ভেতর দিয়ে পথ বানয়োছিল। 
এই সংডঙ্গপথে বয়ে আসা জলধারা যে গোমুখে পেশীছে গিয়েছে এ ীববয়ে 
কোন সন্দেহ নেহা ১৯৩৫ সনের সাভে অফ- ইণ্ডিয়ার টপোশনটে রন্ত- 
বরণ ?হমবাহ থেকে আসা জলধারা গঙ্গো্রী হিমবাহ পযন্ত আসার চিহ 
রয়েছে । পরুবতশ "১৯৩৫ সনের সাভে” শশটেও এই জলরেখা চাহ 
রয়েছে । ভাগশরথীর উৎস স্থান তবে কি গোমুখ পেরিয়ে আরো বেশী 
উচ্চতায় অবাস্ছিত । | 
চতুরঙ্গ হিমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখা পেরিয়ে বেশ কিছঃটা পাথরের 
ঢাল পেরুলেই চতুরঙ্গী হমবাহের মধ্য গ্রাবরেখায় পেশীছে যাওয়া তেমন 
কম্টকর নয় । মধ্য গ্রাবরেখার পাথরগুলো কালক্রমে পারিবাতত হয়ে 
প্রায় সমতল স্থানের সৃম্টি করেছে । বড় বড় পাথরগুলো ভেঙে টুকরো 
টুকরো হয়ে মৃন্তিকায় পারিণত হয়েছে । সেখানে ছোট ছোট গহলেনর 
আভাস দেখা 'দয়েছে উপযনস্ত পাঁরবেশ গুণে । সেখানে রান্রবাসের 
উপধোগন শাবির হ্থাপন করা যায় সহজেই । এই মধ্য গ্রাবরেখার পাথরু" 
গুলোর ঢালের শেষ প্রান্ত বেশ বড় হিম সরোবরের সংষ্টি হয়েছিল অতত 
1হমবাহ পশ্চাদপসরণের সময় । ১৯৩৫ সনে দেখে গহলাম সেই হম 
সরোবর নীলাভ জলে পর্ণ । ১৯৩৫ সনে সরোবর শহ্কও প্রায় । 
জলাধারের তলদেশে কাদা আর বাল, সামান্য নোংরা জলে ছোট ছোট 
পোকা কিলাবল করছিল । এই মধ্য গ্লাবরেখা পৌঁরুয়ে প্রায় পাঁচ দশ 
কট খাড়া গ্রাবরেখার প্রাচীর বেয়ে ওপরে উঠলেই অপরংপ ক্যাম্প 
গ্রাউণ্ড নন্দন বন । বেশ প্রশস্ত সমতলভাম-মাঝখান য়ে দু-তিনাঁট 
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ধারায় সুশ্দর স্বচ্ছ জলের ঝরনা বয়ে চলেছে । সমতল ভমির দক্ষিণে 
খাড়া 'গ্ারিপ্রাচীর ॥ ভাগণরুথধ পব“তমালার শগারাঁশরা--এই গিরিশিরার 
দক্ষণ পূর্বে ঘুরে গিয়েছে । ারিশিরার ওপরেই ভাগশরথপর দ্বিতশয় 
শৃঙ্গ । এই 'দ্বতীয় শঙ্গের পরব ঢাল থেকে হমবাহ বয়ে এসে মোড় 
থরে সোজা পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছিল গঙ্গোনী হিমবাহ পযন্ত । কিন্তু 
কালের অমোঘ নিদেশে এই হিমবাহের বরুফ দ্রুত নিঃশোষিত হয়েছিল ॥ 
হিমবাহের ম্লাউট পৌঁছয়ে যেতে যেতে ভাগখণরথশর পূর্ব ঢালের ওপর স্থিত 
হয়ে বুয়েছে। ম্লাউট থেকে আসা জলধারা এসেছে নন্দনবনে | ভাগশরথশ 
হমবাহের উপত্যকা ভাগশরথণ পবণতমালার 'গিরিশিরাকে বেষ্টন করে 
রয়েছে পূর্ব দক্ষিণ থেকে উত্তরে তারপর সোজা পশ্চিমে উপত্যকার শেষ 
অংশ নন্দনবনে । ভাগীরথখ হিমবাহের উপতাকার তলদেশ তেমন গভশর 
হতে পারে নি কারণ-_হমবাহের আয়ুহ্কাল খুবই কম ছিল। স্ব্প, 
পরিমাণ বরফের প্রবাহ উপত্যকার তলদেশ ও পার্থদেশে ক্ষয়ের চিহ, 
রাখতে পারে 'ন। তব উপত্যকার পার্খদেশে সান্চত পার্খ গ্রাবরেখার 
পাথরগুলো বেশ সশ্দর দীর্ঘ গ্রাবরেখা প্রাচরের সৃষ্টি করেছে । এই 
প্রাচীরের উত্তর পার্থ দিয়ে খাড়া পাঁচ ছশো ফুট নিচ 'দয়ে চতুরঙ্গ 
1হমবাহ প্রবাছত । চতুরঙ্গ 'হমবাহ আজো সজাব..হিমবাহের প্রভাবে 
পার্খদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে '**চতুরঙ্গগ উপত্যকার তলদেশ তাই গভীর ॥ 
গ্রাবরেখা প্রাচীর সদর অতশতে হয়ত এমন ছিল না-_ভাগীরথণ ?হমবাহ্‌ 
উপত্যকা ও চতুরঙ্গ প্রায় একই রূপ ছিল । দুপাশে দুটি হমবাহকে 
পৃথক করে রেখোঁছল এই মধ্য গ্রাবরেখা । আজও এই গ্রাবরেখার 
প্রাচীরের দ্‌ পাশ থেকে পাথর সংগ্রহ করে পধবেক্ষণ করলে দেখা বায়-_- 
চতুরঙ্গ হমবাহের গ্রাবরেখা ও ভাগীরথশ হিমবাহের গ্রাবরেখায় দু 
ধরনের পাথর সাঁণ্ঠত হয়ে রয়েছে । হিমবাহের সজীবতা-*'ও ক্ষয় হওয়া, 
***এই প্রাকীতিক ঘটনা মাত্র । ভৌগোলিক পারিবেশ সংম্টির পক্ষে এমন 
বিস্ময়কর ঘটনা আর কোথায়ও বোধহয় পয“বেক্ষণ করা যায় না। এই 
ভোঁগোলক পারবর্তন প্রাকৃতিক পরিবেশকেও অদ্কুত ভাবে পারবাতিত 
করে। সদর অতীতের চিহুগুুলো গভীর ভাবে পযবেক্ষণ করতে হয় 
তখন। নত্‌ন করে ভাবতে হয় সমস্ত ধ্যান ধারণার কথা । 

গঙ্গোত হিমবাহের মুখ্য দুটি হিমবাহ রম্তবরণ ও চতুরঙ্গ । চতুরঙগণ 
1হমবাহের দৈঘণ্য আট মাইল । পাব থেকে অলকানন্দা আরোয়া উপত্যকার 
জলাবভাঁজকার ওপারকার কয়েকাঁট পবতশঙ্র থেকে সপ্চিত বরফ চতুর 
৯৫ 
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1হমবাহের জন্ম দিয়োছল। এই হমবাহের বরফের ধারা অব্যাহত 
রেখেছে উত্তর থেকে আপা কা'লন্দী বামক ও খা[লপেট বামক, দক্ষিণ 
1দকে থেকে আসা সেতা বামক, সংর্রালয় বামক, সংম্দর বামক ও বাস-কী 
বামক । সবগুলোর উৎস মুখে বড় বড় সুদশ্য তুষারবৃত পবতশহঙ্গ | 
সেগুলোর নাম চণ্দ্রাপবতি, সতোপন্থ পবত ও বাসংকী পবত। বাইশ 
হাজার ফুটেরও বেশী উচ্চতাবিশিন্ট পরত শিখরগ্‌লো মনোমুগ্ধকর । 
১৯৬৮ সনে বাস্‌ক? বামক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল । ছোট হিমবাহ 
বাসকশ পবণ্তের পাশ্চম গান্র থেকে বরফের ধারা এসে স্টি করেছিল 
এই ছোট্র হিমবাহ ॥ বেশ উচ্চ পবতগ্ান্ত থেকে বরফের ঢাল নেমে আসবার 
পথে বড় বড় ফাটলেরু সুছ্টি করেছিল । গভীর সেই ফাটল-'"হিমবাহের 
দৃধারে খাড়া 'গারিগানত্র--কাঠন শিলার মতো শল্ত বরফ"; ১৯৬৯ 
সনে দেখোছি বাসুকী হিমবাহ মৃতপ্রায় হতে চলেছে । ১৯৭৪ সনে 
অবাক হয়োছ হিমবাহের মৃত্যু ঘটেছে । বড় বড় পাথর এলোমেলো 
বিক্ষিপ্ত তলা দিয়ে কল কল শব্দে জলধারা বয়ে চলেছে । বাসুকী 
শশবতের উত্তরগান্ত থেকে কোনো এককালে বব্রফের ঢাল নেমে এসে বেশ 
প্রশস্ত হমবাহের সৃষ্টি করেছিল । কালক্রমে হিমবাহের মৃত্যুর পর 
+হমবাহের প্রান্তিক গ্রাবরেখার পাথরগ্‌লো সশ্দরভাবে সাজয়ে রেখেছিল । 
1পছিয়ে যাওয়া স্নাউট থেকে আসা জলধারা সণ্চিত হয়ে অপরূপ হদের 
সৃষ্টি করোছল। আদর করে নাম রেখোঁছল বাসৃকী তাল । পর্বতা- 
রোহশরা এই হুদের তরে শিবির স্হাপন করে বান্রবাস করতেন । ১১৩৫ 
সন থেকে দেখোছি, রান্িবাস করেছি । ১৯৩৫ সনে দেখ এই অপরূপ 
হদের জল শুকিয়ে গেছে । কাদা মাটি আর বালির ওপরে মৃসণ ঘাস 
জমেছে । ১৯৩৫ সনের পূর্ব থেকে যাঁরা বাসুক তালের তরে বসে 
বসে সহস্র ফণাযুন্ত বাসহকীর ভুষার-শদ্র শীর্ষ দর্শন করতেন হুদের জলে, 
১৯৭৪ সনে সে দৃশ্য আর দেখতে পান নি। উচ্চ হমালয়ে এমন 
ভৌগোলিক পাব্রবর্তন এত দ্রুত সংঘটন ঘটে, পর্যবেক্ষণ না করলে বিশ্বাস 
করা বাবে না । ১১” সনে সংম্দর বামকে সতোপস্থ পরতের মারাত্মক 
ধৃহম প্রপাতের কাছেই শাবর স্হাপন করে হমবাহের প্রকৃতি বরফের 
মারাত্মক ফাটল পর্যবেক্ষণ করুবার পরু "১১৩৫ সনে এসে দেখা গিয়েছে 
অনেক পারবর্তন । মুল চতংর্রঙ্গী হিমবাহের বরফ সঞ্ভার দ্রুত যেন 
বনঃশোষত হতে চলেছে । তারই প্রাতক্রিয়া গঙ্গো্রশ 'হিমৰাহ ও চতুর 
$হমধাহের সংযোগ ম্হলে দেখা গিয়েছে । হিমবাহ দ্রুত পশ্চাদপসরণ 
করে গিয়েছে'' "রেখে গেছে হিমবাহের মতি কগকালস্বরপ অজস্র প্রস্তরের 
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স্তূপ। 


১৯৩ সনে রুন্তবরণ হিমবাহে প্রবেশ করেছিলাম । ১৯৩৫) সনের 
পূরবেই সেই অণ্চল জারপ করেছিল ভারতশয় জাঁরপ বিভাগ । ১৯৩৮ 
সনে অস্ট্রোজামনি দল এই অগুলে এসোঁছলেন শ্রীকৈলাস পবতারোহণের 
আশায় । কিন্তু রন্তবরণ হমবাহের অপরূপ স্নাউট--বরুফের বিস্ময়কর 
গুহার উল্লেখ দেখান কোন বিবরণে । রন্তবরণ 'হমবাহের স্নাউটের 
মুখে যেন সাঁত্িকারের গোমুখ । সেই গোমুখ থেকে নিঃসৃত ধারার 
প্রচলিত নাম কালীগঙ্গা । কালগঙ্গা অবশেষে রন্তবরণ উপত্যকার বুকের 
ওপর দিয়ে প্রবাহত হয়ে দক্ষিণে অবতরণ করেছে অপেক্ষাকৃত ঢাল 
অংশে ॥ তারপর গঙ্গোন্রী হিমবাহের বরফের সংড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করেছে । 
রক্বরণ 'হিমবাহের স্নাউট তুলনামূলক ভাবে চতুরঙ্গী 'হমবাহের মতো 
দ্রুত পশ্চাদপসরণ করোনি । রন্তবরণ উপত্যকার মনোরম ক্যা'ম্পং গাউণ্ড 
নদ্দনবনের মতোই সুশহশ্য ক্যাম্পং গ্রাউণ্ড রয়েছে । মানাঁচন্রে এই 
ক্যাম্পং গ্রাউণ্ডের চিহ আছে, তবে কোন নাম নেই । এই সন্দর 
ক্যাম্পিং গ্রাউশ্ডের একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কলকল শব্দে সংশ্দর 
জলধারা । ধারাঁটর উৎসম্থল রুন্তবরণ হিমবাহের শাখা থেলবামকের 
স্নাউট থেকে । ধারাটি ছোট, তবু ক্যাদপং গ্রাউণ্ডের অনেক অংশই 
[সন্ত করে রেখেছে । রস্তবরণ হিমবাহের উৎসস্থল থেকে সোজা দক্ষিণা- 
[ভমুখে প্রবাহিত হয়েছে প্রভূত বরফ সন্ভার নিয়ে । যেখানে হিমবাহের 
পূর্বপাশ্ে প্রথম শাখা হিমবাহ নশলাম্বর বামক। তার পরই রন্তবরণ 
1হমবাহ সোজা বাঁক নিয়ে পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছে । এই বাঁকের ম.থেই 
1দ্বতীয় শাখা 1হমবাহ পলাপাঁনি বামক । রন্তবরণ হমবাহের অপর পারে 
অনামশ বামক, তারপর বেশ বড় শ্বেত বরণবামক, সবশেষে থেল; বামক । 
এই সব শাখা হমবাহ যেখানে এসে 'মাঁলত হয়েছে রুন্তবরণ 'হমবাহে সে 
্ছানগুলোয় প্রভূত পরিমাণ পাথর সত হয়ে বামকগলির ধারার চিহ্ন 
যেন ঢেকে রেখেছে । প্রান্তিক গ্রাবরেখার স্তুপগকৃত পাথর মল রম্তবরণ 
1হমবাহে এসে এমনভাবে সণ্িত হয়েছে যে রন্তবরণের পার্খ-গ্রাবরেখান্ 
প্রার্বর অনসরণ করে অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য । রন্তবরণ হিমবাহের 
গাঁতবেগ মন্থর নয় হয়তো । হিমবাহের উভয় তীরের গিরিগান্রে 
অবক্ষয়ের চিহ্ন বর্তমান । হিমবাহের মধ্য অংশে হম সরোবরের 
সংখ্যা খুবই নগণ্য । চতুরঙ্গী হিমবাহেরু মতো রন্তবরণ হিমবাহ অত দরঘ 
নয় । 


৬৮ গঙ্গার কথা 


গঙ্গোতী হিমবাহের প্রধান দৃঁটি শাখা হিমবাহ চতুরঙ্গী ও রন্তবরণ 
কোনো এককালে প্রভূত বরফ সম্ভার বয়ে 'নয়ে আবচ্ছন্ন ধারায় এসে 
মিলিত হয়েছিল গঙ্গোত্তী হমবাহে । পরে শাখা হিমবাহ দু1টর স্নাউট 
1পাঁছয়ে যেতে যেতে প্রান্তক গ্রাবরেখার প্রভত পাথর্রগলো ছড়িয়ে চলে 
গিয়েছে । গঙ্গোতী হিমবাহের সঙ্গে শাখা িমবাহগুলোর সঙ্গমস্হলের 
ভৌগোলিক পারবেশের পাঁরবতন সুস্পন্ট। কালশগঙ্গার ধারা এসে 
গঙ্গোরশ হমবাহে হারিয়ে গিয়েছে-এ চিহ ১৯৩৫ সনের জরিপ বভাগেত্র 
টপোশণটে 'চাহৃত রয়েছে । গোমুখে বরকের গুহামহখে যতটা সম্ভব 
অগ্রসর হয়ে পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ্য করা যায় ভাগশীরথীর জলধারা বহু 
দরে বরফের নঈলাভ সংড়ঙ্গ পথে এগিয়ে এসেছে প্রচণ্ড বেগে । এই 
সংড়ঙ্গ পথ যে দীর্ঘ এ াবষয়ে কোন সন্দেহ নেই । কালগগল্গার ধারা 
এসে যে স্থানে গঙ্গোত্রী হিমবাহের বরফের ভেতরে সড়ঙ্গ পথের স:ম্ট 
করে প্রবেশ করেছে, সে সংড়ঙ্গ গোমুখে দ্ট বরফের সংড়ঙ্গের সঙ্গে যুন্ত। 
তবে একথা ক বলা যায় না যে ভাগীরথীর জলধারা গোমুখ পেরিয়ে দীঘ 
বরফের সংডঙ্গ পথে যুক্ত হয়েছে কালাীগঙ্গার সঙ্গে । সে ক্ষেত্রে সাতা- 
কারের গোমুখ রন্তবরণ [হমবাহের প্লাউটে অপরূপ বরফের গুহা । আজ 
থেকে ষাট বৎসর পূর্বে পারব্রাজক শষ্প? শ্রদ্ধেয় প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় 
গোমুখ পৌঁরয়ে গিয়েছিলেন গঙ্গোত্রী হিমবাহের ওপর "দয় । তিনি 
অপরূপ এক গোমুখ দর্শন করেছিলেন । তাঁর লেখা “যমুনোত্তরা হতে 
গঙ্গো্তরী ও গোমুখণ বইয়ে উল্লেখ রয়েছে । সেই গোমুখ থেকে 
উৎসারত ধারা দর্শন করোছিলেন 1তাঁন। যাঁদও তাঁর রচনায় নখ 
ভৌগোলিক পারচয় পাওয়া যাবে না। তবে তার দর্শন তথ-যাত্রীর 
দশ'ন । সে শন সদর অতগত যুগের লক্ষ লক্ষ তীথযাব্রখদের, যাঁরা 
মৃত্যুকে তুচ্ছ করে, দুম পদযান্রার দৃঃখ কঘ্ট তুচ্ছ কাধ আসতেন 
1হমালয়ে । সেই গঙ্গার উৎস দশনের প্রথম তীর্যান্রশ মহারাজা ভগটীরুথ । 
তাঁর প্রথম দর্শন, প্রথম উৎস আবিম্কার-এর স্মৃতিকে স্মব্রণ করে তব” 
যাত্রশরাই হয়তো গঙ্গার ধারার নাম রেখেছিলেন ভাগশীরথনী । 


11 ১৮ ॥। 


অথো 'বিহায়ে মনম:গ্ লোকং, বিশর্শিতো হেয়তয়া গুরস্তাং । 
কৃষ্কাঞ্িঘু সেবামাধন্যমান, উপাবিশৎ প্রায়মমতা্যনদ্যাম- 1) & 


পাঙ্গার কথা ২৬৯ 


যা বৈলপচ্ছী তুলস? বাঁমশ্র কৃষ্ণাঁঞ্ঘুরে দ্বভ্যধিকাম্বৃনেতশ । 
পুনাভ দেশানু ভয়ন্রলোকান-, কন্তাং সেবেত মরিষ্যমানহ ॥। ৬ 


শ্রীমভাগবতম- ।॥ ১।১৯1৬-৬ 


মৃগয়া থেকে প্রত্যাবত'নের সময় শমীক খাঁর কণ্ঠে মৃত সপ” স্থাপন 
করে মহারাজা পরশীক্ষৎ রাজপুরাীতে এসে নানা চিন্তা করেছিলেন। ঠিক 
সেই সময় শমীক খাঁষর প্রেরিত গৌরমুখ মহারাজা পরশীক্ষংকে মানপত্র 
শুঙ্গীর আভশাপের কথা বণনা করোছলেন সবিস্তারে ॥ তদনযায়ী, সপ্তম 
দবসে মহারাজার মৃত্যু হবে তক্ষকের দংশনে । আভশাপের কথা 
শুনবার পর বাজ চিাশ্তিত হয়োছিলেন । ?তানি ?বলাসব্যসনে মগ্ন, তি?ন 
গভীবুভাবে বিষয়ে আসন্ত ॥ আসন্ন নিশ্চিত মৃতদ্যুর সংবার্দে তাঁর চিত্ত" 
বৈকল্য ঘটবে...বষয় বৈরাগ্য জন্মিবে । ফলে তক্ষকের বিষাস্ত দংশনরূপ 
[বষয়াগ্নিকে শ্রেয় মনে হবে ॥। আঁভশাপের পৃবে তিনি ইহলোক পরলোক 
সম্পকে বিশ্দুমাত্র আগ্রহী ছিলেন না। কস্তু পরে, এইসব চিন্তা ভাবনা 
পরিত্যাগ করে শ্রবকফের চরুণারবন্ৰের সেবাকে সবপ.র্‌ষাথ- শ্রেয় মনে 
করে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনপ্‌ৰবকি নিশ্চিত মৃতদ্যুর জন্য অপেক্ষা করে" 
ছিলেন । এই পাবন্র গঙ্গানদ৭ শ্রীকৃষের তুলসাঁ 'মাশ্রত চরণারেণুর 
সংস্পর্শে সবেতিকষ্ট বারি বহন করে লোকপালের সঙ্গে সমস্ত লোকদের 
অন্তর ও বাহর পাবন্র করেছেন । আসন্ন মৃতহ্যুব সময় মহারাজা পরীক্ষিত 
এই পাঁবত্র গঙ্গাতীরে অনস্থানপহব্ক গঙ্গার জল সেবা করাই শ্রেচ্ঠ সেবা 
বলে বিশ্বাস করোছলেন । 

গঙ্গানদীর মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে গঙ্গার শ্রেচ্ঠত্ব উল্লেখ করা হয়েছে 
শ্রীমন্ডতাগবতে ॥ বামার্ণ, মহাভারত আর পুরাণগ্‌লোর নানা স্থানে নানা" 
ভাবে গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে নানাচ্ছলে । পৃথিবীর ইতিহাসে 
নদণর শ্রেষ্ঠত্ব ও পাঁবন্রতার কথা এমন করে আর কোথাও লেখা আছে কি 
না জানি না। রামায়ণে বাঁণত মহারাজ ভগণরথের গঙ্গা আনয়নের 
কাহিনী আজ সবর্জন 'বাদত। গঙ্গার ধারা আনয়নের জন্য কঠোর 
তপস্যাকে বতমানের দ:ছ্টি দিয়ে হয়তো গঙ্গার উৎস আবিচ্কারের কথাই 
ভাবা যেতে পারে । গঙ্গার উৎসন্থল 'বিশ্দৃসরোবর'*'এ তথ্য রামায়ণেই 
প্রথম বলা হয়েছে! অধোধ্যানগর পারিত্যাগ করে মহারাজা ভগগরথ 
সমতলভূমি পর্যটন করে পোছে গিয়েছিলেন হিমালয়ের বন্ধুর অণুলে। 
শ্বাপদসগকুল গভশর অরণ্য আঁতক্রম করে ধশরে ধরে ত্যারাবংত 
ধৃহমালয় প্রদেশে পেছোছলেন গঙ্গার উৎস সন্ধানে । উৎস আবিক্কার় 


৭০ গাঙগার কথা 


করেছিলেন তানি । গঙ্গার ধারা অনুসরণ করোছিলেন তিনি। তার 
অনুসৃত পথের চিহ হারিয়ে গেলেও পথের আভাস হারিয়ে যায় 'ন 
নিশ্চয়ই | মহারাজা ভগরথ গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে বিদ্দুসরোবর থেকে 
মতভুমিতে এসেছিলেন কোন পথ বেয়ে-এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সপ্তব 
নয়। গঙ্গার জল পরম পাবন্ত, গঙ্গার উৎসচ্ছল পাঁবন্র তীর্থসথুল, এ কথা 
নানা ধর্মগ্রন্থে উচ্লেখ করা রয়েছে । যুগ ষুগ ধরে অসংখ্য তীর্থযাত্রী 
হমালয়ের গঙীরে এসো ছলেন গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে উৎস গুলে । 
সে ধারা কি মহারাজা ভাগীরথের িদেশিত চিহিত পথ নয় 2 সদর 
অতাঁত যুগ থেকেই গঙ্গার কথা যেমন ভারুতবাস+দের মনের মধ্যে গাঁথা 
ছিল, তেমাতি পৃথিবীর 'বাভল্ল স্হানের তথ্যানুসন্ধানগরা গঙ্গার ধারা ও 
উৎস সম্পকে তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী ঠছলেন । 
তার মধ্যে রোমান দাশশীনক প্রান (৭০ খংষ্টঃ ), মিশরীয় দারশীনক 
টলোম (১৫০ খৃঃ ) গঙ্গার ধারা সম্পকে নানা তথ্য সংগ্রহ করোছিলেন । 
গঙ্গার ধারা পাটলিপদনতধ পধণস্ত জরিপ কাধ সম্পন্ন করেছিলেন পপ্লিনি। 
স্ট্যাবো অবশ্য পাটালপতনতর পযসশ্ত গঙ্গার ধারা পযবেক্ষণ করে জারপ 
করেছিলেন । তাদেরও অনেক পবে" গ্রীক পয্টক মেগাস্হিনিস (৩০০ 
খহঃ পহ ) গঙ্গার ধারা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন | 1তাঁন দঘকাল অবস্হান 
করোছিলেন পাটালপনত্র নগরে । গঞ্গার ধারা পর্যবেক্ষণ করবার সময় 
?তাঁনি নদীর গভখরতা, জলসন্তার সম্পকে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন । 
মেগাস্হিনিসের পহবে বোদক যুগে গঙ্গার উৎস ও ধারা সম্পকে 
মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করবার মতো কোন প্রাচীন যৃগের তথ্যাবদ- ছিলেন 
না হয়তে! । তাই সে যুগে গঙ্গা সম্পকে বিশেষ কোন তথ্য খুজে পাওয়া 
যায় না। ৬রামায়ণের যুগেই সম্ভবতঃ প্রথম গঙ্গা সম্পকে” পুরনো তথ্য 
দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গার উৎস ও ধারা সম্পর্কে মনোজ্ঞ কাঁহনশ 
রামায়ণের অনেক স্থানকেই সমৃদ্ধ করে রেখেছে । রামায়ণে গঙ্গাকে সবপ্রথম 
ভারতবষের সবচাইতে পবিন্ন ও বৃহৎ নদী বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে । 
রামারণের সঙ্গে সুরে সুন্প মিলিয়ে মহাভারত ও পুরাণগুলো গঙ্গাকে 
[হিমালয়ের দুহতা বলে আঁভাহত করেছে । 
“'ইয়ম: হৈমবতাঁ জ্যৈষ্ঠা গঙ্গা হমবতো স্‌তো ।।” রামায়ণ আঁদথণ্ড 
৪২ অঃ ৩৩ খঃ মহাভারত-অনুশাসন পর্ব ২৪ অঃ 
গঙ্গার আর এক নাম ভাগবরুথী । মহারাজা ভগশরথ গঙ্গার ধারা 
শনয়ে এসোছিলেন মর্ত্যলোকে । তাঁর নাম অনসারেই গঙ্গার আবু এক 
লাম হয়েছিল ভগীরথ । রামায়ণে এ কথাও লেখা আছে। 


গঙ্গার কথা ২৭৯ 


মহারাজা ভগীরথ সংসার ত্যাগ করে, বিলাসব্যসন ছেড়ে অযোধ্যার 
রাজপ্যরী থেকে চলে এসেছিলেন হিমালয়ের গভপরে ॥। গভগর অরণ্য, 
পাহাড় পবতের বাধা আতিক্ম করে এসোঁছলেন তুষারাবত অণুলে ॥ 
সেখানে অনাহারে, অনিদ্রায় গভপর তপস্যা করেছিলেন । কঠোর সাধনার 
ফলে তিনি পৌছে গিয়েছিলেন বিদ্বুসরোবরে যেখানে গঙ্গার ধারা খখজে 
পেয়েছিলেন । পরে গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে সবশেষে এসেছিলেন 
সাগর সঙ্গমে ' রামায়ণের যুগে মহারাজা ভগশরথই সম্ভবতঃ প্রথম 
আভষাত্রী, প্রথম তথ্যানুসন্ধানশ | গঙ্গার উৎস, গঙ্গার ধারা, গঙ্গার 
গভীরতা, সবাক মিলে মোটামুটি ভৌগোলিক পারিবেশের চিত্র এ'কে 
রেখোছিলেন। কালের কোন সঠিক গহসাবে খঃজে পাওয়া যায় না। 
মহারাজ ভগীরথের কালের ইতিহাস আজ তাই খহজে পাওয়া যায় না। 
তবে মহারাজা হিমালয়ের গভনরে তুষারাব-ত অণ্চলে এসোছিলেন গঙ্গোত্র 
হনবাহে। এ তথ্য প্রমাণ করা দহঃসাধ্য বলেই 1কস্তু মিথ্যা প্রমাণ করা 
যায় না। ভগাঁরথের গঙ্গা আনয়নের কাঁহনীর মূল সূত্র রামায়ণ হলেও 
কিন্তু মহাভারত ও বিভিন্ন পৃরাণে এ কা1হনগ ছিপিবদ্ধ আছে । গঙ্গার 
জলধারার পাঁবন্রতা সুদূর অতাঁত যৃণের অসংখ) নরনারশদের হদয়ে গাঁথা 
রয়েছে । এইসব তীর্ঘথঘান্ীর দল জীবন মৃত্যুকে তুচ্ছ করে পেশছে 
যেতেন গঙ্গার উৎস চ্ছলে। মহারাজা ভগ্গগরথের আ'বিদ্কত ভাগীরথণর 
উৎস স্থল প্রচারিত হবার ফলে অতাঁতষ্‌ূগের তদর্থযাবশদের ভাঁড় হত ॥ 
গঙ্গার উৎস স্থল আজো তাই অসংখ্য নরনারুণর কাছে পবিন্র তীথন্হল । 
মহারাজা ভগীরথ তুষারাবৃত হিমালয়ে সন্ধান পেয়েছিলেন 'বিশ্বহসরোবৰে ॥ 
যাঁদও রামায়ণ মহাভারতে বিন্দু সরোবরের ভৌগোলিক অবস্হান বণনা 
করা হয়েছে । ভগীরথকে গঙ্গার উৎসে পেশছবার জন্য হিমালয়ের গভগব্র 
তপস্যা করতে হয়োছল । 

বিশ্দসরোবর যেখানেই থাকুক না কেন, বর্তমানকালে ভগোল- 
বিজ্ঞানীরা এই বিজ্ময়কর হদের অবস্থান খস্জে পান নি। বিদ্দুসর বা 
বন্দুসরোবর হমালয়ের গভশরে কোথায় অবস্হিত কিম্বা হিমালয় পবত- 
মালা আতিরুম করে তিথ্বতের মালভূমিতে অবশ্হিত, এ সম্পকে" সঠিক 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে গঙ্গার উৎস স্হলে একটি হুদ ছিল একথা 
অনহ্মান করা যায় । সেই হদ মানসসরোবরের মতো বিশাল ছিল না। 
ব্যৎপান্তগত অর্থ অনুসারে বিদ্দুসরোবর কোন স্হায় বিশাল জলাধার 
ছিল না বলেই মনে হয়। রামায়ণ, মহাভারতে বিশ্দসরোবরের কথা বলা 
হলেও সেখানকার ভৌগোলিক পাঁরবেশ সম্পকে" স্পঙ্ট কিছুই নেই ॥ 


ন্‌ গঙ্গার কথা 


পুর্রাণকার অবশ্য বিদ্দসরোবরের ভোগো'লিক পাঁরবেশ বর্ণনা করেছেন । 
সেই হুদ হয়তো কালক্রমে লপ্ত হয়ে গিয়েছিল, নিশ্চিহ হয়ে গিয়েছিল 
চররকালের জন্য । তিব্বতের মালভূমিতে উৎপন্ন অনেক জলধারাই লংপ্ত 
হয়ে গিয়েছে । হমালয়ের 'বাভন্ন অংশে অবান্হত অনেক হের আস্তত্বই 
কপ্ত হয়ে যাবার মতো তথ্য ও ?িহ আজো বতমান। 

মহারাজা ভগনরথের তপস্যার স্হল সম্পকে লেখা আছে রামায়ণে । 


মান্ত স্বাধ্যায় তদ্রায্যাম- গঙ্গাবতরুণে রতা । 
তপো দীঘণম সমাতিষ্ঠৎ গোকর্ণে রঘহনন্দনে ॥॥ রামায়ণ বালখণ্ড 
৪২ অধ্যায় । 

রামায়ণ অনুসারে মহারাজা ভগশীরথ গোকর্ণে দীর্ঘকাল তপস্যা 
করেছিলেন । মহাভারুতে উচ্লেখ করা আছে মহারাজা দীঘ“কাল তপস্যা 
করেছিলেন হিমালয়ে । পুরাণ অনুসারে ভগীরথ তপস্যা করোছলেন 
হিমালয়ে-বিদ্দসরে । রামায়ণে অবশ্য ভগীরথের পর পরুব্হষরা গঙ্গা 
আনয়নের জন্য তপস্যা করেছিলেন [হিমালয়ে ৷ িমালয়েই তাঁরা দেহব্রক্ষা 
করোছলেন । মহারাজা ভগখরথ গোকর্পে দীঘ* তপস্যা করলেও ববশ্দুসর 
বা লদ্দুসরোবরে গিয়েছিলেন । এ প্রসঙ্গে বৃহৎ নারদীয় পুরাণে লেখা 
আছে £ 

ভগশরথো মহারাজো জটাচীরাধরোম,নে 
গচ্ছন 'হমাদ্রম তপসে প্রাপ্তো গোদাবনী ততম: ॥। 

অথাৎ রাজা ভগশরুথ রাজ্য সংসার ত্যাগ করে জটাজটধারী সন্ন্যাসী 
বেশ ধারণ করে গোদাবরী তাঁথ দর্শনান্তে গিয়েছিলেন 'হমালয়েব্ু 
গভশরে । সেখানে তিন কঠোর তপস্যা করেছিলেন গঙ্গা আনয়নের 
জন্য । এ তথ্য অনুসারে ভগণরথ অযোধ্যা থেকে ভিন্ন পথে গোদাবরী 
তঁর৫ধে গ্িয়োছলেন । সেখানে গোদাবরী তখরে গৌতম খাঁষর আশ্রমে 
খগয়েছিলেন ॥ সেখালে গোকর্ণ । র্রামায়ণে বর্ণিত গোকণের সঙ্গে 
বৃহৎ নারদীয় পুরাণে গোদাবরণব্র যাত্রা প্রসঙ্গের উচ্লেখের বেশ কিছ মিল 
-বুয়েছে । রামায়ণের তথ্য হয়তো নারদীয় পুরাণে আরো বিস্তারিতভাবে 
1লপিবদ্ধ করা হয়েছে । 

রামায়ণে বাত গোকর্পের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা 
করলে দেখা যায়- _গোকর্ণ উত্তর কানাড়া ও কারোয়ার ঝৃমটা ( বোম্ষাই 
অন্তর্গত ) অণ্থলে গোকর্ণ অবাস্থিত । মহাভারত ও প.র্রাণে গোকণের 
উদ্লেখ রয়েছে । গোকণেরু বতমান ভৌগোলিক পারচয় প্রসঙ্গে বলা 
যায় ষে গোকণ" মহাবালেম্বরে অবাশ্থিত বিখ্যাত শিব মন্দির । পূনা শহর 
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থেকে বাসে মহাবালেশ্বর যাওয়া যায় । মহারান্ট্র প্রদেশের খ্যাত শৈলা- 
বাস মহাবালেশ্বর সমহদ্রুতল থেকে ৪৭০০ ফুট উচ্চতায় অবাস্থিত। সুতরাং 
বিখ্যাত শিবমন্দির গোকণে মহারাজা ভগখরথ কেনই বা আসবেন গঙ্গা 
আনয়নের জন্য । গোকর্ণ মহারাষ্ট্র প্রদেশে" াবশ্দুসরোবর হিমালয় 
পব“তমালার উত্তরাংশে । এমন বস্ময়কর তথ্যের সঙ্গীত নেই বললেই 
সম্ভবতঃ গোকণের নাম প্রসঙ্গে সংশয় জাগে । গোকণণ হয়তো মহারাছ্গ্ 
প্রদেশের তথ" স্থান নাও হতে পারে , সেক্ষেত্রে গোকর্ণ হিমালয়ের গভীরে 


কোন স্হানে অবাস্হত । যে স্হানে দীঘণ তপস্যার পর মহাগাজা ভগসরথ 
তুষারাবত অণ্চল আঁতিক্কম করে গিয়েছিলেন বন্দহসরোবরে । 


গঙ্গার উৎস স্হল নিয়ে উচ্লেখযোগ্য আলোচনা করেছিলেন প্রখ্যাত 
পৌরাণিক ভুগোলতত্তাবদং নশ্দলাল দে ।১৯ ব্রামায়ণে লেখা আছে" 
মহারাজা ভগশরথ দীর্ঘ তপস্যা করোছলেন গোকর্ণে । প্রাচীনযূগের 
তীযাত্রীরা কিন্তু গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত গোকর্ণ সম্পকে বিন্দুমাত্র পাঁরচয় 
জানতেন না। তাঁরা ববশ্বাস করেন গঙ্গার উৎস স্হল গোমুখ । তাঁদের 
এই দৃঢ় বিশ্বাসের মলে হয়তো 'বাভিল্ন প্রাচীন 'হম্দগ্রস্থ । সেই অতীত 
যুগের তথ” যাত্রীর ধারা আজও অব্যাহত ॥ প্রখ্যাত নন্দলাল দে'র মতে 
গঙ্গার উৎস স্থল গোমুখ ॥ সেখানেই মহারাজা ভগশরথ দঘ তপস্যা 
করেছিলেন । গোকণ শব্দাট সম্ভবতঃ গোমুখই হওয়া উচিত ।॥ বদ্দুসর 
যা বশ্দসরোবর গঙ্গোন্রীর সাঁন্নকটেই অবাস্থত ছিল। গঞ্ছগোত্রী থেকে 
গোমুখের দংত্বও খুব বেশী নয়। মহারাজা ভগীরথ গোমহখে দীর্ঘ 
তপস্যার পর গিয়েছিলেন বিদ্দসরোবরে । 

তুষার যুগে গজ্গোত্রশ হিমবাহ গঞঙ্গোনখর বতমান মন্দিরের স্থান 
পোরিয়ে হয়তো বা ঝালা অবাধ প্রসারিত ছিল । কালক্রমে গঞঙ্গোর?ী 
1হমবাহ পিছিয়ে পড়তে শুরু করলে, হিমবাহের প্রা্তিক গ্রাবরেখার 
স্তুপশকৃত পাথর কীত্রম বাঁধের সৃষ্টি করেছিল ॥। সেখানে গঙ্গোত্রী হিম- 
বাহের ম্নাউট থেকে নিঃসারিত জলধারা সাণত হয়ে জগ্মলাভ করেছিল 
এক বিশাল হদের । ঝালা থেকে জাংলা পর্যস্ত 'বশুত ছিল এই হুদ । 
পরুবতকালে সেই হুদ ল:প্ত হয়ে গিয়েছিল । ঝালা থেকে জাংলা পর্যন্ত 
এই বিশাল জলাধারের চিহ সে বৃগের হদের সংজ্পণ্ট চিহ । অধুনাল:প্ত 
সেই হদের পারুচয়পনধ আজ আর খঃজে পাওয়া যায় না। রামায়ণশ্মহা- 
ভারতের যৃগের তার্থযান্লীরা এই দম তীথের ভৌগোলিক পারিবেশ 
সম্পকে" কোন তথ্যই সংগ্রহ করে রেখে যার নি। তব গঙ্গার উৎস 
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২৭৪ গঙুগার কথা 


চ্ছানের সঙ্গে জাঁড়ত কোন হুদের আস্তত্বের কথা দেখতে পেলেই ***এই 
অধুনালহপ্ত নাম-গোত্র-পরিচয়হশীন হুদের দিকে দৃষ্টি আকৃণ্ট হতে চার । 
ঝালায় অতশতয£গের হুদ সং্টির কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন প্রখ্যাত 
ভশ্বজ্ঞানী অডেন ও তরুণ ভীবজ্ঞানশ ডঃ ধহবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় ॥ 
হুদ সৃষ্টির কারণ সম্পকে দুজন একমত না হলেও--একথা সত্য যে, 
তুষার যুগের গঞ্ছোল্রী হিমবাহ ঝালা পধণন্ত প্রসারিত ছিল । রামায়ণের 
যুগে এই গঙ্গোত্রী হিমবাহের অবস্হান কোথায় ছিল জানা যায় না। তবে 
তুষার বৃগের পর হিমবাহ নিশ্চয়ই 'পাছয়ে গিয়েছিল । সে যুগের গোমুখ 
আরু বত্মানের গোনুখের মধ্যে হয়তো অনেক দুরত্ব ছিল । রামারণের 
যুগে গঙ্গার উৎসস্হল হাজার হাজার বছর পরে পাঁরবাতিত হওয়াই 
স্বাভাবক । বোঁদক যুগে গঙ্গার উল্লেখ রুয়েছে, বন্তু গঙ্গারু উৎস স্হল 
সম্পকে কোন হীঙ্গত নেই । তবে গঙ্গার উৎস স্হল 'হিমালয়ে তুযারাবত 
অণ্চল। কালের প্রভাবে পরিবেশের দ্রুত পারিবর্তন অনেক িহৃুই মুছে 
ফেলে । বিরোহি তাল, মানা ?গারপথের কাছে দেবতাল, কালের সাক্ষী 
হয়ে বর্তমান থাকলেও আগাম যুগের ভগোলতত্ববিদদের কাছে কাঙ্পাঁনক 
বলে প্রমাণিত হবে । 


মানসসরোবর থেকে গঞ্গা উৎসারিত হয়োছিল । একথা শুনেছিলাম 
প্রথমে শৈশবে মায়ের মূখ থেকে । মা কেমন করে এই তথ্য সংগ্রহ 
করেছিলেন জানি না। বড় হয়ে, গঙ্গাকে দেখতাম । একবার একট 


মানাঁচন্রে দেখেছিলাম -গঞ্গার উৎপাত্ত স্হল মানসসরোবর ॥ বিদ্দহ- 
সরোবর থেকে ভ্‌গোলতত্ীবদ-গণের দৃছ্টি গয়োছিল এই মানসসরোবরের 
দকে । হিমালয় পবতমালার উত্তরে তিব্বতের মালভাম । সে মাল" 
ভূমির বুকের ওপরে এমন অপরূপ সরোবর । সুদুর অতীত যুগের 
তাঁথ-যান্রীীর দল যেতেন সেখানে তীথ করবার জন্য । গঞ্গার উৎস স্হল 
পাঁবন্র তীরথভূমি । মানসসরোবরও পাব তাথণস্হান । মহাভারতের 
যুগেও বদ্দুসরোবরকে পাবি তাঁখনস্হান বলে উল্লেখ করা হয়েছে । 
তীর্থস্হান হসাবে বন্দসরোবরেরু প্রসদ্ধি কালক্রমে হা'রয়ে গিয়েছিল 
স্মৃতি থেকে । হয়তো সরোবর কোন এক সময়ে ক্ষীণ হয়ে শহছক হয়ে 
গিয়েছিল । অধ্পায়্‌ বলেই সম্ভবতঃ এমন একাঁট হুদ তীর্থযাতশদের 
দৃছ্টিপথে ভাস্বর হয়ে থাকতে পারে নি । মানসসরোবর গবশাল, নৰলাভ 
জলরাশি তীর্থযান্রীদের দুচোখ ভাঁরয়ে রেখোছিল ॥। তাই বিচার করবার 
সুযোগ হয় নি, প্রয়োজন বোধ করে নি সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য ॥ 


গঙ্গার কথা ২৭৫ 


তীর্থযান্র রাই সম্ভবতঃ সবচাইতে বড় শান্তশালণ প্রচারক । ভ্‌গোলতত্ব" 
[বিদগণ এই প্রচারকে অমূলক বলে পারে নি তুচ্ছ করতে । মানচিত দেখে 
অন্তত আমার এই কথাই মনে হয়োছিল । 

গঙ্গা মানসসরোবর থেকে উৎসাধরর্ত হয়েছে-এ বিশ্বাস ভারতের 
বাইরে তিত্বত ও চশনদেশের আঁধবাসীদের মনেও ছিল । তার প্রমাণ-- 
গঙ্গার উৎপাত্িস্হল 'নয়ে প্রথম মানাঁচন্তর আঁঞ্কত করোছল চনদেশের 
সামারুক দল ১৭১১ সনে । এই মানচিত্রের ঘ্রটি লক্ষ্য কবে ১৭১৭ সনে 
চাঁন সম্রাটের নিদেশে নতুন করে মানাঁচত্র আওকত হয়ে।ছল । ১৭১৯১ 
সনের মানচিত্রে বে সব ত্রাট 1হিল-**পরুবতশীকালে ১৭১৭ সনের মান" 
চন্তাটও কমু ভ্রুুটি মুক্ত ছিল না। কারণ দুজন লামা মানসসরোবরে 
উপাস্হত হয়ে গম্ধার উৎস পথধবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়োছিলেন । কিন্তু 
সম্রাটের কাছে ভুল বিবরণ দিয়ে "ভুল তথ্যের ওপর নিভ'র করেই মানীচন্ত 
আঁঙ্কত হয়োছিল । পরে অবশ্য এই মানাঁচন্রের সত্যতা 'নধারিণ করে 
১৭৩৩ সনে দ্য-আযানভোলিস নতুন করে মানাঁচত্র অঙ্কন করেছিলেন গঙ্গার 
গ।তপথ নিদেশ করে । ১৭১১ সন থেকে শুরু করে ১৭৩৩ সন পযস্ত 
চাবাট মানচিত্রেই গঙ্গার উৎস স্হলকে দেখানো হয়োছিল মানসসরোবর ॥ 
১৭৩৩ সনের পরে মানাঁচত্র আঁঙ্কত হয়োছল ১৭৭৬ সনে, ১৮৮৪ সনে । 
সুতরাং ১৭১১ সনের চীনদেশের সামারক কর্মচারীর আঁঙ্কত মানাঁচন্াটর 
সংস্করণ পাঁরবতন ও ন্রুটিমুন্ত করবার জন্য দ্য-হ্যালডেন, লামা 
ভগোলতত্তবিদ-গণ, দ্য.আনভে লস, আযাস্কুইটিল- দ্য-পচারন, টিয়েফন 
থালার সবাই ছট মানচিত্র অঞ্কন করে গঙ্গার উৎস স্হল মানসসরোবরু 
বলে 'চাহৃত করোছলেন । পতর্গশজ মিশনারী আন্তেনিও দ্য আন্দ্রে 
( ১৬২৪ ) আজে ভেদো (১৬৩১), ফাদার দেসদেরশ ( ১৭১৫ ) গঙ্গার 
ধারা ( অলকানন্দা ) অনহসরণ করে গিয়োছলেন তিববতে । তাদের ভ্রমণ 
ববরূণে গঙ্গার উৎস স্হল মানসসরোবর দর্শন করার উক্লেখ ছল । 
পরবতী ভগোলতত্বীবদগণ পতগশজ মিশনারশদের 1ববরণের ভ্রাট 
উল্লেখ করোছিলেন । মিশনারশরা মানা গারপথেরওপরে দেবতাল নামে 
বরফের মধ্যে অবাঁদ্হত সংন্দর হুদকে মানসসরোবর বলে ভৃল করোছিলেন। 
দেবতালের পাশেই অবাঁস্হত অপর হুদকে ব্রাক্ষস তাল বলে উদ্লেখ করে" 
ছিলেন িশনারখর। | অগপ্রচুর শবতবস্ত ও খাদ্যের জন্য 1হমশীতল 
পারিবেশে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার জন্য মিশনারশরা বস্তুত যথাযথ 
ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন নি। তষারের ওজ্জহল্যের জন্য 
সামায়কভাবে তাঁদের দম্টিশান্ত ক্ষণ হয়েছিল । সুতরাং সস্হ সবল 


ই৭৬ গঞ্গাব্র কথা 


অবন্হায় ভৌগোলিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করার মতো দেহ ও মনের অবস্হা 
তেমন ছিল না। অথচ এই দুঃসাহসিক ভ্রমণ তথ্যকে যথার্থ বিচার 
করে গঙ্গার উৎস ির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছিল । গঞ্গার উৎস ও গাঁতপথ 
নিদেশ করেযে সব তথ্য ও মানাঁচত্র প্রকাশিত হয়োছল, প্রখ্যাত 
ভূগোলতত্বিদ রেনেল ১৭১৭ সনে ভারতবষেকরু মানাঁচন্র অঙ্কন করে 
গঙ্গার উৎসকে মানসসরোবর বলে উদ্লেখ করোছিলেন । এই তথ্যই 
প্রচারিত হয়োছিল পরবর্তীকালে । এই পুরনো মানাচন্রই আম দেখে- 
[ছিলাম । 

রেনেল মানসসরোবর যান 'ন। মানসসরোবর থেকে গঙ্গা উৎসারত 
হয়ে তিব্বতের মালভ্ঘমর ওপর 'দিয়ে প্রবাহিত হয়োছিল । তারপর সেই 
জলধারা ছোট বড় অনেকগুলো ধারার সঙ্গে যুন্ত হয়ে হমালয়ের গিরি" 
শিরার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গুহামুখ থেকে নিগত হয়েছে । এই 
গৃহাম,খের নাম ছিল গোমুখ 1 গঙ্গা মানসসরোবর থেকে উৎসারিত 
হলেও হিমালয় পবণ্তমালায় প্রবেশ করে নিগত হয়েছে গোমৃখ থেকে । 
রেনেল মানসসরোবরকে উৎস বলে 'চাঁহুত করেছিলেন, তেমান গোমুখ 
গঙ্গোত্রীকেও অস্বীকার করেন নি । রেনেলের বিখ্যাত মানচিত্র পযালোশ 
চনার সময় ভ্‌গোলতত্ববিদ:গণ গঙ্গার উৎস মানসসরোবর” এ তথ্য স্বীকার 
করতে চাইলেন না। গঙ্গার উৎস ও ধারা সম্পকে এমন ভূল ধারণা থাকা 
উঁচত নয় মনে করতে শর করলেন বিজ্ঞানীরা । রেনেলের ব্রুটিপৃণ 
মানচিত্রকে অনুসরণ করা যথার্থ হবে না মনে করে ইচ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী 
তদনীন্তন সাভেম়্র জেনারেল লেফটেন্যান্ট কনেলি-কোলব্রুককে দাঁয়ত্ব 
1দয়োছলেন গঙ্গার উৎস পথ জাঁরপ করবার জন্যে । ১৮০৮ সনে ১২ই 
এীপ্রল লেফটেন্যান্ট ওয়েব, ক্যাঞ্টেন র্যাপার ও 1হয়ারসে হরিদ্বার থেকে 
পদযান্রা শুর করে ২০শে এ্রপ্রল পেশছে গিয়েছিলেন ভাটোয়ারী । 
দুগ্গম পথ ''ভাটোয়ারী পোঁরয়ে আর অগ্রসর হতে পারেন নি তাঁরা । 
ভাটোয়ারখতেই অবস্হান করে স্হানশয় অধিবাসীদের কাছ থেকে গঙ্গোতী 
ও গোমুথ সম্পকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। পরে তাঁরা বদ্রীনাথ 
পেশছেছিলেন ২৯ মে। গঙ্গার উৎস সম্পর্কে ওয়েব ও ব্যাপারের প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়োছিল এশিয়াঁটক 'ব্রিসাচে । এই প্রবন্ধের আলোচনা 
হয়োছিল, ওয়েব লিখেছিলেন গোমুখেরআস্তত্ব শহধহমান্র বাইরের কাহি- 
-নীতেই 'লাপবদ্ধ । আসলে গোমুখ বলে কোন ফিছুর আঁন্তত্ইই নেই । 
পাঙ্গার ধারা ক্ষীণ হয়ে গঙ্গোতঠ থেকে আরো ওপরে বরফের স্তৃপের মধ্যে 
:'হারুয়ে গিয়েছে । ১৭৭০ সন থেকে ১৮৭০ সনে উধর্যবাহ্‌ সন্্যাসী 


গঙ্গার কথা ২৭৭, 


প্রাণপুরশ মানসসরোবর দর্শন করে সবশেষে গঙ্গোতী এসোছিলেন। 
প্রাণপঃরণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়োছিল এশিয়াটিক রিসাচে । গঙ্গোন্রপতে 
গঙ্গার ধারাকে ক্ষণ দেখেছিলেন । ধারা এত ক্ষণ যে লাফ দিয়ে 
পারাপার করা যায়। 

ওয়েব ও র্যাপারের প্রবন্ধে গঙ্গোন্রী ও গোমৃখ সম্পকে সংগহশত 
তথ্য ঘাটপৃণণ ॥ প্রাণপুরীশী গঙ্গোন্রীতে গঙ্গার ধারা বর্ণনা অবিশ্বাস্য | 
১৯৪১ সনে অধ্যাপক চিব্বের ভাগীরথশীর ধারা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । 
পাঙ্গোন্রীতে ভাগশরথীর বিস্তর ১৯ মিটার বা ৬৩ ফুট । সুতরাং ভাগ- 
রথণর ধারা লাফ দিয়ে পারাপার অবাস্তব ছাড়া আর 1কছুই নয়। ১৯৬৬ 
সন থেকে ১৯৭৪ সন পরত গঙ্গোত্ীতে ভাগনীরথীর ধারা পয বেক্ষণ 
করেছি । জলধারার বস্তার লাফ দয়ে আতক্রম করা অবাস্তব । 
এমন ক কেদারুগঙ্গার ক্ষণ ধারাও লাফ $দয়ে আঁতক্রম করা সম্ভব নয়। 

১৮১৭ সনে হজহসন ও হাবার্ট এসেছিলেন গোমুখ ! কণেল 
ফোর্ড মারখম ১৮৪৫ সনে গিয়েছিলেন গোমুখ । এশিয়াঁটক রিসাচে 
ও এটিয়াঁটক সোসাইটির জানালে গোমহখের 'বিবরুণ প্রকাশিত হয়েছিল । 
সেই বিবরণ অত্যন্ত বান্তব***১৯৩৮ সন থেকে ১৯৩৮ সনে দেখা গোমুখ 
প্যবেক্ষণের সময় হজহসন ও মারখমের সুন্দর ও বাস্তব বর্ণনার কথাই 
মনে পরে । ১৮১২ সনে মুবকফট ও 'হয়ারসে মানসসরোবর পারক্ুমা 
করেছিলেন । তাঁদের প্রকাঁশত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়োছল এশিয়াটিক 
রিসার্চে! মুরক্ফ-ট বেশ স্পছ্টভাবেই লিখোঁছিলেন যে মানসসরোবরের 
সঙ্গে গঙ্গার ধারার কোন যোগাযোগ নেই । ১৮৪৬ সনে মানসসরোবর 
পারুরুমা করোছিলেন হেনরু স্ট্রযাচে । মানসসরোবর থেকে কোন দশ 
জলধারা [তান দেখতে পানান। ১১৯০৪ সনে রায়ডক মানসসরোবরে 
পেশছে সেখানকার পারপাঁশ্বক অবস্থা, ভৌগোলিক পারবেশ পষবেক্ষণ 
করেছিলেন । তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম এই অগ্চল জরিপ করে একটি সুন্দর 
মানাচত্র রচনা করোছলেন । রায়ডক মাননসরোবর থেকে গতি ছোট 
একাঁট জলধারা রাক্ষস তালের সঙ্গে যুন্ত অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করোছলেন । 
এই ধারাটির প্রচালিত নাম গঙ্গা চ্যু। চ্যু শব্দের অর্থ নদণ-*" স:তরাং 
পাঙ্গা চ্যুবর অথ গঙ্গা নদী। ১১০৭ সনে হোডন গঙ্গা চা পযণবেক্ষণ 
করেছিলেন মানসসরোবর পাঁরক্রমার সময় ! ১৯২৮ সন থেকে শুরু করে 
১৯৪৮ সন পর্যস্ত স্বামী প্রণবানন্দজী মানসসরোবর অণ্চলে দঁঘ" কুঁড়ি 
বৎসর অবস্হান করে এই অণ্চল সম্পকে" মৃলাবান তথ্য সংগ্রহ করে” 
দিলেন । তিনি সবশদ্ধ ছেচ্লিশ বার গঙ্গা চত্য অতিক্রম করে এই, 


২৭৮ গঙ্গার কথা 


ধারাটির উৎস ও গতি প্রকীতি সম্পকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন । গঙ্গা 
চ্যর সঙ্গে যুক্ত কোন দীর্ঘ জলধারা দেখতে পান নি তান। তবু 
গুতখবতের মালভমির বুকের ওপরে এমন একটি জলধারাকে গঙ্গা নদী 
বলে 1তষ্বতীয়প্রা প্রচার করেছিলেন কেন জানা যায় 'নি। সদর অতীতে 
এই ধারারু অবস্থান...কেমন ছল জানা সম্ভব নয় । বেনেলের মানচিত্রে 
শচাহত গঙ্গার উৎস চ্ছল মানসসরোবর এ তথ্য অসার প্রমাণত হয়োঁছল 
মুরত্রফ-ট-্এর মানসসরোবর ভ্রমণের পর থেকেই । রেনেলের মান?চন্রে 
এট থাকলেও গঙ্গার দুটি মৃখ্য ধারা ভাগশরথশ ও অলকানম্দা-.:এ 
তথ্য ম্বীকৃত। রেনেল আরো নিশ্চিত ভাবে উচ্লেখ করোঁছলেন যে 
গঙ্গার দ:ট প্রধান ধারার মধ্যে মুখ্য ধারার নাম ভাগপরথণী | 


ভাগসরথটীর উৎস স্হল গোমুখ ॥ গোমুখ-গঙ্গোন্রী হিমবাহের 
স্নাউট । ভারতবষেরে মধ্যে সব চাইতে দীর্ঘতম পবণতমালার নাম 
গহমালয় পবতমালা । হিমালয় পবণতমালার দঘণতম হমবাহ--গঙ্গোর? 
'গৃহমবাহ । গঙ্গোনরী হমধাহের দৈঘ* ৩০ কিলোমিটার ।১ হিমবাহটি প্রথমে 
লম্বাল্বি ভাবে উত্তর পশ্চিমে ১১২০ কিলোমিটার অগ্রসর হবার পর 
আড়াআ'ড়ভাবে উত্তর পশ্চিমে ১৯২০ ফিলো মিটার । হমবাহটি প্রশস্তে 
তন ?কলো মিটার, প্রা্তদেশে প্রশস্ত আট খকলোমটার । গঙ্গোক্রশ 
ঠহমবাহের উৎস মুখের কাছেই মায়াশ্দি ও স্বচ্ছদ্দ বামক । গঙ্গোব্ 
হমবাহের বাম দিকে গলাহম ও কীর্তিবামক | গঙ্গোন্রব হিমবাহের দাউ 
প্রধান উপ্‌-ীহমবাহ--চতুরঙ্গী ও রন্তবরণ। চতুরঙ্গী ও রন্তবরণ হিমবাহের 
অনেকগুলো উপশাহমবাহ রয়েছে । গঙ্গোতী হিমবাহের বরফ যোগানদার 
এই ছোট বড় উপশ্াহমবাহগৃলি । এমন বৃহৎ ও বিস্ময়কর হিমবাহ 
আর কোথায়ও আছে না জানা নেই । এই বিস্ময়কর হমবাহের 
প্রাণ্তক গ্রাবরেখায় গোমুখ । সেখান থেকে নিঃসারিত হয়েছে 
ভাগীরথণ । গঙ্গার এই একটি মাত্র ধারার উৎস স্হলে এমন বিশাল 
বরফের ভাণ্ডার, অসংখ্য পবত শিখর সব মিলিয়ে ভাগীরথীরু সংপ্রাচখ্ন 
পারাচিত অব্যাহত রয়েছে । 

গোমুখের বরফের গহার ভেতর থেকে জলধারা 'নগণত হয়েছে । 
গলিত তুষার ও হমবাহের ফাটল 'দয়ে সাত জলরাশি দশর্ঘ বরফের 
সুড়ঙ্গ পথের স্টি করেছে । এই দীঘ সংড়ঙ্গ পথ আমি প্বেক্ষণ 
করেছি'"। মনে হয়েছে বন্তবরণ ও চতুরুঙ্গগী 'হমবাহের প্লাউট থেকে 





১৯, অধ্যাপক 1চধ্বরু 


গাঙ্গার কথা *১৭৪) 


নির্গত জলধারা এসে গঙ্গোন্রী হিমবাহের বরফের ভেতরে প্রবেশ করে 
গোমুখের দীর্ঘ বরফের সংডঙ্গের সঙ্গে যুত্ত। 

রেনেলের পরবর্তীকালে গঙ্গার উৎস মুখ, গঙ্গোত্রী [হমবাহ, গঙ্গার 
ধারার সঙ্গে য্তর বাভল্ন ধারার উৎস মুখ সম্পকে" দৃষ্টি পড়েছিল 
দুঃসাহসী আভিযান্রী আর ভগোল-াবজ্ঞানখদের । ফলে গাড়োয়াল 
কুমায়নের তুষারাবৃত অগ্চলে জাঁরপকার্য সম্পন্ন হয়েছিল । তুষারাবত 
পবতাশখরগৃলোর উচ্চতা নিধাঁরিত হয়েছিল । গাড়োরাল কুমায়ূনে 
অবাস্হত হমবাহগৃলোর বৈশিষ্ট্য, বরফের গভনরতা, সেখানকার বাংসাঁরক 
তুষারপাত, স্নাউটগুলোর উচ্চতা ও ভৌগোলিক অবস্থান সম্পকে অনেক 
মূল্যবান তথ্য সংগৃহশত হয়োছিল । উচ্চ হিমালয়ের ভৌগোলিক পারবেশ, 
উদ্লেখযোগ্য ক্যািপং গ্রাউদ্ডগুলোও হত হয়োছিল । সবেপিরি এই 
সব অণ্চলে অবাচ্থিত সুউচ্চ পর্বত শিখর আরোহণের জন্য বিদেশখ 
পবণতারোহশ এসোছিলেন ১৯৫২ সন পর্যস্ত। গাড়োয়াল কুমায়,নেরু 
ধবাভল্ল হিমবাহ থেকে উৎসারিত নদীগুলো মূলতঃ গঙ্গার 1বাভন্ন ধারা । 
এই ধারাগ্‌ূলো সম্পর্কে নানা তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল । ফলে ভারতশয় 
জারুপ বিভাগ দ্বারা ১৯৩৫-৩৭ সনে গাড়োয়াল কুমায়ূনের সমস্ত অণ্ুলের 
মুল্যবান মানাঁচত্র অঙ্কত হয়োছিল। 

১৯১৫২ সনের পর থেকেই ভারতীয় আভিযারীরা গঙ্গোতী হিমবাহ 
অণ্চলে অবাঁস্হত 'বভিন্ন পবতশঙগ আরো হণের চেভ্টা করোছলেন । সেই 
সব অভিযান্রীদের সঙ্গে গিয়োছলেন ভারতাঁয় ভূশাবজ্ঞানী ও ভ্‌গোল 
1বজ্ঞানী সেই সব অগ্চলের মূল্যবান তথা সংগ্রহ করবার জন্য । সেই 
সময় ভারতীয় জরিপ ভাগের কর্মীরা গাড়োয়াল কুমায়ূনের উচ্চ পাবত্য 
অণ্চল জারপ করেছিলেন । তাঁদের মূল্যবান তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৩৮ 
সনে প্রকাঁশত হয়োছিল মল্যবান মানাঁচত্র । ফলে গঙ্গার সঙ্গে যন্ত 
অসংখ্য শাখা নদীগুলোর উৎস সম্পরকে তথ্য সংগহীত হওয়ায় গঙ্গার 
পার্চয় সহজ হয়েছিল । ফলে ভারতীয় ভৃগোল-বিজ্ঞানীদের কাছে 
গঙ্গার প্রকৃত উৎস আর তেমন রুহস্যাবৃত ছল না। | 

গঙ্গার জণ্ম হয়েছিল সভ্যতার উষালগ্নে | মধ্যাহের দাবদাহে গঙ্গারু 
কথা আবার নতুন করে ভাবতে হয়েছিল । সদর অতীত ঘৃগ থেকে গঞ্গা 
অসংখ্য নরনারণর হৃদয়ে স্হায় আসন নিয়োছিল। বঙতমান যুগেও 
গঙ্গা বিশ্বের ইতিহাসে ভাস্কর হয়ে রয়েছে । আজ তাই আচায" 
জগদশীশচদ্দ্রের মতো আমাকেও 'জজ্ঞাসা করতে হয়োছিল গোম;খে বরফের 
গুহার সামনে এসে । 


৮০ গঙ্গার কথা 


নদ, তুমি কোথা হইতে আপিয়াছ ? 

ভাগীরথীর উচ্ছল কলধবাঁনর মধ্যে উত্তর এসোছল--মহাদেবের জটা- 
হইতে ! 

মহাদেবের জটা । কোথায় সেই মহারেব "যান বিশাল হিমালয়ের 
গাঁরগান্র থেকে পাথর খাঁসয়ে স্তুপণকৃত করেছিলেন । বিশাল বিশাল 
পাথরুগুলো ভেঙে চুরমার করেছিলেন । ভাঙা টুকরো টুকরো পাথর 
ভেঙে ভেঙে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়োছিল । সস্টি স্হিতি ও লয়ের দেবতা *** 


কোথায় তার বিশাল জটাজাল যেখান থেকে গঙ্গার ধারা অবতরণ 
করেছিল । 


১৯৬৭ সনে সেবার কেদারনাথ আভযানে যোগদান করোছিলাম । 
আমাদের শেষ শিবির স্হাঁপিত হয়েছিল ২০৪০০ ফট উচ্চতায় । একদিন 
সেই শেষ শিবির আতক্রম করে উঠেছিলাম ২১০০০ ফ:ট উচ্চতায় ॥ বেলা 
দ্বপ্রহর । আকাশ গাঢ় নীল, কোথাও মেঘের টিহুমান্ত্র ছিল না। নচের 
কে তাকাতেই থমকে গিয়েছিলাম ॥ প্রার সাতহাজার ফ:ট নিচে বিশাল 
গাঞ্গগোন্রী [হমবাহকে ক্ষীণ জলধারার মতোই মনে হয়েছিল । গঞ্গোন্রশ 
হমবাহের সঙ্গে যুক্ত ছোট ছোট অসংখ্য শাখা হিমবাহ দেখে মনে 
হয়েছিল এই তো সেই বিশাল মহাদেবের জটাজাল। ১৯৩৮ সনে 
চতুরগ্গী হিমবাহের পার্খবতশ 1গারিশিরা বেয়ে পেশীছেছিলাম, ১৯৫০০ 
ফট উচ্চতায় । সেখান থেকে তিন চার হাজার ফুট িনচে চতুরঞ্গণ 
হমবাহ ও তার শাখান্প্রশাখার মধ্যে দেখেছিলাম মহাদেবের অসংখ্য 
জটাজাল। ১৯৩৮ সনে রন্তবরণ 1হমবাহে একটি গিরিশিরার ওপরে বসে 
বমে সেই অসংখ্য জটাজাল দেখোছ । এইসব জটাজ।ল থেকেই তো নেমে 
এসেছে গঞ্গার অজন্্ ধারা । বুঝেছি, মুগ্ধ হয়ে দেখোছ, দেবাদিদেব 
মহাদেবরূপণ কেদারনাথ, ?শবালঙগ, শ্রীকৈলাস । মহাদেব এমাঁন বিশাল 
জটাজাল বিস্তার করে রেখেছে, হমালয়ের উচ্চ ভূমিতে । সেখানে 
অঙ্জম্র জটাজাল বেয়ে নেমে এসেছে গঙ্গার অসংখ্য ধারা । সেই সব 
অদংখ্য ধারা সম্মিলিত হয়ে দেবপ্রয়াগে এক হয়ে মতে অবতরণ করেছে 
গঞ্গা নামে । | 

দীর্ঘকাল ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি গঞ্গার তাঁর ধরে । গঙ্গার কুলু কুল? 
ধানির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসা অব্ন্ত সঙ্গীতের মৃছণনায় মুগ্ধ হয়ে 
কখনো গিয়োছ গঞ্ছগোতঘী--কথনো বা গোমুখে কাটিয়েছি দিনের পরু 
শদন। আবারু চলে এসোছ খাঁষকেশ'"হারিদ্বার । গঙ্গার কথা তব, 
আমার শেষ করা হয় 'নি। 


